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সমাজ-সংস্কতিত্ ঘিকাশ-ঘিবর্ত ন প্রান 


এই সৌরজগৎ ও পৃথিবী কত লক্ষ কে॥টি বছরের পুরোনো তার 
সঠিক অনুমান সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রায় আট কোটি বছর 
আগে থেকেই অঙ্গ এবং মস্তিংক এক ধারায় বিবর্তন শুর করে। আর 
অন্তত পাঁচ-ছয় লাখ বছর আগে থেকেই আজকের মানুষের আঙ্গিক 
বৈশিষ্ট্যের সচনা হয়। সে-সব জটিল তন্তু সাধারণের পক্ষে জানা-বোঝা৷ 
সহজ নয়, তাই শুনেও বিশ্বাস-বিস্য়ের দ্বন্দ ঘোচে না। তবে কিছুটা 
প্রমাণে এবং অনেকটা অনুমানে আজকের বিদ্বানেরা স্বীকার করেন যে 
মোটীমুটি গত দশ হাজার বছরের বুনো, বর্বর ও ভদ্র মানুষের বিচ্ছিন্ন, কঙ্ক'লসার 
ও আনুমানিক একটা আবছা ইতিহাস খাড়া করা সম্ভব। যদিও 
আজকের মানুষের পূর্ণাঙ্গ পূর্বপুরুষের উত্তব ঘটেছে অন্তত পরঁ়ত্রিশ- 
চল্লিশ হাজার বছর আগে। 


তাছাড়া বিজ্ঞানীবা গত দশ লক্ষ বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের তত্তুও 
জ্ঞানগত করেছেন বলে দাবি করেন। বরফ বা তুষার যুগ হিমবাহ যুগ 
এ দশ লাখ বছরে অন্তত চাববার এসেছে। ফলে জীব-উদ্তিদ জীবনেও 
ঘটেছে শ্রেণীগত জন্ম-মৃত্য-উন্বেষ-বিনাশ। গত দশ হাজার বছরের 
মানুষের জীবন-জীবিকা রীতির ধারণাও আমাদের স্পষ্ট কিংবা নিশ্চিত 
নয়। তবে গত ছয় সাত খাজার বছবের ভাঙা-ছেঁড়া, টুটা-ফাটা৷ জীবন- 
জীকিকা-চিত্র নানা সূত্রে কিছু কিছু মিলেছে, এখনো মিলছে । তাতে 
বাস্তবের কাছাকাছি একটা সমাজ-চিত্র তথা রৈখিক নকৃশা তৈরী করা 
চলে। মানুষের জীবন, মনন ও জীবিকার আঞ্চলিক বিবর্তনধারা মোটা- 
মুটিভাবে জানবার-বুঝবার জন্যেই এর গুরুত্ব অশেষ । 


জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষের বিকাশ-বিস্তারধারায় তার ভাব- 
চিন্তা-কর্মের কতখানি তার প্রাণিসূলত সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রসূন, আর 
কতখানি তার মননলন্ধ তথা অজিত ও সৃষ্ট, তা পরখ করে দেখার জন্যেও 


স্বানিক ও কালিক ব্যবধানে গৌত্রিক স্বাত্ব্য ও বিফাশধারা অনুধাবন 
কথা আবশ্যিক । 


মানুষের পূরাতত্ব জানতে হলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, সমাজ-বিজ্ঞানী ও 
নৃবিজ্ঞানীর উদষাটিত ও অনুমিত তত্তে, আস্থা রেখে, এগুলো স্বীকার করে 
ও ভিত্তি করেই সগ্ধনে, বিশ্রেধণে ও সমনৃয়ে এগুতে ও সিদ্ধান্তে 
পৌছুতে হয়। 

নৃ-বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের জীবনের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও মনন-উৎকর্ষ 
জীবিকা-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। জীবিকা-পদ্ধতি আবার প্রাকৃতিক 
প্রতিবেশের প্রমূন। আমর জানি, দুনিয়ার সর্বত্র সে-প্রতিবেশ অভিন্ন নয়। 
উত্তর মেরুর বরফ-ঢাকা এলাকায় এস্ষিমোরা যেমন আজে। তুষার যুগ অতি- 
ক্রম করতে পারেনি, তেমনি সৃষ্টিশীল কিংবা গ্রহণকামীও নয় বলে সত্য 
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিম বুনো মান্ষও দুর্লভ নয়। আক্রিক! এবং 
এশিয়া-মুরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা ছোট-বড়ে। দ্বীপে 
বাস করেছে, তারাও উদ্তাবন-আবিষকার-প্রয়াসের অভাবে কিংব। খাদ্যাভাৰ 
ও জনবৃদ্ধি প্রসূত প্রয়োজন প্রেরণার অনুপস্থিতির ফলে আদি মানবের তথা 
পুরোপোলীয় যুগের জীবন-জীবিক। স্তরেই রয়ে গেছে। তাই পৃথিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলের ও গোত্রের মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিবেশ-নিয়স্ত্রিতি জীবিকা- 
পদ্ধতি-প্রপূত প্রয়োজনানুরূপ সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণবিধি 
এবং এঁহিক পারত্রিক চিস্তা-চেতনার জন্ম দিয়েছে । জীবিকা অজন 
সর্বদা ও সর্বত্র কখনো সহজ, সরল ও সুসাধ্য ছিল না। কেননা 
অন্ত-আনাড়ি-অপহায় মানুষ তখন ছিল একান্তই প্রকৃতির আনুক্ল্য-নিভর | 
ঝাড়-বৃষ্টি-বন্যা-শৈত্য-খরা "কম্পন ছাড়াও ছিল অপ্রতিরোধ্য শ্বাপদ-সরীসূৃপ 
আর নিদানবিহীন লবৃ-গুর নানা রোগ। গা-পা যেমন ছিল নিরাবরণ, 
মন-মেজাজও তেমনি ছিল আত্বপ্রত্যয়বিহীন। এমন মান্ষ ভয়-বিস্বায়- 
কর্পনাপ্রবণ হয়, আর বিশ্বাস-ভরস। রাখে ও বরাভয় খোঁজে অদৃশ্য অরি- 
মিত্র দেবশক্তিতে। তার চাওয়া-পাওয়ার অসঙ্গতির ও ব্যধতার এবং অপ্র- 
ত্যাশিত প্রাপ্তির কিংবা বিকলতার অভিজ্ঞতা থেকেই এই অনৃশ্য শক্তির 
অস্তিত্বের ও প্রভাবের ধারণ। অর্জন করে সে। তখন থেকেই তার জীবন- 
জীবিক! ইহ-পরলোকে প্রগারিত। স্থায়ত্ত নয় বলেই জীবন-জীবিকার 
নিরাপত্ার ও স্বাচছন্দয-সাচ্ছল্যের কামনা তাকে দৈবাশিত হতে বাধ্য 


কােছে। 


১০ 


প্রাণী হিসেবে মানুঘেরও কিছু সহজাত, বুদ্ধি, নিয়াপত্তা-প্রয়াস; জীবিষ্ষা- 
চেতন।, ও জ্াতিস্ববোধ ছল অর্থাৎ প্রাণিসুলভ একটা জীবনোপায়বোধ ছিলই । 
কিন্ত তার আজিক সৌকর্ধপ্রপূত অনন্যতা এবং অনন্য মননশক্তি তাকে 
একান্তই বৃত্তিপপ্রবৃত্তিশনির্ভর প্রাণী রাখেনি। তার অনন্যতার কারণ 
ছয়টি -প্রত্যঙ্গের বিশিষ্টত।, মস্তিষ্কের বিশেষ বিকাশ-শন্তি, বিশেষ যৌথ 
জীবন-প্রবণত।, বাকশক্তি, হাতিয়ার ব্যবহারের সামর্থ্য ও মননশক্তি। আসলে 
সবটাই তার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের উপজাতি । ফলে শীঘই সে নিশ্চয়ই অস্পষ্ট- 
অবচেতন মনে আত্মশক্তির অনুভবে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে প্রকৃতি-দ্রোহী হয়ে 
উঠে। তার সনন্ত বিকাশ-বিস্তারের মূলে রয়েছে এ আত্মপ্রত্যয়প্রসূত 
€্রোহ। তাই মান্ষ মাত্রই প্রকৃতি-দ্রোহী। আঙ্গিক সুষ্ঠুতা ও সৌকর্ষ তাকে 
দিয়েছে হাতিয়ার ব্যবহারের প্রবর্তন । কাজেই হাতিয়ারবিরহী মান্ষ 
কল্পনাতীত । হাতিয়ার-বিহীন মনুষ্য-জীবিকা তাই আমাদের ধারণায় 
অসন্ভব। অতএব মানুষ বলতে সহাতিয়ার মানুষই বোঝায়। ফলে মানুষের 
ইতিহাস হচ্ছে প্রকৃতি-জিগীষঘু, যুধ্যমান, জয়শীল, হাতিয়ারস্রঈা এবং 
জীবিকার উৎকর্ষ ও প্রসারকামী মানুষের দ্বিধ।-ছন্্ , বাধা-বন্ধ, ও পতন-অভ্যুদয়ে 
বন্ধুর পথ অতিক্রমণের বহু বিচিত্র দীর্ঘ ইতিকথা । কাজেই শ্রম, হাতিয়ার 
ও মনন প্রয়োগে প্রকৃতিকে বশ ও দাস করে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে 
উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে ভাব-চিন্তা-কর্ম-সংস্কৃতি 
ও সম্নাজের উন্নয়ন ও অগ্রগমন তথা জীবন-প্রবাহে সাবিক পরিস্রুতি আনয়ন- 
প্ররাসই মনুষ্য জীবনচর্যার ইতিবৃত্ত । আগেই বলেছি, নানা কারণে এ 
কারো পক্ষে হয়েছে সম্ভব, কারো কাছে রয়েছে আজো আয়ত্তাতীত। 
বিকাশেব এক স্তরে মনুষ্য ইতিহাস ও সমস্যা সংহত হয়ে মুখ্যত 
জীবিক।-সম্পদ-প্রতীক বিনিময় মুদ্রার অধিকারে তারতম্যপ্রসৃত শ্রেণী- 
সংগ্রামের রূপ নে । এবং সে-মূহ্র্ত থেকেই জীবিকা অর্জন ও জীবন- 
ধারণ পদ্ধতি জটা-জাটিল হয়ে উঠে। অধিকাংশ মান্ষের পক্ষে তখন 
জীবন-জীবিকা দুঃসহ, বূবহ, যন্ত্রণাময় হয়ে পড়ে। একালে দূনিয়াব্যাপী 
সেই যন্তরণামুজির উপায় উদ্ভাবনে, প্রয়াসে, সংগ্রামে, ছন্দে-সংঘর্ষে-সংঘাতে 
মানুষ কখনো মত্ত, কখনে। আসক, কখনে! বা পধুদস্ত। জয়-পরাজয়ের 
আবর্তে কখনো আর্ত, কখনে। আশৃস্ত। প্রবহমান জীবনে মন্ত্রণ। ও আনন্দ, 
সমস্যা ও সমাধান, বর্জন ও অর্জন, দ্বন্ব ও মিলন, বিনাশ ও উন্মেষ চিরকাল 
এমনি দ্বান্দিক সহাবস্থান করবৰে। চলমান জীবনযোতে নতুন দিনে 


৯ 


নতুন মানুষের নতুন পথের নতুন বাঁকে নতুন সমস্যা ও সম্পদ, যগ্রণা ও 
আনন্গ থাকবেই। কেননা চলমানতার এসব নিত্য ও চিরন্তন সঙ্গী। 


মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচরণে যা কিছু অভিব্যক্তি পায়, তার কিছুটা 
প্রাণিসুলভ সহজাত, আর কিছুটা মনন-লব্ধ তথা অজিত। এ দুটোর সং- 
মিশ্রণে অবয়ব পায় মানুষের চরিত্র, অভিব্যন্ত হয় জীবনাচরণ। অনু- 
শীলন পরিশীলনের স্তর ভেদে কোনে বিশেষ স্বানে ও কালে ব্যষ্টি ও সমষ্টির 
আচারে-আচরণে কখনে। প্রাণিসুলভ স্থুল-অসংযত স্বভাব প্রবলভাবে 
প্রকাশ পায়, কখনো বা অজিত আচরণ প্রাধান্য পায়। কিস্ত কোন 
অবস্থাতেই কখনে। অবিমিশ্ব বা অনপেক্ষ কোনো আচরণ সম্ভব নয়। তাই 
আজকের সভ্যতম সংস্কৃতিবান মানুষেও আদিম মানুমের আচার-আচরণের 
ছিটে-ফৌট] মেলে-কখনে! আদি রূপে, কখনো বা রূপান্তরে | 


বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র ব্যবহারিক-বৈষয়িক প্রয়োজনে ও মানসিক 
কারণে নান স্থানের নানা গোত্রীয় মানুষেব সম্পর্জাত নানা 
পারস্পরিক প্রভাবে মানুষের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও 
চিন্তা-চেতনা বহুমুখী, বিচিত্রধমী ও দুলক্ষ্য জটিল হয়ে উঠেছে। কাব 
কাদের প্রভাবে কি পেয়েছে কিংবা কি হয়েছে, তা আজ নিঃসংশযষে বলা- 
বোঝা অসম্ভব । তবু আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব খুজতে হয়, এবং সন্ধানে, 
নিদর্শনে, বিশ্রেষণে, প্রমাণে ও অন্মানে যা মেলে, তা দিয়েই মনোময় উত্তর 
তৈরী করে আমাদের কৌতুহল মিটাই এবং বতমান ও ভবিষ্যতেব কোন 
কোন মানবিক সমস্যার মুলানুসন্ধানে, কারণ-করণ নিরপণে ও সমাধান 
চিন্তার সে জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত কাজে লাগাই। 


জগৎ ও জীবনের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা যেমন নানা তথ্য 
উদঘাটন ও তত্ত্ব উদ্ভাবন করে বিভিন্ন পদার্থের ও জীব-উত্ভিদের উদ্ভব ও 
বিকাশের নান! স্তরবিন্যাস করেছেন, তেমনি নৃ-বিজ্ঞানী এবং সমাজ-বিজ্ঞানীরাও 
মানুষের ক্রমবিকাশ ও বিস্তারের নানা স্তর আবিষ্কার ও অনুমান করেছেন । 
সাধারণভাবে বন্য, বর্বর ও ভব্যকালে ও শ্রেণীতে মানুষকে বিভক্ত করে 
মনুষ্য জীবনপ্রবাহেব ক্রমোন্নতি নিরূপণের চেষ্ঠা হলেও দীর্ধকাল পরিসরের 
পরিপ্রেক্ষিতে কালিক স্তর ও হাতিয়ারের উপকরণ ও উপযোগ অনুসারে 
যুগবিতাগ করার স্বীকৃত রীতি-নীতিও গুরুত্বপূ্ণ | যেমন হাতিয়ারের উপ- 
করণ অনুসারে হা'তিয়ারবিহীন ফল-মূল-পাতাজীবী আদিম মানুষের যুগ, 


১৭ 


খাদ্য সংগ্রহে কাঠ-টিল-পাথরখণ্ড ব্যবহারকারী পুরোপোলীয় যুগ ব৷ 
পুরোনে। পাথর যুগ. এস্্ররূপে ঘষা-মাজ। পাথর প্রয়োগকারী নব্যপোলীয় 
বা৷ নবপাথর যুগ, তাম৷ আবিষ্কারের ও বাবহারের তামযুগ, পিস্তল আবি- 
ঘকারের ও ব্যবহারের পিত্তল ব ব্রোপ্ত যুগ, লৌহ আবিষকারের 
ও প্রয়োগের লৌহ য্গ। এর মধ্যেও নানা বস্তর আবিষি্রয়া, 
কৌশলের উদ্ভাবন এবং বস্তর ও কৌশলের উপযোগ সৃষ্টিভেদে ও 
ক্রমবিকাশে নানা উপস্তর তৈরী হয়েছে । হাতিযার তথা যন্ত্র মানুষের আঙ্গিক 
শক্তির বুল বিস্তুতিতে ও সুনিপূণ, সুষ্ঠ, স্্-প্রয়োগে অপরিমেয় সহায়তা 
দিযেছে। আধুনিক বৈদ্যতিক-আণবিক যন্ত্র সেই যন্ত্র বা হাতিয়ার 
আবিষকার-উদ্ভাবনেব প্রবণত৷ ও প্রয়াসেরই ক্রমপরিণত রূপ । 

এই যন্ত্-চর্চা কেবল অগ্রি-অন্ন, আসবাব-তৈজস, অস্ত্রশস্ত্র, বস্্র-বর্ম, কাস্তে- 
কোদাল, জাল-জাহাজ নির্মাণে অবসিত হযনি, চন্দ্র-স্ধ-গ্রহ-নক্ষত্র ও 
জল-বাযুর গতিবিধি ও মেজাজ-মজি জানা-বোঝার প্রবতনাও দিয়েছে । 
এভাবে মানুষ আকাশ ও মাটিব এবং এদের মধ্যেকার সমস্ত গুপ্ত ও ব্যক্ত 
পদার্কেই কেজো সম্পদে পরিণত করার সাধনায় হযেছে নিবত। 


মানুষের ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিতি করেছে যেসব আবিষিত্রুয়া ও উদ্ভাবন 
সে সবের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে ভাষা, আগুন, টাকা, লিপি, লোহা, গণিত, 
জেযাতির্বিদ্যা ও সম্পদ-প্রতীক বিনিময় মুদ্রা। মান্ষের জীবন-পদ্ধতি 
আব প্রাকৃত রইল না. হল কৃত্রিম ও স্বনৃষ্ট। 

কালপ্রবাহে মবাটি-ক্র্যান, ফ্াটি-ট্রাইব, সম্পূদার-সম[জ, দেশ-রা্ গড়ে 
উঠেছে জীবন-জীবিকার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে । সহজে কিংবা সরলতাৰে 
নিবিঘে কিছুই হযনি। কোন কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে আজো মানুষ ক্ল্যান 
স্তবেই বয়ে গেছে। 

মননেব ক্ষেত্রেও অনেক মান্য আজো সবপ্রাণবাদের, যাদু-বিশ্বাসের, 
টোটেম-টেবু তত্তের, প্রেত-সংস্কারের ও প্যাগান-বোধের নিগড়ে নিবদ্ধ । এভাবে 
পাথর-ম।টি-দর্বা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, কৃর্-কৃমীব-মকর-হালগর-মত্স্য ফুল- 
ফল-তরুলতা থেকে আকাশের গুহ-নক্ষত্র এবং অনৃশ্য অনেক কল্পিত 
শক্তি মান্ষের তয়-ভরসার কারণ রূপে পৃজ্য ও আরাধ্য হয়েছে। পরে 
প্রশূর্ত প্রতিম। হয়ে কেবল মনে নয়, ঘরে-সংসারেও ঠাই পেয়েছে। এ 
বিচিত্র বিবর্তন-বিকাশ হতে সময় লেখেছে হাজার হাজার বছর। মনন- 
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শক্তির বিকাশে, যুক্তি -বৃদ্ধির ও রুচির উন্মেষে টোটেম পেয়েছে সুষ্টার ও 
দেবতার মর্ধাদা, সংস্কার উন্নীত হয়েছে শাস্ত্রে, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 
ধন্ব সত্যে । টোটেস-টেবু তত্তর উদ্ভব হয়তে! খাদ্য ও নিরাপত্তার অনু- 
কৃল ও প্রতিকূল চেতনাপ্রসূত। 

প্রচলিত ধর্সের মধ্যে বৈদিক বা ব্রান্ধণ্য ধর্ম নান৷। কারণে বিশিষ্ট। 
দুনিয়ার আর আর ধর্ম হচ্ছে ব্যকি-প্রবতিত ধর্ম, আর ব্বান্মণ্য ধর্ম হচ্ছে 
বিবতিত ধর্ম। সুদীর্ধকালের পরিসরে লোকহিতকামী বহু জ্ঞানী মনী- 
ধীর কালিক অনুভব, প্রয়োজন-চেতনা, শেয়োবোধ ও মননপ্রসূত তথ্য, 
তত্ব, নীতি, আদর্শ ও লক্ষা-নিদিষ্ট আচার-আচরণ বুদ্ধি থেকে ব্রমবিকাশের 
ধারায় এর স্বাভাবিক-উত্তব ও প্রসার । তাই-এতে মনুধ্য-চেতনার ও আচাবের 
আদিম রূপ যেমন মেলে, মনুষ্য-মননের সূক্ষমতম বিকাশ ও উচ্চতম বোধও 
তেমনি এতে দুর্লভ নয়। টোটেম যুগের কৃর্ম-বহরা-অশু-অশৃতর, বক্ষ, 
কৃকুর, রক্ষঃ, পেচক, গরুড়, হনুমান, সাপ মকর, গজঃ গরু, মহিষ, বিল 
অশ্ব, তুলসী, শিল৷ প্রভৃতি দেবকল্প কিংবা দৈত্যকর জীব-উত্ভিদ ও 
পদার্থ যেমন বধ্য কিংবা পূজ্য রয়েছে, রয়েছে টোটেম কিংবা টেবু হযে, 
তেমনি ওপনিষ্দিক তত্তুচিস্তা এবং নিরীশ্বব দাশনিক চেতনাও সমভাবে 
আদর-কদর পেয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রে, সংহিতায়-পুরাণে যে-সব ইতিবৃত্ত 
বিধৃত রয়েছে, সেগুলো দিয়েই ভারতীয় মানুষেব বনো-বর্বর-ভব্যস্তরে 
ক্রমোননয়নধারার ইতিকথা রচনা করা সম্ভব । 

খাদ্য সংগ্রাহক যাযাবর মানুষ, খাদ্যশিকারী যাযাবর মানুষ, পশুপালক 
যাযাবর মানুষ, কৃষিজীবী অর্ধ-যাযাবর মানুষ কৃষি-শিক্লজীবী স্থায়ী বস্তিব 
মান্ষ, পণ্যবিনিময় স্তরের মানুষ, মুদ্রা ধিনিময় স্তরের নাগরিক মান্ঘও 
যে সর্বত্র সান কৃশলী, মননশীল কিংবা উন্নত সামাজিক ও সংস্কৃতিবান মান্ষ 
ছিল, তা নয়-যেমন আজকের পৃথিবীর বুনো কিংবা শহুরে মান্ঘ আজো। 
সমস্তরের নয়। প্রাকৃতিক প্রতিবেশে দেশ কাল ও মান্ষভেদে তারতম্য 
থেকেই যায়। তবু মানুঘের জীবন-প্রয়াস যে অন্য প্রাণীর মতোই খাদ্য- 
ভিত্তিক তা মিথ্যা হয়ে যায় না। খাদ্যের আহরণে, সংরক্ষণে ও 
সুলভতায় নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা দান প্রয়াসেই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম 
নিয়োজিত। এই প্রয়াসের মুখ্য ও গৌণ কারণ এবং ফলস্বরূপ এসেছে 
মানুঘধের আর আর .আনুঙ্ষিক আবিষিক্রয়া ও উদ্ভাবন যা ব্যবহাঘিক, 
বৈষয়িক কিংবা মানসিক স্বচছন্দ্য দান করে। অতএব খাদ্য উৎপাদন 
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লক্ষ্যে শ্ম ও হাতিয়ার প্রয়োগই যানুঘের সাধিক উব্লতি ও 
বিকাশের মূল। খাদ্য সংগ্রাহক ও শিকারী মানুষ খাদ্য সংরক্ষণ 
করতে জানত না বলে উদার ছিল, উদর পৃতির পর উদ্বৃত্ত খাদ্য অপরকে 
দিতে ছিধা করত না। কিস্তু পশুপালক ও কৃষিজীবী মানুষ সঙ্গত কারণেই 
সম্পদ-সচেতন ও স্বার্থপর হয়ে উঠে। তখন থেকেই বৈষম্যবীজ ও শ্রেণী- 
চেতনার অনির্দেশ্য ও নিরু্দিটি উন্যেষ। 

নৃ-বিজ্ঞানীরা যেমন মানুষের আঙ্গিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় ও শ্রেণীনিরপণ 
করেন, সমাজ-বিজ্ঞানীরা তেমনি যুখ্যত জীবনচর্ধার মাপে মানুষের বিকাশ- 
ধারা বুঝতে চান। নৃ-বিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দেন চোখ-চুল-নাকে, মাথা-চোয়াল- 
কাপালের গড়নে, আর আদিম জীবনাচরণ ও মননধারার নমূনায় | সমাজ- 
বিজ্ঞানীরা সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, 
আদশ-উদেশ্য, উৎপাদন-বণ্টন, মন-মনন, প্রথা-পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির 
গঠন-বৈচিত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্বেষণপ্রবণ | তবু নৃতত্ত, জাতিতত্তু, সমাজ- 
তান্ু প্রায় অভিন্ন। কেননা একটা ছেড়ে অন্যটা অচল । বলতে গেলে, 
এগুলো মানব-পরিচিতির একাধারে তিনটে দিক ও স্তরমাত্র। এবং সব 
কয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সামষ্টিক জীবনধারায় অভিব্যক্ত জীবনচর্ধার স্বরূপ 
নিরূপণ । 

ব্যক্তি হিসেবেও মানুযেব জৈবিক, নৈতিক, বৃত্তিক, বৌদ্ধিক, তাস্ত্রিক 
ও শোণক বা সামাজিক আচরণ তাৰ বলনে-চাহনে-বলনে কিংব৷ ক্রীড়ায়- 
কর্মে-ভঙ্গিতে, হাসি-চঠাট্টায়-ক্রোেধে-ক্ষোভে, দযায়-দাক্ষিণ্যে-সেবায়-সমবেদ- 
নায, ঈর্ধায়-অসুয়ায়, লিপ্সায়-নিষ্ুরতায় নিত্য প্রকাশমান। ব্যাষ্টি নিষে সমষ্টি, 
সেই সামষ্টিক আচবণে একটা সমাজ-সত্তাব বা জাতি-সত্তার সামানীকৃত 
আচরণ বা অভিব্যক্তি নিরূপণই নৃতাত্তিক, গোত্রতান্তিক ও সমাজতাত্তিকের 
সন্ধিৎসার মূল লক্ষ্য । 


মানুষের মনন ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় জন্সূত্রে লব্ধ পারিবারিক- 
সামাজিক-শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-আদর্শ, 
প্রথা-পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠান, উৎসব-পাবণ, আচার-অন্ষ্ঠান প্রভৃতির প্রভাবে । 
এদিক দিয়ে কোন মানুষই ম্বাধীন ও স্বসৃষ্ট নয়, হাজার অদৃশ্য 
'বাগে' ও বাঁধনে তার ভাব-চিস্তা-কর্ণ ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত। অতএব সামা- 
জিক আচরণমাব্রই কৃত্রিম তথা অজিত, অনুশীলিত ও পরিস্র্ত। 
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এই বহু ও বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ, 
উৎসব-পাবণ, প্রথা-পদ্ধতি, দার-টোনা-ঝাড়-ফক-তাবিজ-মাদুলী-বাণ -উচাটন 
প্রভৃতির সম্ভাব্য উৎস নির্দেশ, তার আদি ও রূপান্তর নিরূপণ, টোটেম- 
টেবু-যাদূর জড় আবিষ্কার প্রভৃতি আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য বা প্রায় অসাধ্য 
বটে, তবে আমাদের তথ্য পরিবেশনা বিদ্বান-বিজ্ঞানীদের তত্ব নিরূপণের 
ও মুলানুসঞ্জানের সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাই আমাদের 
এ প্রয়াস এবং প্রয়াসের সার্বকতাও এখানেই। 


আমর প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের শেণী ভাগ করেছি। সামা- 
জিক-সা-স্কৃতিক-এ্তিহাসিক এই উপকরণগুলো প্রায় পাঁচশ' বছরের পরিসরে 
রচিত গ্রস্থাবলী থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত। সে-যূগে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক 
ও কৃৎকৌশলের যন্ত্রগুলো আবিষকার-পূর্ব যুগে সমাজের বিবর্তনের গতি 
ছিল স্ববিরপ্রায় মন্থর । আবর্তনই ছিল স্বাভাবিক । পাঁচশ' বছরেও দৃষ্টিগ্রাহ্য 
পরিবর্তন ছিল দুর্লক্ষ্য। বরং সেবুগে মনন-বিবর্তন যত সহজ ছিল, 
তত স্বাভাবিক ছিল না ব্যবহারিক-বৈষ্যিক-জীবনধারার পরিবর্তন । তাই 
জন্ম-মৃত্যু শাসিত জীবনস্বোত তখা লোকপ্রবাহ ছিল, কিন্তু তেমন ক্রম- 
বিবর্তন ছিল না-_জীবনযাত্রার ধারা কেবল আবর্তিত প্রবাহই ছিল 
স্বাভাবিক। জনুসূত্রে পাওয়া সংস্কার ও ধর্মশাস্ই যে মানুষের মনন ও 
আচরণ বহুলাংশে নিয়গ্রণ করে, তা কেউ অস্বীকার করে না। সে জন্যেই 
আমরা কেবল মুসলিম-রচিত বাঙলা-সাহিত্য থেকেই উপাদান সংগ্রহ 
করেছি যাতে দেশজ মুসলমানের শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতিগত আচার-আচরণের 
একটা .সাবিক ও সমগ্িক রূপ মেলে এই প্রত্যাশায় । 

সঞ্চয়বুদ্ধিই যৌথ জীবনের প্রবর্তনা দেয়। তাই মানুষ ছাড়াও উই- 
পিঁপড়ে মৌমাছির মধ্যেও এ যৌথ জীবন-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করি। এমন কি 
সন্তান জন্মানোর ও লালনের জন্যে নীড় নিগাণ করতে হয় বলে কাক- 
কবৃতর-বক-বাবুই প্রভৃতি অনেক পাখীব মধ্যেও সাময়িক দাম্পত্য বা যৌথ 
জীবনাসক্ভি দেখতে পাই। কোন কোন পশু-পাধধীর মধ্যেও সর্বগণমান্য 
দলপতি বা গোঠ্গপতি, তথা পরিচালক বা নেতা, অগ্রগামী খাদ্যসন্ধানী 
দল এবং রক্ষক প্রহরী ও রক্ষাব্যহের ব্যবস্থা দেখা যায়। সংগৃহীত খাদ্যবস্ত 
বাইরে সঞ্চয় করে রাখার সামর্থ্য নেই বলে ছানার জন্যে সংগৃহীত খাদ্য 
এরা উদরেই রাখে কিছুক্ষণ । গরিলা-শিম্পাঞ্জি-গিবনদের মধ্যেও রয়েছে 
দাম্পত্য! তাঁছড়া তোতা-কাক-শকুন-হাস-শিয়াল-বানর-ভেড়া-শুকরস্হাতী 
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বেবুন-গিবন-গরির্লা-শিল্পান্তি-ওরাউউটা প্রভৃতি বহু বহু প্রার্ীও জ্ঞাতিত্ববোধে, 
যৌথ জীবনে এবং এক প্রকারের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অভ্যন্ত। 
কাজেই প্রাণী হিসেবে হয়তো আদি মানুমও য্থবদ্ধ হয়েই 
থাকত। তবে তার আঙ্গিক বৈশি্্য ও মননশক্তি তাঁর যৌথ 
জীবনে উৎকর্ষ ও বিকাশ দান কবেছে ভ্রত। যুখবদ্ধ থাকতে হলে 
নেতা ও নীত ভাগে স্বীকৃতি দরকার, তার সঙ্গে আবশ্যিক সমস্বার্থে 
ব৷ স্ব স্ব স্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান ও সহযোগিতার স্থায়ী অঙ্গীকার । 
যৌথ জীবন এ না হলে চলতেই পাবে না। এ বোধ থেকেই পালনীয় ও 
বর্জনীয় নিরমনীতিস্বরূপ আইন এবং প্রযোগকাবী সংস্থা সরকারেব ক্রমো- 
স্ভব। তাই আমরা আদি মান্ষে পাই দৃঢ় ক্ল্যান-চেতনা, তা থেকে ক্রমানৃয়ে 
ফ্রাটি, মযাটি ও ট্রাইব। এই ট্রাই ব! গোত্রীয জীবন বন্য, বৰবব ও ভব্য 
জীবনে দীর্ধকাল স্থায়ী ছিল। তাবপব সবপ্রাণ-টোটেম-টেবু-যাদু-প্যাগান 
তত্তচেতনার ক্রমোন্নতিতে যখন বিবতিত বা প্রবতিত শাস্ত্রীয় বর্নে উত্তরণ 
ঘটল, তখন সহ ও সম-মতবাদীর দল বা সম্পনাব গড়ে উঠল। এভাবেই 
পরে কালপ্রবাহে অগ্রসর মানুষের পবিচব দেশ-গোব্র-জাত-বর্ণ-ধর্ম-বৃত্তি-শ্বেণী- 
সম্পদভিভ্তিক হযে দীঁড়াল। অনগসর বুনো ও বিচ্ছিন্ন মান্য আজো 
ক্র্যান-ফ্রাটি ময়াটি-ট্রাইব স্তরে আটকে বযেছে। কিন্তু আভকেব অগ্রসব 
মান্ষেও কিন্ত সেই কওম-চেতন৷ মুছে যাযনি, আদিরূপে কিংবা বিবতিত 
বপে ত৷ ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিক কিংবা সামাজিক আচরণে কখনো কখনো 
প্রকট হয়েই প্রকাশ পায়। 
জীবনচর্ধা'র উৎস প্রতিবেশ প্রভাবিত জীবিক। হলেও হাতিযার ও 
পুণ্যেব বিবতনধারায় তা জটিল পথে মুখ্য-গৌণ, প্রত্যক্ষ-পবোক্ষ হয়ে 
পড়ায় কারণ-ক্রিয়ার বোধসূত্র লোক-স্[তিতে গেছে হারিয়ে । তাই অনেক 
আচার-সংস্কারই হয়ে পড়েছে আপাত নিরুদিষ্ট ও তাৎ্পধহীন। ফলে 
সম্পর্ক-স্বরূপ নির্ণয় হয়েছে দুঃসাধ্য । যেমন নাচ-গান-চিত্র-এগুলো ছিল 
আদতে শিকার-সাফল্যের, অনুক্ন রোদ-বৃষ্টির আবহদৃষ্টির ও বিপদৃমুক্তির 
প্রাকৃত বা দৈবিক আবহসৃষ্টির বাঞ্প্রসূত উদ্ভতাবন। এখন নাচ-গান-চিত্র 
আমাদের মানসিক-নান্দনিক বিলাসক্রিয়া মাত্র। 


যখন মান্ধ খাদ্যব্ধূপে ফল-মূল সংগ্রাহক মাত্র ছিল, যখন খাদ্য সংগ্রহ- 
কালে সঙ্গী-সহচর থাকলেও এ কার্ষে সহযোগী-সহকারীর প্রয়োজনই ছিল না, 
তখনে। কিন্ত জৈবিক কারণে নারী-পুরুষ্ব মিলন কাম্য ছিল। তখনে 
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হয়তে। ব্যক্তিক ধিবাদের কারণ ঘটতে নারী সন্তৌগ লিয়ে-জীবজগতে 
আরা যেমনটি দেখতে পাই । তাছাড়া মনুষ্যস্টতিতে কামই বিপদ-বিবাদের 
উৎস | অদম-ইভের স্বর্গচ্যুতি ঘটে কাম-চেতনা জাগার ফলেই । 
প্রথম পাথিব বিবাদ ও নরহত্যার মূলে ছিল নারীর লাবণ্য । কাবিলের 
হাবিল-হত্যা দিয়েই শুরু ভ্রাতৃ-হননের তথা নরনিধনের । গ্রীক-হিন্দু পুরাণেও 
রয়েছে দেব-দানবের নারীকেন্দ্রী বিবাদ-বিগ্রহের কাহিনী । হোমার-বাল্িকি- 
ব্যাসের কাব্যে নয় কেবল, দুনিয়ার রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথার মূলেও 
রয়েছে পুরুষ-ভোগ্য নারী । 


কাজেই জমি'র আগে জরু'ই ছিল দ্বন্ব-সংঘাতের উৎস। তারপর 
পশুপালক ও কৃষিজীবী মানষেব জীবনে বিবাদ-বিগ্রহের কারণ দাঁড়াল 
দটো--জরু ও জমি। আরো অনেক পরে যক্ত হল আব একটি কারণ- 
তা হচেছ জওহর' | 


সংস্কারমুক্ত স্বৈরিণী নারীর যে-কোন পুরুষকে দেহ দানে হযতো 
আপত্তি ছিল না, কিন্তু সম্তানধাবণ ও লালনের জন্যে সে নিশ্চয়ই সহকারীর 
প্রয়োজন অনভব করত। সেই আদি জৈব-জীবনে কে করবে কার সহায়তা ! 
তাই বোধহয সামাজিকভাবে নারী এক বিশেষ পুরুষের প্রতিই প্রীতি রাখত 
সাহায্য-সহযোগিতা লাভের প্রত্যাশায়। আজকের মতো এতো সচেতন 
কিংবা সূক্ষম না হোক, নারী কিংবা পুরুষ একেবারে দুর্লভ-দ্লক্ষ্য না হলে 
সেদিনও হয়তো অবচেতন রুচিরও একটা প্রেরণা ছিল। যদি এ অনুমান 
সত্য হত্স, তা হলে মানতেই হবে যে পুরুষ ও নারী মাত্রই অবিচারে একে 
অপরের কাম্যজন ছিল না। সেদিনও হয়তো পুরুষে পূরুঘে বিরোধ- 
বিবাদের কারণ ঘটত যৌবনবতী স্বাস্থ্যসূন্দর নারীর বূপ-যৌবন উপভোগের 
দাবি নিয়েই। নারীও হয়তো ঝুকে পড়ত সবল-স্ুবূপ-পৌরুষ-দৃপ্তপৃরমের 
প্রতি। তাই আপগ্তবাক্যে 'জরু ও জমি কীরতভোগ্যা: | 


অতএব নারী-সমস্যাই মন্ম্যজীবনের আদি ও গুরু সমস্যা-এ অনুমান 
অসঙ্গত নয়। তাই নিয়ন্ত্রিত কামচর্চার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান খুঁজেছে। 
আদি সমাজ | আদম-ইভের প্রতিবারের সন্তান হত বিপরীত লিঙ্গের 
যমজ । তাদের মধ্যে বিয়ে হতৈ পারত না। আদিম বুনো ববৰর সমাজে 
যখন ব্যক্জি-বিয়ে চালু হয়নি, তখন যে নিবিচার সঙ্গমের রেওয়াজ চালু ছিল, 
ভাতে দেখা যার স্ব-ক্র্যান. সঙ্গম ছিল টেব বা নিষিদ্ধ! দই ভিন্ন ক্লান্যের 
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নারী-পৃরুঘে হত কামচর্চা-এরই নাম যৌথ বিয়ে। দ্রৌপদীকে পাচ ভাই 
বিয়ে করলেন বটে, কিন্ত বিরোধ-বিবাদ এড়ানোর জন্যেই ভাইদের মধ্যে 
পালাভাগ ছিল। আজো হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞাতি বিয়ে নিষিদ্ধ । বৌদ্ধ 
জাতক মতে রাম-সীতা ছিলেন ভাই-বোন | চার ভাইয়ের এক সুন্দরী 
বোন থাকলে ভ্রাতৃবিরোধ ও ভ্রাতৃহত্যা এড়ানো অসম্ভব দেখেই কেবল 
ভাই-বোনে নয়, বিশেষ বিশেষ নিকটাত্বীয় বিয়ে আদি সমাজেই নিষিদ্ধ 
হয়ে যায়। তবু আগে যাদের মধ্যে সঙ্গম-সম্পর্ক হতে পারত, পর- 
বতীকালে তা অনভিপ্রেত হলেও, আজো ঠাট্টা-মস্করার মধ্যে সে-সম্পর্ক- 
স্মৃতির রেশ মেলে। উনিশ শতকেও আরাকানে বমায় রাজা মা ছাড়া 
সব পিত্ৃপত্বীব সন্তেগ অধিকার পেত উত্তরাধিকার সূত্রেই । কোন কোন 
বুনো মান্ষ সপম্পন্তি বিধবা মামীকে পত্বীরূপে পায়। কোথাও কোথাও 
মামা ভাগী বিয়ে করতে পারে। অনেক সমাজেই নিজের পিতা-মাতাব 
সন্তান চাড়া, ভাই-বোন সম্পকিত নিকটাস্ীয়দের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত | ইগলামে 
চৌদ্দ ব্কম সম্পর্কেব আত্মীয়-কটঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ | যখন মাতৃ-কেন্ত্রী ক্ল্যান 
ছিল, তখনো হযতো বানা মৌমাছির মতোই সঙ্গমের কিছু প্রাকৃত বা 
উদ্ভাবিত বিধি-বিবানেব বেড়াব বাধা ছিল । নান| কারণে যনে হয়, আদি 
মানুষের মধ্যেও কামচচ] ছিল কোন রকমের বিধি-নিয়ন্ব্িত--তা গোত্রপতির 
নির্দেশেই হোক কিংবা যাদ-সংস্কারবশেই হেক। মানতেই হবে যে- 
সমাজে যেদিন ব্যক্তিক বিবে চালু হল, সেদিন থেকেই সে-পসমাজে আধুনিক 
সংজ্ঞার পরিবার-পরিজনও গড়ে উঠে। সভ্যতী-সংস্কৃতির পত্তন সে-ম্হ্ত 
থেকেই । যখাথ আত্মীয়, আত্মীয়তা ও আত্মীয়-সমীাজ গড়ে উঠে ব্যক্তিক 
বিয়ে ভিত্তি করেই। জরু নিয়ে নিত্য বিবাদের আশঙ্কা এভাবেই ঘুচল । 
কিন্ত জমি নিযে বিবাদ বৃদ্ধির কারণও বাড়ল। 

ব্যক্তিক বিয়ে থেকেই সামাজিক স্বীকৃতির উদ্দেশ্যেই হয়তো বিয়ের 
উত্সব ও ভোজ চালু হয়। আর নারী যখন প্রবল পুরুষের ভোগ্যা, 
তখন বপ-গুণ-যৌবনবর্তী নারীও বেচা-কেনার পণ্য হল। পণ আভরণ ও 
নামান্তরে বিত্রি কিংবা ভাড়ামূল্যই । এই দাম্পত্য-লন্ধ সাম্তানই 
নন্দন-নন্দিনী। কাজেই তেমন সন্তানের জন্োে আনম্প-উৎসবের এবং 
কল্যাণে নানা আচার সংস্কারের উদ্তব। অতএব স্থায়ী দাম্পত্য মানবিক 
বৃত্তি-বিকাশের ও মানব-সমাজ-সংহতির একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও 
স্তর। দাম্পত্য-ভিত্তিক পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-কৃটুম্বের পারম্পরিষ্ প্রীতি 
প্রসৃত বিশ্বাস-ভরসা ও নির্ভরতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ব-চেতন। 


১৯ 


ও কতব্যবুদ্ধি মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান 
ও আচার-আচরণকে মিলনমুর্খী ও কল্যাণধর্মী করতে সহায়তা করেছে। 
সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে এসবের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল। 
অবাধ কামচর্চা গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল বলেই হয়ত অবৈধ কামচ্ঠা 
আজে। গুরুতর পাপ, লজ্জা, নিন্দা ও শান্তির বিষয়। বন্ধু-সখী মহলে 


এমনকি দাম্পত্য জীবনেও রতিক্রিয়ার আলোচনা অশ্লীল, অনভিপ্রেত ও 
লজ্জাকর। 


ঘুমে-অচেতন মানুষ স্বপ্রু দেখে। তা থেকেই সে সহজাত বৃদ্ধি দিয়ে 
ৰঝেছে, দেহ ও চৈতন্য পৃথক সত্তা । তাছাড়। স্বপরে মৃত মানুষকেও 
সে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পায়, সে-কায়াধারী মৃত মানুষ অশনে-বসনে-আসনে-কথাদ- 
কাজে অবিকল জীবিত মানুষের মতো । এর থেকেই মানুষের বারণ 
ও নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে মে আত্বা নামে জীবচৈতন্য অবিনশ্বর-অমর | 
কাজেই আনুমঙ্গিকতাবে পরলোক-প্রেতলোক-আত্মালোক, দেবলোক, স্ব্গ- 
নরকলেক কল্পনা করা ও সেগুলোর অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অবশ্য- 
স্তাবী ও আবশ্যিক হয়ে পড়ে । বিদেহী আত্মাব অমবস্ে আস্থা রাখলে 
সে-সম্পকিত চিন্তা-চেতনা এড়ানো যায় না। পাবলৌকিক দাযিত্ব-কতব্যও 
বর্তায় এবং তাতে দেহ-মনের কাজ বাড়ে। নিজের জন্যে তো বটেই, 
মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও কিছু করতে হয়। জীবিত মাত্রেই খাদ্য চাষ, 
কাজেই জীবিত আত্মারও খাদ্য দরকার । এর জন্যে খাদ্য পানীয় প্রভৃতি 
জীবিতের যাবতীয় আবশ্যিক বস্তর ব্যবস্থা করতে হয। আবার আত্মা যেহেতু 
অমর এবং কায়াহীন আত্মার স্থিতি এখনো ধাবণাতীত, তেহেতু মমী 
করেও দেহ রাখার ব্যবস্থা | মৃতের সংকার, প্রার্থনা, শ্রাদ্ধ, ভোজ, মমী, 
পি্ডি, জানাজ।, জেয়ারত, পিতৃ-পুরুষ পূজ।, প্রেত পূজা, শোক প্রকাশ 
প্রভৃতি আচার-প্রথা-পদ্ধতি তাই স্বরূপে কিংবা বূপাস্তরে আদিম এবং সর্ব- 
জনীন। শব কেউ কবর দেয়, কেউ পোড়ায়, কেউ শকৃনকে বিলায, কেউ 
ভাসায়। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত (১৬০০০০ বছর আগে উদ্ভূত 
এবং 8০,০০০ বছর আগে বিলুপ্ত) [ব581709101791975 জাতীয় আদি মানুষেরা 
পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর যুরোপে বাস করত। তাদের মধ্যে প্রাণি-পূজ।, 
যাদ ও মৃতের শাস্ত্রীয় সৎকারের রীতি চালু ছিল। শিকার-সহায় ভালুক 
যুগের যুরোপে দেখি ষাঁড়, 
উত্তর ও পশ্চিম মুরোপেও 





সাইবেরিয়ায় ট্রোটেম রূপে পিতৃপুরুষ প্রতীক 'ভালুক' পূজার রেওয়াজ ছিল। 
স্ুতি-রক্ষার জন্যে চিতায়-কবরে সৌধ রচনাদি নান৷ ব্যবস্থা আজো অবিরল | 


আবার প্রত্যক্ষ বাস্তব এহিক জীবন থেকে কাল্পনিক পারত্রিক জীবন 
কখনো অধিক কাম্য হতে পারে না । তাই মৃত্যু ও মৃত দুই-ই বিনাশ প্রতীক 
ও ভীতিপ্রদ। ন্যায়-অন্যায়, সুকর্ন-দূষকর্ম, শাপ-বর ও পাপ-পৃণ্য চেতনা 
ক্রমে সেই ভয় বৃদ্ধি করেছে । আগে থেকেই তো জগৎ ও জীবন-নিযন্ত্রী 
একটা বা একাধিক সাবভৌম অদৃশ্য-অলৌকিক শক্তির ধারণা ছিলই, 
শীক্জীব যুগে তা তত্তুদরশশনের বিষয় হয়ে সুসমঞ্জস, সুসংহত, সুস্পষ্ট ও 
সুনিদিষ্ট অমিত শক্তির আধার এবং দান-দয়া ও দণ্ড-মুণ্ডের মালিক 
রূপে চিবন্তণ স্থিতি পেল। কাজেই মানুষের জন্ম-জীবন-জীবিকা , 
ভাব-চিন্তা-কএ্-আচরণ প্রভৃতির মালিক, নিযরন্তা ও বিচারকরূপী স্রষ্টা 
বিধাতাও উপাস। হলেন। তাঁকে বা তাদের এড়ানো সরানো চলে 
না বলেই তীর বা তাদের শাসন-লালন মানতেই হর। তাই সুখে-দখে, 
বোগে-শোকে, লাভে-ক্ষতিতে আনুগত্য অবিচল রাখতে হয়__বিদ্রোহ 
কেবল বিপদ-যন্ত্রণাই বৃদ্ধি কবধবে__এ বিশ্বাস মানুষের জীবনে এতো 
গতীর যে তার প্রভাবে কোন আস্তিক মানুষই আত্মিক শক্তিতে আস্থা 
রেখে কোনে৷ কাজেই সাফল্য সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে না। তাই 
আন্তিক মান্ষ মাত্রেই দেবনিতর। ধর্সের মুল্যের, গুরুত্বের ও ধর্মে 
আনুগত্যের কারণ এ-ই| গোত্রীয় মানুষকে মতবাদভিত্তিক এক্য 
ও সংহতি দান করে ধর্মমত সেইদিন দুশমন ও দূরের মানুষ নিয়ে বৃহত্তর 
সমাজ ও সম্প্রদায় গঠনের কারণ হয়েছিল এবং মনুষ্য-পভ্যতার ক্রমেননতি 
ত্ববানিত করেছিল। গোত্রীয় জীবনধারার অবসানের পরেও পশুপালন 
এবং কৃষিকার্ধ দুটোই সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরে যৌথ প্রয়াস ও কর্ম 
সাপেক্ষ ছিল। জীবিকা! উৎপাদন ও বণ্টন যখন জনবৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক 
সমতা রক্ষায় ব্যর্থ হয তখনই শক্তিবৈষম্য ও জীবিকা সম্পদে হাস-বৃদ্ধি 
প্রকট হযে উঠে। কাবিক শক্তিতে-বৃদ্ধিতিকৌশলে ও সম্পদে যে দুর্বল, 
সে-ই প্রবল দুর্জনের দৌরাস্ব্যের শিকার হছল। জীবিকার জন্যেই বাহুবল, 
ধনবল, বুদ্ধিবল যার বা যাদের ছিল, তারাই অনন্যোপায় দূৰবলকে বশ 
বা দাস করতে পাবল। দাসদের খাটিয়ে মালিকের পক্ষে তার পশুর বৃহৎ 
পাল পোষণ ও চাঘেব জমির সীম! বৃদ্ধি করা সম্ভব হল। এমনি করে 
ধনী আরো ধনী ও গরীবর। দাসে পরিণত হচ্ছিল; পরিণামে তা-ই সামস্ত 


১ 


সমাজের উত্তব ঘটাল। গোত্রীর় জীবনের অবসান মুহূর্তে বদি বিনিময় 
প্রতীক মুদ্র। চালু থাকত, তা হলে হয়ত দাস-প্রথা এমন সর্বব্যাপী ও 
দীর্ঘস্থায়ী হত না। কারণ সে-ক্ষেত্রে এখনকার মতো মুদ্রামূল্যেই 
মজুর মিলত। 


ক্রমবিকাশের ধারায় যেখানে যেখানে জীবিকার সৃষ্টি ও অজন পদ্ধতি বৈচিত্র্য 
লাভ করেছিল এবং জীবনধারণে আনধষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য 
সামগ্রী বা বিলাস-ব্যসন বস্ত নব নব আবিষকারে ও উদ্ভাবনে বৃদ্ধি 
পাচ্ছিক্ন , তখন সেই বনু ও বিচিত্র দ্রব্য ও পণ্য নির্মাণে, উৎপাদনে কিংবা 
অন্য প্রকার উপযোগ সূট্টির কাজে বধিত হারে শ্রমশক্তি বিনিয়োগ আবশ্যিক 
হয়ে উঠে অর্ব।ৎ কৃষি-শিল্প -বাণিজ্য এবং ধোয়া-মোছা-কাটা৷ ছাড়াও ঘর-ঘট, 
বাট-মাঠ-মন্দির নির্মাণ, প্জা-সিন্লি, পঠন-পাঠন, রোগ-নিদান-চিকিৎসা- 
শশা প্রভৃতি হাজারো রকম প্রাত্যহিক কতব্য ও কাজ দেখা দিচ্ছিল । 
তখন দায়িত্ব ও কর্ণতাগ আবশ্যিক হল। ক্রমে উচচ-তুচছ, লঘু-গরু, শত্ত- 
সহজ, কশল-অকশল, প্রয়োজন-বিলাস ও ক্ষয়অর্জন ভেদে শ্রমিকেরও 
ধন-মান-যশ ও গুরুত্বভেদ হল, এবং পরিণামে পৃথিবীব্যাপী সবত্র ধর্রতেদে 
জাত-জন্ম-মান-বর্ণ ভেদ দেখ। দিল। তাই দুনিয়াব্যাপী সর্বত্র মানুষের সমাজে 
নান। প্রকারের বৈষম্য-বিভেদ-বিরোধ-্বন্ব-সংঘর্য-সংঘাতি-পীড়ন-পোষণ 
শসন-শোষণ আজ অবধি রয়েছে, কেবল তা কোথাও গণমানবেব অজ্ঞতা- 
অসহায়তার দরুণ গুরু, কোথাও বা নানা কারণে লঘু। সেটাব আধুনিক 
নাম শ্রেণীদ্বন্দ। সুবিধাভোগী ধনী-মানীরা স্ব-স্বার্থেই সুষ্টা, শস্্ ও সমাজের 
দোহাই দিয়ে সেই বৈঘম্যকেই চিরন্তন করে রাখতে চেয়েছে, এখনে 
চীয়। ফলে যারা পীড়ক-শোষক তারাও যেমন এর মধ্যে অন্যায়-অবিচার 
দেখে না, যারা পীড়িত শোধিত তারাও এ বঞ্চনা দুর্ভোগকে অনৃষ্ট বলেই 
মানে । রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এদের জীবন-মনন চিত্র স্বল্প কথা সঠিক 
অভিব্যক্ত : 
স্ফীতকায় অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুধি করিতেছে পান 
লক্ষ মুখ দিয়া, বেদনারে করিতেছে পরিহাস 
স্বার্থে দ্ধত অবিচার |--* 
ওই যে দীঁড়ায়ে নত শিরে 
মূক সবে, মান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর 


চি 


বেদনার ক্ষণ কাহিনী, স্কপ্ধে যত চাপে ভার 

বহি চ'লেমন্দ গতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার--- 
তারপরে সম্ভানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি 

নাহি ভৎসে অনৃষ্টেরে ; নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি 
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিম।ন 
শুধু দুটি অন্ন খঁটি কোনো মতে কষ্ট-ক্রিষ্ট প্রাণ 
রেখে দের বাঁচাইয়া। 


সাহিত্যও শিপ্প- জীবন-শিপ্ন। জগৎ-পরিবেশে জীবিক। সম্পৃক্ত এবং 
মনন ও অনুতবপৃষ্ঠ জীবনের উদ্ভাস, প্রতিচ্ছবি কিংবা অনুকৃতিই সাহিত্য । 
অতএব সাহিত্য হচ্ছে জগত ও জীবিকা-সম্পৃক্ত জীবনানুকৃতি। জীবনে যা ঘটে, 
যা চাওয়ার ও পাওয়ার, যা সম্ভব ও সন্তাবা, যা প্রাপ্য ও প্রত্যাশার, যা জন- 
ভিপ্রেত ও পবিহারযোগ্য, তার সবটাই পাই স।হিত্যে। তাই সুখ-দ:খ 
আনন্দ-বন্ত্রণ, সম্পদ-সমস্যা, গোহ-প্রীতি-প্রেম, ঈর্ধা-অসূগা-রিবংসা, লোভি- 
ক্ষোত-তেজ-তিতিক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থ তা, রাগ-বিরাগ প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 
প্রভাবিত জীবনের চিত্র।ঙ্কনই সাহিত্য-কর্ন | জীবিক! সম্পৃক্ত জীবনাচরণই 
তথা ভাব-চিন্তা-কন্নে ও আচরণে জীবনের সংবক্মণিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। 
অন্য কথায় মনুষাজীবনের অজিত স্বভাবের সাঁবিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি । তবু 
সূক্ট, পরিস্রত ও সুন্দর-শোভন অভিব্যক্তিকেই আমরা বিশেমভাবে সংস্কৃতি 
বলি। কাজেই সংস্কৃতি ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে প্রকটিত জীবনেরই লাবণ্য । 
এই তাৎপর্ষে সাহিত্যও সংস্কৃতিরই প্রসূন । সাহিত্যেও সংস্কৃতিরই প্রকাশ । 
প্রাণধর্ষের তাগিদেই জীবন সর্ব ক্ষণ প্রকাশ ও বিকাশপ্রবণ - নানা ভাব-চিন্তা-কণে 
আচরণে জীবনের বাস্তব ও মানস অভিব্যক্তি ঘটছে। অথাৎ তার সৃষ্ট ভাব- 
জগত, তার আচারিক ব্যবহারিক জীবনাচরণ পদ্ধতি এবং তার নিমিত ও 
ব্যবহৃত বস্তজগৎ তার সংস্কৃতির নিদর্শন । অতএব জীবনধ।রণের ও উপভোগের 
প্রয়াসপ্রসূত মানবক্রিয়া মাত্রই সংস্কৃতি। তাই সামাজিক জীবনের 
আচার-ব্যবহার, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, নীতি-আদর্শ, উৎসব- 
পার্ণ থেকে ব্যবহারিক জীবনের ঘর-ঘাট-হাট-বাট, তৈজস আসবাব, 
অশন-বসন-আসন কিংবা মানস জীবনের দ|রু -চারু -কাকশিল্প-সাহিত্য- 
সঙ্গীত, স্বাপত্য-ভাস্কর্ধ, ইতিহাস-দশন-গণিত-বিজ্ঞান সবটাই কে।ন বিশেষ 
দেশ-কালের ও গোষ্ঠিব্ধ মানুষের সামাজিক, সাবিক ও সামগ্রিক সংস্কৃতি 


৬) 


এবং যুগপৎ সাংস্কৃতিক নিদর্শন-যাকে বলা চলে বিশিষ্ট শ্বৈতাছ্ৈত। সবটাই 
চলমান জীবনে তার অন্ভব, মনন ও ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধের প্রসূন। 


যা হোক, আমাদের সংস্কৃতির কোথাও মর্মে, কোথাও বা! অবয়বে আদিম 
সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও অনুকৃত সংস্কৃতির ছাপ দুলক্ষ্য নয়। ভাব-চিস্তা- 
কৃতির যে অংশ হিতকর ও গৌরবের তা-ই যেমন এঁতিহ্য বলে খ্যাত, 
তেমনি জীবনচর্যার যে অংশ সুন্দর-শোভন ও কল্যাণকর তা-ই সংস্কৃতি, 
বাদবাকী কৃতি বা আচার মাত্র। এ তৌলে যাঁরা মাপেন তাদের কাছে 
জীবনচর্যার কিংবা জীবনয।গ্রার সবটাই সংস্কৃতি নয়। তাদের সংজ্ঞায় 
নগরবিহীন সভ্যতাও নেই | আমাদের ধারণায় সংস্কৃতির উৎকষে সভ্যতার 
উত্তব। সংস্কৃতির বস্তরগত ও মাঁনসসন্তত অবদানপুষ্ট জীবনপদ্ধতির সাবৰিক ও 
সামগ্িক উত্তরাধিকারই সভ্যতা । 


|| ৩ || 


মধ্যযুগের মুসলিমরচিত বাঙলা সাহিত্যে বিধৃত সমাজ-সংস্কৃতির 
বিভিন্ন নিদর্শন আমরা এ গ্রন্থে সংগ্রহ ও সংকলন করেছি। বিষয়ানুসারে 
গুচ্ছবদ্ধ কবলে স্থ'ন, কাল ও কবিগুরুত্ব হারাতি, তাই সেচেষ্টা করিনি । 

কোন দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান 
অতি বড়ো জ্ঞানী-মশীষী গবেষকের পক্ষেও হয়তো সম্ভব নয়। দেশে- 
কালে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচারে-আচরণে সামাজিক মানুষ বিচিত্রভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে। কারণ সমাজ-সদস্য হলেও মানুষের ব্যক্তিক ভাব-চিস্তা- 
রুচি-আচবণের ব্যক্তিক বেশিষ্ট্য কিছুটা থাকেই এবং ব্যক্তিত্বসম্পন মানুষকে 
অনুকরণ করার প্রবণতা অন্য মানুষের সাধারণ স্বভাব। এতে অতি মস্থর 
গতিতে এবং অলক্ষ্যে সামাজিক আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান 
বদলায় । 


বহুমুখী মানস-শিকড় দিরে মানুষ আহরণ করে জীবনরস। তার মন-মননের 
পরতে পরতে রয়েছে হাজারো বছরের সঞ্চিত নানা সম্পদ । কখন কোন্‌ 
বিশ্বাস, সংস্কার, আদশ বা অভিপ্রায়ের প্রেরণায় মানুষের কোন্‌ ভাব, চিন্ত। 


৪ 


অভিব্যক্তি পাচ্ছে, তা সহসা বৃঝে ওঠা দঃসাধ্য। তা ছাড়া সমকালের 
সব পরিবেশ, ঘটনা ও আচার সব মানুষের মনে ছায়াপাত করে না। 
মানস-গড়ন, রুচি, প্রবণতা, প্রয়োজন-বৃদ্ধি প্রভৃতি থেকেই জাগে 
কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা-তাই কেউ ক্রীড়া জগতে, কেউ বাণিজ্য 
জগতে, কেউ রাজনীতির ক্ষেত্রে মানস-বিচরণ করে ; কেউ কৃষি-উৎপাদনে, 
কেউ শিল্প উৎপাদনে হ্রাস-বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামায় । কেউ সাহিত্যে, 
কেউ সঙ্গীতে, কেউ চিত্রকলায়, কেউ নৃত্যকলায়, কেউ সংস্কৃতিতে, কেউ 
নৃতত্তে, কেউ সমাজতত্ত্ে, কেউ ধনবিদ্যায়, কেউ বা বিজ্ঞানে, কেউ বা দর্শনে, 
কেউ ইতিহাসে, কেউ গণিতে, কেউ জ্যোতিবিদ্যায়, কেউ জীব-উত্ভিদ বিজ্ঞানে 
আগ্রহী । এজন্যেই কোন ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কোন জীবনীগ্রশ্থে, কোন ইতিহাস 
গ্রন্থে কোন দেশের বিশেষ স্থানের ও কালের জীবনযাত্রার, কর্ম ও নর্ধ প্রবাহের, 
ধন-ধর্ন-আচাব-আচরণ-সংস্কৃতির একটা সাবিক বর্ণনা মেলে না। কেউ ধর্মের 
কথা, কেউ বাজাব দরের কথা, কেউ খাদ্য বস্ত্র ও রান্নার কথা, কেউ খেলাধূলার 
কথা, কেউ তরুলতা-ফুল-ফল-মূলের কথা, কেউ পশুপাখীর বর্ণনা, কেউ উৎসব- 
পার্বপেন কথা, কেউ শিক্প-স্থাপতা-ভাঙ্কর্ষেব বর্ণ না রেখে গেছেন বা রাখেন বটে, 
কিন্তু দেশকালগত সামষ্টিক তথা সামাজিক জীবনধারার পর্ণাঙ্গ চিত্র দান কোন 
একক জ্ঞানী-মনীষী-পর্ধটক, ওপন্যাসিক, কাব্যকাব বা ইতিবৃত্তকারের পক্ষে 
কখনই সম্ভব নয়। আন্ৃবেরনী আবুল ফজলরা তাই চেষ্ট। সত্তেও 
বার্থ হযেছেন। 


জীবনের সবতোমুখী চেতন। কোন একক মানুষেব চিন্তা, কর্ম কিংবা আচরণে 
ধরা দেয না । এ যুগেও পরিবেশ কিংবা জীবনসচেতন কোন মহৎ কথাশিল্পী 
দার্শনিক, এ্তিহাসিক, সমাজতন্ত্ববিদ কিংবা রাজনীতিকের রচনায় সমকালীন 
জীবনের ও ঘটনাব সব খবর মেলে না । মনেৰ প্রবণতা অনুসারে তুচছ ঘটনাও 
কাবো কাছে গুক্ত্ব পায়, আবার গুরুতর বিষবও পায় অবহেলা | তা ছাড়া 
দৃষ্টি আব বোধেও থাকে ভঙ্গি ও মাত্রাভেদ | জগৎ ও জীবনকে সর্বজনীন 
দৃষ্টি ও বোধ দিয়ে কেউ প্রত্যক্ষ করতেও পারে না । বিদ্যা-বৃদ্ধি, বোধি-প্রজ্ঞা, 
বিশ্বাস-সংস্কার, আদর্শ-নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা কিছুর প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি 
ও বোধ নিবন্ত্রিত। কেউ অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ নয, সবারই ররেছে রঙিন 
চশমা, আপেক্ষিক বোধ ও বিচার পদ্ধতি । 


আমাদের আলোচিত পাঁচালী কাব্যগুলো মুখ্যত রাজপুত্র-রাজকন্যার 
কাহিনী। সে সূত্রে উজির-কোটাল-সওদাগরের কখাও কিছু বয়েছে। ক্চিৎ 
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মালিনী-পরিচারিকার কথাও মেলে । আর অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে 
উপস্থিত রয়েছে দেও-দৈত্য-রাক্ষদ, কুচিৎ সাপ-বাধ-পাখী। কারণ, 
এ হচ্ছে সামন্ত যুগের সাহিত্য । তখনে। ব্যক্তিমান্ষ সম্পর্কে 
€কৌতৃহল জাগেনি। মনোসমীক্ষণ রীতি তখনো অজ্ঞাত। স্বুল চেতনায 
আকাশচারিতাতেই চরম দাশনিকতা ও কল্পনা-বিলাসিতা সীমিত । দেবলোক 
ছেড়ে সবেমাত্র মত্যে নেমেছে মানবকল্পনা ও কৌতুহল । বাহ্য জাকই 
কৌতুহল জাগার আর কৌতুহল নিবৃত্তির অবলম্বন। গোত্রীয় এক্য, 
আঞ্চলিক সংহতি, ধায় একাত্বতা এবং রাষ্ট্রীয় চৌহদ্দীর ভিত্তিতে সমাজ 
রচিত এবং জীবন নিয়ন্ত্রিত। প্রবল দরাত্বাই শাসন-শোষণ ও পৌষণ-পেষণের 
মালিক। তখন রাজা-শাসক-সামন্তব্ূপ মালিক-প্রভুর এ্রশৃর্ধ, সুখ, বিলাস, 
মান-যশ, প্রভাব, প্রতাপ, প্রতিপত্তিই শাসিত জনগণের সুখ-যশ-মান ও 
এশর্ষের প্রতীক ও প্রতিভূ। তাই রাজ! ও রাজপূত্রই সাহিত্যে 
নায়ক । সে সমাজে ছিল ছিটে-ফৌটা কৃপাভোগী মন্ত্রীপৃত্র ও সওদাগব, 
দূরাত্মা-দর্বতত কোট!ল আর দর্প ও দাপটপ্রবণ বিলাসী সামস্তম/নস | এবং যশ- 
মান-প্রতাপলিপ্সু ভোগ-প্রিয ছিল সে-জীবন। তাই বাহুবল, মনোবল ও বিলাস- 
বাঞ্চাই সে-জীবনের আদর্শ, সংগ্রামশীলতা। ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠাই সে- 
জীবনের বত এবং ভোগই লক্ষ্য । এক কথায় সঙঘ।তময বিচিত্র দ্বান্দিক 
জীবনের উল্লাসই সাধারণত সামন্তযুগেব সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত | 


সে কালে সাধারণের কাছে ভবনেব বাইবের ভুবন ছিল অজ্ঞাত । স্বপ্প চাহিদার 
অজ্ঞ মানুষেব গ্রামীণ জীবন ছিল স্বনির্ভরতার প্রত্তীক। কৃযোর মাছেৰ মাতোই 
'সক্কীর্ণ পরিসরে তাঁদের কাঘিক জীবন হত আবতিত। নানা সূত্রে শোনা যেত 
মহাসমুদ্রের কল্লোল ও তার তীটস্থ দিগন্ত পারের পৃথিবীর কথাও । কল্পত্রমণে 
মিটিয়ে নিত বিশাল পৃথিবী পরিভ্রমণের সাধ। তাই অলৌকিক অস্বাভাবিক- 
ভৌতিক-দৈবিক চেতনাই ছিল তাদের সন্বল। ঝঞ্চা-সংকূল সমুদ্রই ছিল দৃর- 
যাত্রার একমাত্র পথ। ডাক কিংবা তার-বেতারের ব্যবস্থাও ছিল না। তাই 
স্বপ, ছবি ও পক্ষীর দৌত্যে জাগত পৃথিবীর নাম-না-জান। প্রান্তের রাজকন্যার 
প্রতি প্রেম । তাই যাদূতে ও দৈবশক্তিতে আস্থা রাখতেই হয়েছে , দৈত্য-রাক্ষস 
যেমন হয়েছে অরি, তেমনি কখনে। কখনো পশু-পাখী হযেছে 7 নায়কের সহায়। 
প্রকৃতির সঙ্গে মননের ও হৃদয়ের যোগ হযেছে ঘনিষ্ঠ। 


সে-যূগে কিছুই সহজে পরিবতিত হত না । যাস্থিক যান-বাহনের অভাবে 
তখনো পৃথিবীর আঞ্চলিক স্বাতিন্ত্য ঘোচেনি | বিভিন্ন অঞ্চলের ও দেশের মান্ষের 
মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ তখন সহজে গড়ে উঠত না । তাই নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম কিংব৷ 
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বস্তর আবিষ্কার বা উপযোগ উদ্ভাবন ছিল মন্থর | জ্ঞান-বিদ্যা-মননেরও এমন 
বিচিত্র ও বহুধা বিকশি-বিস্তার হত না। তাই পাঁচশ” বছরেও সমাজে আচারে 
চিম্তয় কিংবা ব্যবহাব সামগ্রীর লক্ষণীয় পরিবর্তন সম্ভব ছিল না । শাস্ত্রশাসিত 
জীবনে-পমাজে স্বাধীন চিন্তার অবাধ সুযোগ ছিল না, সমাজানুগত্যও ছিল 
ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক | ফলে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক শাসনের কঠোরতা সমাজ- 
চিন্তা ও আচারকে বেখেছিল স্থিতিশীল তথা গতিহীন ও অপরিবতিত। 
এ জন্যে কালিক ব্যবধানে সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে পার্থক্য দেখা 
'যেত সামান্য | 

বাতাযাতের সহজ ব্যবস্থা ছিল না বলে একই দেশে অভিন্ন শাক্্ীর সমা- 
'জেব মধ্যেও অঞ্চল ভেদে সামাজিক-সাংস্কাবিক-আচাবিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য 
খাকত। যন্ত্রধানের বদৌলতে এ যুগে পৃথিবী অখণ্ড, সংহত ও ক্দ্র হনে গেছে। 
পৃথিবীব্যাপী মানুষ পারস্পরিক অনুকৃতিব মাধ্যমে অখবা উন্নতদের অন্কৃতির 
ফলে, ঘবোরা জীবনযাত্রা তৈজসে-আসবাবে, আহাধে-নাচাবে, আন্ছে-বন্্রে, 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সামাভিক আদব-কাবদান প্রা অভিন্ন হযে উঠেছে । তা 
ছাড়া ভাব-চিন্তা-আদশে, বিদ্যা-বিজ্ঞানে, কৃঙকৌশলে ও বন্ত্র প্রযোগেব ক্ষোত্রে 
পৃথিবীর মান্ঘ আজ স্বাতন্্য হাবিষেছে। 

সে-যুগেও অবশ্য স্বরমাত্রাব বাশিজ্িিক, পবাক্রান্ত জাতিৰ 
সামাজিক এবং শান্্রীব সম্পর্ক বিভিন্ন পৃবাঞ্চলেৰ মানষেন সঙ্গে গড়ে 
উঠত। সে-সত্রে বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধীব সাংস্কৃতিক, 
ভাষিক, প্রশাসনিক ও আচাবিক প্রভাব স্বীকাৰ কবতেই হত। 
কিপ্তা যন্ত্রবিজ্ঞানেব বিকাশ চিল না বলে সে-প্রভাব এ-কালেব 
পব-প্রভাবেব মতো! তেমন ত্বরান প্রকট হযে উঠত না-সবজনীশ বা সবব্যাপীও 
হত না। 
|| ৪ || 

এ কারণেই দেশভ মুসলমানের মব্যে বৌদ্ধ-হিন্দু পিতৃপুরুষেব আচাব-সংস্কার, 
রীতি-রেওযাজ, তন্ত্রচেতনা ও মনন-ধাবা থেকে গিয়েছিল । নিবন্ষব অজ্ঞ 
মান্য সুফী-দরবেশের ব্যক্তিত্ব ও কেরামত প্রভাবে ইসলামে দীক্ষিত হল 
বটে ।কন্ত প্রতিবেশ ছিল প্রতিকল। শাস্টি ছিল দূব দেশের এবং অবোধ্য 
ভাষায় । তাব আচ।রিক কিংবা তাত্বিক আবহ ছিল না এদেশে । তাই ব্যব- 
হারিক ও মানস-চর্ধায় বৌদ্ধ-হিন্দুর আচার-সংস্কারই রইল প্রবল | দেশী মসল- 
মানের এই ধর্মাচরণকে বুঝবার সুবিধের জন্যে বিদ্বাশেবা চিহ্নিত করেছেন 
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“লৌকিক ইসলাম' নামে । উল্লেখ্য যে বৌদ্ধ-হিন্প-মুসপিম বাঙালী নিবিশেষের 
মর্মযুলে রয়েছে সেই এতিহ্যিক কায়াসাধন তত্ব । যোগ-তান্ত্রিক বামাচারী 
কিংবা বামাবর্জিত সাধনা বাঙালীর মজ্জাগত ধর্মসাধনা | রজঃ-বী্ সংযত, 
ধারণ ও উত্র্বায়ন করেই চলে সাধল৷ | কৃষ্ণের কালীয় শাগ দননও এ কাল 
কামবিষ দমনেরই রূপক | চন্দ্রাবলীর সর্পদংশনও এ কামবিষের প্রতীক । 


এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে সংখ্যালঘু মানুষ শাসক, সামন্ত কিংবা প্রভু হলেও 
সামাজিক-বৈষয়িক জীবনে সংখ্যাণ্ডরুর প্রভাব এড়াতে পারে না। সংখ্যালঘু 
যে আচারে-সংস্কারে, রুচি-সংস্কৃতিতে কিংবা ভাষায় স্বাতিন্থ্য ও স্ববৈশিষ্ট্য রক্ষা 
করতে পারে না, তাব দৃষ্টান্ত ররেছে ভারতের শাসক তুকী-মুঘলের ( প্রথম যুগেব 
ইংরেজদেরও) জীবনে । সংখ্যাগুরূদের প্রভাবে তারা তাদের ভাষা. 
খাদ্য, আচার-সস্কার ও জীবন-ধারণ পদ্ধতির প্রায় সবই হারিয়েছিল | অবশ্য 
প্রভৃকে অনুকরণ করাব শাসিতসুলত হীনমন্যতা-প্রসৃত আগ্রহের ফলে শাসক- 
দেরও খাদ্যের, পোশাকের ও দববাবী ভাষার এবং বস্তরসংলগ্র ও মানস-সম্ভৃত 
সংস্কৃতিও কিছুটা রযে গেল। 


দৈশিক প্রতিবেশে দেশজ মুসলমান মাতৃভাষায় দৈশিক রীতি-সংস্কৃতি-এতি- 
হ্যের অনুসরণে সাহিত্য-চর্চা করেছেন ; এজন্যে তাদের রচনায় দেশী আবহই 
বিশেষ করে বর্তমান । আগেই বলেছি, বে-ধর্শশাস্্বেব তারা অনুসারী, তাতে 
পুরো আনুগত্য রক্ষা করার মতো সে-শাস্ত্র জানা-বোঝা বা শোনার সুযোগ- 
সৃবিধে তাদের ছিল না 1, তাই স্বশ।স্ত্ীব অপূর্ণ জ্ঞানের শূন্যতা পৃবণ কবেছে তাবা 
দেশী বৌদ্ধ-হিন্দু সাংখ্য-বোগ-তন্ত্, দেহতন্তু, রাযায়ণ-মহাভারত, পুবাণ কাহিনী 
ও তত্তৃ-জিজ্ঞাসা দিয়ে ৷ ফলে মুপলিষ শংস্রকখায়ও দেশী পুবাণ ও সংস্কাবেব 
প্রভাব পড়েছে । আর মুসলিম অধ্যাত্বতত্বে ও মারফত-মরম্ীযা সাধনায় যোগতন্ 
ও বাউল প্রতাব প্রকট । তাছাড়া বৌদ্ধ গুরুবাদ তথা পীরবাদ, সৃষ্টিতন্ত 
এবং বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদ বা সবেশুরবাদও নিদ্ধিধায় গৃহীত হয়েছে । তাই 
বৌদ্ধ-হিন্দু বিষয়ভিত্তিক [নাথ-সাহিত্য, গোরক্ষবিজর, হরগৌরীসম্বাদ, 
রাধাকৃষ্ণ, যোগতন্তু ] সাহিত্য-রচনায় কিংবা অব্যাত্বতত্ু বর্ননায মুসলিম 
তাত্তিক-দার্শনিক-অধ্যাত্ববাদীর উত্সাহ লক্ষণীষ। 


মুসলিম-রচিত বাঙল৷ সাহিত্যের প্রায় সবটাই হিন্দি-আওধী-ফারসী-আরবী 
গ্রন্থের কায়িক, ছায়িক বা ভাবিক অনুবাদ | অনুবাদকর৷ সবত্র ইচ্ছেমতো গ্রহণ, 
বর্জন ও সংযোজনের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন । প্রণয়োপাখ্যানগুলো অধিকাংশ 
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ক্ষেত্রে অমুসলিম কাহিনী হলেও মুসলিম কবির নীতিবোবের বা সামাজিক 
বীতির পরিপন্থী ছিল না। দেবপূজাদির কথা ছাড়া অন্য ব্যাপারে রীতি-নীতি 
ও সংস্কারে হিন্দ-মুসলমানে পার্থক্য ছিল না হয়তো | বিদেশী-বিভাষা থেকে 
অনুবাদ হলেও নৈতিক সামাজিক আচার-আচরণে দেশিক আবহ ও সংস্কার রক্ষিত 
হযেছে । আবার হিন্দু নারক-নারিকার কাহিনী বর্ণনায় কবি অজ্ঞাতে মুদলিম 
বাতি-নীতির প্রয়োগ করেছেন, কিংবা সুদূৰ অতীতের প্রথা প্রযোগ কলেছেন__ 
যেমন লোকরাজ কতৃক বামন-বউ চন্দ্রাণীহরণ ও স্ত্রীরূপে গ্রহণ । 

এখনকাব দিনে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ-স্কচি, দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি, 
মানবতা, সুনাগবিকত প্রভৃতিব দোহাই দিযে মানুষের বিবেববৃদ্ধি, নীতিবোধ 
ও জদাচাববোধ ভাগিষে দেযাব চেষ্টা হব, নিযন্ত্রিত হয় নৈতিক চবিত্র। 

সে-যুগে মানুষেন জীবন ছিল ধর্নকেক্ছিক | তাই মানষেব নৈতিক চেতনার মুখ্য 
উৎস ছিল ধর্নবিধি ও শাস্ত্রান্শাসন | ফলে নৈতিক জীবনবোধ ছাগাঁনোৰ 
লক্ষ্যে বচিত হত সাহিত্য । শীতিকথা নিবপেক্ষ কাব্য-উপাখ্যান কিংবা শা্্র- 
নিরপেক্ষ সাহিত্যিক বচনা ছিল বিবল প্রবাসে সীমিত । অবশ্য ডাক-খনাব 
'ঘাপ্তবাক্য, চাণক্য-শ্রোক ও প্রবচনাদির মতো বিচিছল্ল তন্ুকখা বা জ্ঞানগভ 
বাণী চিল গুকহ্বে ও প্রভাবে ধ্নশাস্্রেবই প্রতিদ্বন্দ্রী। কিন্তু এগুলোও 
চিল ধর্ন-শাস্ত্রেন মতো অদৃশ্য অপাথিব বিশ্বাস-সংস্কাবেৰ প্রলেপে আবৃত । 

পূর্ব-পৃকষেব বৌদ্ধ এতিহ্যেন ধানক বাঙালী মুসলিমবা আল্লাহর পবিভাষা 
ভিসেবে বর্ন (সগীব ও দৌলত উজীবেব কাব্যে), নাখ, নিবঞ্জন এবং হিন্দু- 
এতিহ্যেব প্রভাবে কবতাৰ (কতাব) ব্যবহাব কবেছেন। আরবেব আলাহ 
ইবানে হযেছেন খুদা” এবং ইসলামে মৌলিক তন্প্রতীক শব্দ গুলোও 
ইবানী বপান্তর পেঘেছে | ফলে সালাত, সিযাম, মরূক, জামাৎ, জাহানাম, 
নবী-বসূল বথাক্রমে নামাজ, নোজা, ফেবেস্তা, বেহেস্ত, দোজখ, পযগান্বর 
হযেছে । ফারসী দববাবী ভাষা ছিল বলেই তাব প্রভাবে ক্রমে ফাবসী 
প্রতিশব্দগুলো জনপ্রিয় হয মুসলিম সমাজে । দেশজ মুসলমানের 
মীতভাষা বাউলাবঘও সংস্কাবে-বিশ্বাসে, ত্রতিহ্যে ও পুবাণে গড়ে উঠেছে 
দেশী শব্দে বাকপ্রতিমা | তাই মুসলিম বচিত সাহিত্যে ভাষায়-ভঙ্গিতে, 


উপমাদি-অলঙ্কারে, বাকপ্রতিমা নিষাণে মুখ্যত দেশী উপাদান-উপকরণ, 
বামাযণ মহাভারত পুবাণ প্রভৃতিই বক্তব্য প্রকাশের বাহন হযেছে। 
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প্রেম সম্পর্কে ইসলামে তৈমন কোন স্পষ্ট শাস্ত্রীয নির্দেশ নেই । মুসলিম 
কৰি প্রণযকাহিনী রচনা করতে গিযে বূপজ প্রেম তথা দশন-শ্ববণজাত পৃবরাগ- 
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অনুরাগ দিয়ে বর্ণনা শুরু করেছেন ; মিলনের পথে দশ্তর বাধাই স্রণ-চিন্তন 
মাধ্যমে প্রেমাকষঘণ অপ্রতিরোধ্য, বিরহবোধ গতীর ও মিলনপ্রয়াসপ তীবঝ কবে 
তুলেছে । অবশেষে নায়ক-নায়িকা যখশ গোপন মিলন হচ্ছে তখন সঙ্গম বা 
রমণ ছাড়া চুপ্ধন আলিঙ্গনাদি বৈধ বলে বিবেচিত হযেছে (আাবদূল নবীব 
“আমীর হামজা' কাব্য)। কাজেই পরপুরুষ কতক দেহ-স্পর্ণ মাত্রই 
নারীর সতীত্ব নষ্ট হওয়াব মতো রামাবণী সঙ্কীর্ণতাকে এরা প্রশখুয় 
দেন শি। কেবল মৈথুনেই, অর্থাৎ রতিরমণেই সতীত নষ্ট হয়_এ-ই 
ছিল তাদেব বিশ্বাস। অন্মুপনিম নাযক-নাধিকাব ক্ষেত্রে সত্য-সাক্ষী 
কবে মালা বদল কবলেই গান্ধরব বিষে হয়ে যায। অবশ্য সতীত্ব 
দেহে কিংবা মশে তা" আজো তত্বের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নিণীত হয় নি। 
শারীর সতীত্ব যে পুরুধ-ভোগ্য বস্তর ধারণা থেকে অর্থাঞ্থ ব্যক্তি-পুরুষেৰ একাখি- 
প্ত্যর বা একক-পুরুষ নিষ্ঠাবই সামাজিক স্বীকৃতিমাত্র__তাব বেশী কিছু নয, 
বড়ভোর স্ন্তানেব তরণ-পোষণের দায়িত্ব আবোপ করাব জন্য পিতৃত্ব নিদি? 
রাখার প্রয়োজনপ্রসত, সমাজ-শুংখলা রক্ষার গরজে' এ সত্য কখনো স্বীকৃতি 
পায় না| যদিও প্লেটো থেকে কাল মার্কস অবধি অনেকেই বিয়ের তথা সতী- 
ত্বের গুকত্ব স্বীকাব কবেন নি। পুবাণে মহাভারতেও তীত্বেব এমন বিশেষ 
গুরুত্ব ছিল শা। কোনো কোনো বুনো সমাছে অন্তত পাবণিক উত্সবে মা- 
মেয়ে প্রভৃতি কিছু বক্ত-সম্পকিত আত্মীবা ব্যতীত যে-কোনো নাবীব সঙ্গে 
সঙ্গম কর! শাস্ত্র ও সমাজসম্মত রীতি । একে গিণ-সঙ্গম' পাবণও বলা চলে। 
পুরাণে মহাভারতে ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্ধালক, বিবোচন প্রভৃতিৰ উীক্তিতে 
ও কাহিনীতে বোঝা যায প্ররস্ত্রী সম্ভোগ এক সময সামাভিক মলাচার বহির্ভত 
ছিল না । 
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দুূনিযার সব আদিম মনুষ্য-সমাজে জীবন-জীবিকাৰ ও নিবাপন্তাব অবলম্বন 
ছিল যাদ-বিশ্াস। বান্‌ রন্দ্রজলিক শর্তিব জনক | মন্বেই তাৰ আবাহন । 
আনুষঙ্গিক কিছু মৃদ্র/ভঙ্ি ও উপচাবও থাকে | এই আদিম বিশ্বাস-সংস্কাৰ 
আজে! উন্নত সত্যত। ও উ চু সংস্কৃতিব সুষ্টা ও ধারক-বাহকদের মধ্যেও অবিরল 
রয়ে গেছে। ভূত-প্রেতদে ও-দান-জীন-পনী প্রভৃতি মন্দশক্তিব প্রতীক আজো 
শঙ্কা-ব্রাসের কারণ হবে সাধাবশ মানুষেব মনোলোকে বেঁচে-বর্তে 
রয়েছে । 

বৌদ্ধ প্রাবল্যের যগে অলৌকিক শক্তিধর সিদ্ধপূরুষ ও নাবী ডাক- 
ডাকিনী, যোগী-যোগিনীর প্রভাবে এ বিশ্বাস, সংস্কার ও আচাব গতীব ও 
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ব্যাপক হয়। বৈদিক মন্ত্র কিংবা যজ্ঞও এ যাদনিতর-_এন্্রজালিক শক্তির 
উদ্বোধনই লক্ষ্য । এসব যাদ্‌মন্ত্রপ্রসৃত তুক-তাক, দার -টোনা, মন্ত্র-উচাটন, 
বাণ-ফোড়, ঝাড়-কক প্রভৃতি মঙ্গোল গোত্রীয়দের প্রভাবে বু ও বিচিত্র 
হযে উঠে। ডাকিনী-যোগিনীর সঙ্গে ক।মবপ-কামাখ্যার সম্পর্ক ও 
এঁতিহ্য এভাবেই গড়ে উঠেছে এবং লোকসা.তিতে তা আজে অম্নান। 
তশ্র ও তাস্ত্রিক আচারও তিব্বতী-্ীনা মঙ্গোলীযদের দান। তৃক-তাক- 
মন্ত্রের জগৎ একটি দূর্ভেদ্য বহস্লোক। মানুষকে মারা-বাচানো ছাড়াও 
মানুষেব জন্ম-মৃত্যু ণিষন্তরণ থেকে মানুষেব ভাব-চিন্তা-ক-আধি-ব্যাবি, 
রূপান্তর-দেহান্তব, স্বর্গ-মত্য-পাতালেব পবিসবে দৃশ্যে বা অদূশ্যে বিচরণ 
অবধি সাবিক জীবন-নিবন্ত্রণেব শক্তি বাখে এ যোগসিদ্ধি বা কাবাসিদ্ধি | 
গোরক্ষবিজযে মযনামতীর গানে গোপী্চাদেব গানে এই চৌরাশি আঙ্লুল 
পবিমিত দেহ-সাধনায় সিদ্ধ “চৌবাশিসিদ্ধাব'য তথা কারাসাধক বৌদ্ধ নাথ- 
সহজিয়াদের কেবামতির কথাই বিবৃত হযেছে । 


আধুনিক প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্্র ও ওষবধ এদেশে চালু হবাৰ আগে 
সেই আদিম বা বূনো মানৃষ্বে মতো এদেশী মানুষও রোগযাব্রকেই 
দৈব-নিগ্রহের কিংবা অরি-অপদেবতাৰ কনর বলেই বিশ্বাস করত। 
বিশেষ কবে যে-সব বোগেব নিদান ছিলনা, সেগুলো সম্পর্কে বদ্ধমূল 
ছিল এ ধাবণা | দেশী কলেবা-বসন্ত-প্সেগ প্রভৃতি মহামারীব তো 
বটেই, আযূর্বেদে তথা দেশী চিকি২সা শাস্ত্রে কিংবা ইউনানী তিব্বিয়াষ 
সব বোগেব চিকৎসা-নিদান চিল না, আজকালেব মতো আশ উপশম 
দানেব ব্যবস্থাও ছিল স্বপ্র | দ্রব্যগুণ-নির্ভবৰ টোটকা চিকিৎসাই ছিল 
বাস্তব ব্যবস্থা । কাজেই কলেবা-বসন্ত-শিশুবোগ প্রভৃতির জন্যে ওলা- 
শীতলা-ষগ্ভী প্রভৃতি অপদেবতা তো চিলই, অন্য অনেক দূবন্ত 
দৃশ্চিকিৎসা অনিণাঁত অনির্দেশ্য বোগমুক্তিব জন্যে এসব মন্ত্রতম্্র ঝাড়- 
ফুক, পানিপড়া, তাবিজ-কবজ, পৃজা-সিণ, মানত-বর্ণা, বলি-সন্কা, 
কাঙাল-মিপকিন-ভোজন প্রভৃতিই চিল ভবস| | 


তাই তুক-তাক, দার -টোনা, তন্্-মন্ত্র, উচাটন-বশীকবণ, ঝাড়-ফুক, তাবিজ- 
কবজে মানুষে আস্থা ছিল প্রবল, ভবস৷ ছিল অপরিমেয় | সত্যকলিবিবাদ 
সন্বাদে কিংবা মযনাষতীর গানে দেখি মন্ত্রবলে মানুষ ইচেছ মতো! কীট, মাছি, 
পশু, পাখী, সাপ, ব্যাঙ সবকিছুতে রূপান্তরিত হতে পারত, অপব মানুষের 


১ 


রূপ গ্রহণ করে আত্মগোপন কিংবা ছলনা! করতেও ছিল না৷ কোন 
বাধা । এমনকি মন্ত্রবলে দর্পণে নারী সৃষ্টি করা, মৃতে ও জড়বস্ততে 


প্রাণ-সঞ্চার করা, অন্য মান্ষের উপব অনৃশ্যে ভির' করা প্রভৃতি সহজ 
ছিল। “পরঘট সঞ্চারিতে আদ্দি মন্ত্র জানি' (সত্যকলিবিবাদ)। তবে এসব 
ছিল যোগ-তান্ত্রিক কায়াসাধন সাপেক্ষ-_-ভূতসিদ্ধি, খেচর সিদ্ধি, কাযাসিদ্ধি 
প্রভৃতি ছিল কঠোর সাধন! লভ্য। 


মন্ত্রবলে স্বর্গ-মত্য-পাতালের সর্বত্র থাকত অবাধগতি। যুদ্ধে অস্ত্র জোড়ার 
সময়েও মন্ত্রপৃত অস্ত্রের লক্ষ্য হত অমোঘ । 'নানামন্ত্রে আমাত্রযা এড়ে অকস্ত্রবাণ, 
(সত্যকলি)। রামায়ণ-মহাভারতেও আমবা অগ্ঠি-বায়ু-সর্প-চন্দ্র প্রভৃতি বু 
বিচিত্র বাণের ব্যবহার দেখি | ভূত-প্রেতজীন-পকী-দেও-দ।নুব প্রভাবেও লোকের 
বিশ্বাস ছিল অবিচল । ভূত-প্রেত-দেও-দানব-জীন-পরী ছ।ড়।বার তাড়াবার ব্যবস্থাও 
ছিল বিচিত্র ও বিবিধ, তাতে অমানবিক নির্ধাতনমূলক অনুষ্ঠানের প্রযোজন 
হত। তাবিজ-কবজ, মন্ত্রস্বস্তযযন, দোযা-কোবআনখানী, পূজ।-সিনি, দান-সদক।, 
বলি-কুরবানী অনুষ্ঠানেও ধূপ-বূনো-লাবান, সোনা-বপা-লোহ। প্রভৃতির ধোযা- 
জলে ও লোহ। ধারণে ছিল অপ-দেবতাব হ!মলাভীত মানুষের নির্ভর ও ভবসা । 
এমনি হাজারো ঘরোয়া, নৈতিক ও সামাজিক কসংস্কাব নিষস্ত্রণ কবত 
মানুষের ভাব-কর্ম-আচরণ | এগুলে৷। বে নিরাপত্তাকাপী আদি মানব- 
গোীৰ ভয-বিস্যয়-কল্পনাপ্রসূৃতি যাদু-বিশ্বাস 3 আচাবেব ক্রমোৎকর্বপ্রাপ্ত 
সংস্কার ও বপ তা বলার অপেক্ষা বাখে না। এমনি বপান্তথবে আদিম বিশ্বাস- 
সংস্কার ও আচার দুনিয়ার সভ্যতম সমাজেও জশগদাল হযে আজে। 
টিকে আছে । 


নানা শুভ ও গুরুত্বপূন কমে ছাড়াও গৃহ-নির্মাণে ও গৃহ-প্রবেশে, স্বানে, বিশেষ 
কবে পাবণিক স্নানে, নববস্্র পরিধানে কিংবা পরিহার কালে মাস-দিন-ক্ষণ-গহ- 
নক্ষত্র-বাশি নিভর শুভাশুভ জানতে ও মানতে হত, এখনো হব। অনেক রোগই 
ভূত-প্রেতদেও-দানু-জীন-পরীর কৃনৃষ্টির কল, তাই রোগ এড়ানোর জন্যেও কথায়, 
কাজে, চলায়-ফেরায় কালাকাল মানতে হয । মুহম্মদ খানের “সত্যকলিবিবাদ 
সম্বাদে ১, আলাউলের “তোহাফা'যর, মুজান্মিলের 'নীতিশাস্্রবাতীয়” এবং আরো 
অনেক গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে গহ-নক্ষত্র-রাশির প্রভাব কিংবা অপদেবতার 
অপদৃষ্টি বা কনজরের লক্ষণ, নিদান, এবং তা এড়ানোব উপায় প্রভৃতি 
বণিত হযেছে । 


৩২ 


যেমন শ্বাবণ-ভাদ্রে নতুনঘর করলে সে-বর সবদা রোগ শোক, আপদে 
আকীণ থাকে । স্পঃত বর্ধাকালে নিমিত ঘর স্যাতসেতে হবে এবং 
তজ্জাত রোগও অবশ্যন্তবী, তেমনি আশ্বিনেও ঝঞ্চা-বন্যার আশঙ্কার সঙ্গে 
গৃহ-উপকরণ ও দূর্ল ভদূর্মল্য হবে। 

সোম, বৃধ ও বৃহস্পতিবারে স্নান কবলে ধন বাড়ে । শুক্রবাবে স্নানও উত্তম । 
মঙ্গলবারে লান কবলে আয়ু কমে এবং দূশ্চিন্তা বাড়ে । গাছিতলায় দিগম্বব মানে 
নেংটা হলে রোববারে রোগে ধরে এবং মানুষ্বে কুনৃষ্টি পড়লে কিংবা ভূতে ভৰ 
কবলে হাস বা ছাগল দান কবে আবোগ্য লাভ কবা যায । বুধবাবে বে বোগেৰ 
শুক ত। থেকে আবোগ্যের উপায় হচেচ কাছলা মুবগী দান। ভূতদৃষ্টিজাত 
বোগের নিরামযেব জন্যে ছ!গ-বৃষ দান কবতে হব। অশ্ব কপালেব লোম 
পুড়ে ধূবা দিলে ও মরুবেব পৃচছ নিবে তালপাতা বা চাতিব মতে৷ ধরলে 
দেও-এ ভব-কবা মানুঘ নিষ্কৃতি পাব । হিক্ষল, কস্তুবী, শস্যবৃূম, জতুন গুড়ো, 
ক।লো-ম|টি, গাভীব হাড়, মাছের পিত্ত, হবিদ্রা, চিলেব মাংস, পা্যাচাব 
নখ, কালে। বিড়াল ও কালে! মুবগীব বিষ্টা, গন্ধক প্রভৃতিও বিভিন্ন চিকিংসাৰ 
উপকবণ। শুক্রণাবে নববস্ত্র পরিধান এবং বোববানেই মববস্ত্র ছেঁড়া বিবেব | 

বিবাহ ও অন্য পূণ্য কর্ম শুক্রবাবে, শনিবাবে মুগবা, বোববাবে গৃহ নিষাণ, 
বাণিজ্যোন্দেশে শনিবারে বিদেশ বাত্রাই শুভ আব বুদ্ধ মঙ্গলবাবে শু কবাই 
ভালো । 
|| ৭ | 

আগেই বলেছি, সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র তৈবী করেছে বাঙালীব অধ্যাত্তব 
সাধনাব ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, হিন্দ কিংবা মুসলিমে ভেদ মৃতগত নয়, 
আচাব-পদন্ধতিগত | সবাই দেহসাধনাম আস্থা বাখে। দেহতন্ত্র সবানই অবশ্য 
জ্ঞেন। নিবাণকামী বিকৃত বৌদ্ধদেন দেহবাদ, ঈশ্বববাদী হিন্দু-মুসলিম দেহাত্ব 
বাদে বপান্তব পেয়েছে । বৈবাগ্য-সম্যাসেব এতিহ্য আবো পূবোনো, নাস্তিক 
'আজীবিক, জৈন শ্বাবক, বৌদ্ধ ভিক্ষ, বজবানী-সহজবাশী-তান্ত্রিক-কাপালিক-বীরা- 
চাবী-বীতৎসচাবী-চীনাচারী নানা তান্ত্রিক-বন্ষচাবী, বোগী-সন্নযাসী বৈষ্ব-সহ- 
জিবা-বাউল-বৈবাগী আকীর্ণ প্রাচীন ও মব্যযুগীঘ বাউলায যোগীব আদর-কদর 
ছিল অসামান্য | বৈবাগ্যে, সেবায, সততা, সুচিকিৎসা, অলৌ।কক শক্তিধর 
সাধনসিদ্ধ নি হবোগী ছিল লোকচক্ষে আদর্শ মানুষ | বাউলা সাহিতোৰ গোড়া 
থেকে ববীন্দ্রনাথেব রপক-সাঙ্কেতিক নাটক অবধি আমবা এ জনোই বিশ্বাস, 
তবস! ও নির্ভব করবার মতো আদর্শ -চবিত্র মানুষ হিসেবে পাই কেবল যোগী- 


৩৩ 


সন্ন্যাসীকেই | ঘর-সংসার করেও বৈষূয়িক মান্য যে আদর্শ-নিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ, 
সত্যসন্ধ ও ত্যাগপ্রবণ হতে পারে, তা যেন আমাদের দেশের মানুষের কাছে 
সূপ্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি অজ্ঞাত। তাই আমাদের সাহিত্যিক এতিহ্যে 
(বঙ্কিম সাহিত্য অবধি) পরহিতব্রতী উপচিকীর্য, ঈর্ধা-অস্যামুক্ত, সেবা- 
সততা -ত্যাগ-তিতিক্ষাসূন্দর মানুষ মাব্রই ঝোগী-সন্যাসী-বক্ষচারী। তাই সাধু 
আমাদের চেতনায় বেনে নয, সন্ন্যাসী । সংসারী বিষয়ী মান্ষের সততায় 
ও মনুষ্যত্বে এদেশের মানুষ চিরকাল এমন আস্থাহীন যে এদেশে 
রাজনীতির নেতা হতেও বৈরাগ্যে ভাণ ও ভেক দরকার। 


গাষে ছাই, কানে কড়ি, গলে মালা, হাতে নড়ি ও খাপব, 
কাধে কাঁথা ও ঝুলি-এমন যোগীব সাক্ষাৎ মধ্যযুগের মুসলিম রচিত 
সাহিত্যেব সর্বত্র মেলে। বাঙালী তথা ভারতীয় মুসলিমের মারফত- 
সাধনায়ও যোগ ও যোগ-পন্থাই হযেছে অবলম্বন। শাহ শরফদ্দীন 
বুআলি কলন্দর, গউস গোয়ালিযর থেকে সৈয়দ সুলতান, ফযজুল্লাহ, হাজী 
মুহম্মদ, শেখ চান্দ, আবদুল হাকিম, আলি রজা প্রমুখ সবাই যোগ-ভিত্তিক 
সুফী সাধনাতেই আস্থা রেখেছেন। এ সাধনাতত্্রের প্রাপ্ত উৎস হচ্ছে 
ভোজবনণ বচিত 'অমৃত-কৃও্ড' | “বাঙলার সুফী সাহিত্য: গ্রন্থে এসব বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হযেছে । ইসলামের 'নবীবংশ' প্রণেতা পীব মীব সৈযদ সুলতান 
বলেছেন, হযরত মুহম্মদ ও উমব যোগপন্থ শিখাইলা, শিখাইলা জ্ঞান ।? কিংবা 
“ফিবিস্তা সকলে তন্রমন্ত্র শিখাইলা |” এই-ই হচ্ছে নবী ও খলিফা প্রচারিত 
ইসলাম! মারকত ও ,মবমীয়া সাধনাব ক্ষেত্রে স্ুকীবাদেন আবরণে 
মুসলমাঁণরা সাংখ্যতন্ব ও যোগতত্ব ববণ করলেও কিন্তু তাবা ল্রচেতন ভাবে 
পৌত্তলিকতাবিরোবী ও বিদ্বেধী। যদিও হজবত উদ্যাপনকালে 
কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ (তোয়াব) কবা, পাথব চম্বণ কবা, অদৃশা শযতানেব 
প্রতি পাথব ছোঁড়া, হযরত হাজবাব স্মৃতির সন্বন্ঘন ছুঁটো-ছুটির অভিনয 
করা প্রভৃতি মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য এবং গুরুজনে কদমবূসি, পীর-পূজা, 
দরগাহ জেবারত ও কবর সালাম কবা, খিজির কিংবা সত্যপীবে সিনিদান, 
ওলা-শীতলা-ঘী-বনবিবি 9 হিতুঘ জন্ক অব্যধিত জলে-ডাঙ্গায় হঙ্গিব-কুমীব- 
সাপ-বাঘ-হাতী প্রভৃতিকে অবি-দেবতা জ্ঞানে মান-মানতে বশ করা প্রভৃতি তাদের 
অনেকেরই ভ্রীবনাচরণের অঙ্গ, তবু এসব তাদের চোখে পৌন্তলিকতা নয়। 
এসব সংস্কার-বিশ্বাস-আচার মিলে বাঙালী মুসলমানের আচরণীয় মৃসলমান ধর্ম 
বা লৌকিক ইসলামের উত্তব। 
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| ৮।। 


বিবাহে পণ-প্রথা চালু ছিল ; হিন্দু সমাজে বরপণ এবং মুসলমান সমাজে 
ছিল কন্যাপণ। বাল্যবিবাহ জনপ্রিয় ছিল | ধনীরা সাধারণত বহুপত্বীক এবং 
গরীবেরা একপত্বীক থাকত । নজর, শিকলি, যৌতুক দানও সামাজিক রেওয়া- 
জের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। পণ ও নির্ধারিত অলঙ্কার প্রভৃতির দেনাপাওনার 
ব্যাপারে অভাবে কিংবা স্বভাবদোষে পারস্পরিক প্রতারণার ঘটনা বিরল নয়, 
সূলভই চিল । তাই বিষেব আসবে ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি, বিয়ে-ভাঙ্তা 
প্রভৃতি প্রাবই ঘটত । বিষের প্রস্তাব-পযগা্ পাঠানো থেকে বিষেক 
পরেব কযদিনও উভব পক্ষেব মধ্যে তোজ উৎসব চলত নানা অজহাতে, 
যেমন ঘর-বাড়ি দেখা, বর-কনে দেখা, পাকাকথা, দিন-তাবিখ ঠিক 
কবা, বিষে ভোজ, কণে-ভোজ, বর-ভোজ প্রভৃতি । বিবাহোতৎসবে 
বা খৎনা, কান-ফোড়ন, আকিকা, অন্ন-প্রাশন, নাম-রাখা, গাষে হলুদ 
ও হাতেমেহদী প্রভৃতিতে বাদ্য-বাজি, নাচ-গান, আবির-ফাণু, সোহাগ, কেশব- 
অগুক-চুযা, আতব, বউ মাখা-ছঁড়া, কাদা-ছ্োড়া, মেয়েলী নাচগান, 
পৃঠুল "৭৮, যাদূকবের খেল! প্রভৃতির ব্যবস্থা আথিক স্বাচহল্যানুসারে থাকতই | 

ঘবজামাই ববেব বা শবশন ঘরে বউয়ের তেমন কোন মর্যাদা ছিল না। 
বিশেষ কবে মেযেদেব বাপের বাড়ি ছিল, শ্শুব বাড়ি ছিল, কিন্ত 
নিজের বাড়ি খা সংগান থাকত মা। বব্ব উপব পীড়ন-আশঙ্ক।য 
বিবাহিতা মেষেব মা-বাপ-ভাইবোন সব সমব বব-পবিবারেব সঙ্গে 
তোয়াজেব ভাষার ব্যবহাব কবত অর্থাৎ ববপক্ষেব মন যুগিয়ে চলতে 
হততাদের। কন্যাব পিতা হিসেবে এক্ষেত্রে বাজা ও ভিখাবীব মধ্যে কোণ 
পার্থক্য ছিল না। পিতৃগৃহে কনা জনা অন্যেৰ কাবণে ।' এটি শিশু 
বালিকাব*ও ভানত-বৃঝত, পুতুল খেলায় তা ছিল সুপ্রকট। পুকষ-প্রধান 
সমাভে নাকী ছিল নব-পোষ্য, তাই অসহায '3 স্বাবীনসভাবিহীন | কন্যা- 
রূপে পিতাব, জাবারপে স্বামীব, মাতাৰপে স্ভানেব আশরবে ও অভি- 
ভাবকন্থে জীবন কানে তাব। একারণেই হবতা অপবিচিত মনিব বাড়িৰ 
বালস-ভঁত্যিব মতা পবকে আপন কাব, অনাত্বীযানরে ঘব কবার, 
এবং নতুন জাযগায ঘব বাধাৰ মতো মনেব জোব, স্বভাবের এশ্বধ ও মানস- 
প্রস্ততি খাকে তাব বালিকা বযস থেকেই । স্বয়ধধবেব কাল তখন অপগত 
বটে, কিন্তু জামাতা (গদা-মালিকা ডরষ্টব্য) নিবাচন কালে তার শান্তজ্ঞ/ন, বুদ্ধি 
যোগাতা, দাযিত্ববোধ ও কতব্য-চেতন। প্রভৃতির পরীক্ষা হত। অশিক্ষিতের 
মধ্যে হত হোঁয়ালীর্ধাধা দিয়ে। বব-্ঠধানো নানা হেযালী তখন খুব 
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চালু ছিল। বিষের সময় দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্র মানা হত। বিবাহানুষ্ঠানের 
জন্যে সুলজ্জিত মঞ্চ তৈরী হত, কলাগাছ পৌঁতা হত, আমের ডাল 
জলপণণ মঙ্গল ঘট তথা কলসীর মুখে বসান হত। উপবে থাকত 
চাদোয়া-এই আচ্ছাদনের অপর নাম আলাম বা হত্র। মেঝে আলপনা 
আকা হত। শর মঞ্চের নাম ছিল মাবোযা | এব মধ্যেই বর-কনের 
চারিচোখের মিলন হত। দুইপক্ষের সখী-বন্ধু-আত্মীয়রা তখন হবধবনি 
ও শুভ কামনার সঙ্গে ঠাট্টা-মস্কারা ও নানা বঙ্গবস করত। এব নাম 
জুলুয়া বা জোলুযা (জলুস ?) 'জলুযা দিলেন্ত দীঘা (দীপ) করি হ.ড়াহৎড়ি' | 
বর-কনের মধ্যে তখন পাশাদি ক্রীড়া চলত । বর-কনে কাচাকাছি 
দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষরূপে ফলের স্তবক দিবে ছেোড়া-লোফ। খেলাও খেলত। 
পদাবলীর সেই “ফলের গেরুযা (স্তবক) সঘনে লোফএ' ক্রীড়াও 
এরকমেরই । এ খেলার নাম ছিল গেরুবা খেলা । এ বেন বিবাহোত্তর 
€00ম7151710 | শবম সঙ্কোচ ভাঙাব জন্যেই হযতে এ ব্যবস্থা | 
[ কবি আইনুন্দীনেব গেরুযা খেল। দ্রষ্টব্য ]| বব-কনেব অন্য বাড়ীতে 
অভ্যর্থনার ব্যবস্থা থাকত । এব নাম “গনতু ফিবানে। |" নিবক্ষব গবীব 
মসলিম ধৃতি পরেই বর সাজত। অন্যদেব তখনে। বব-পোশাক ছিল 


ইজার-পাগড়ী, তাঞ্জাম-চৌদোল ও শিবিক। বা পাল্কীই ছিল বব-কনের 
বাহন । 


সাধারণের বিবেতে মেবে মহলে বাঁদীশ্েণীৰ ভাড়-কবা নাবী 
কিংবা গৃহস্থ ঘরেব বৌ-ঝিবা নাচ-গান কবত। ধনী গৃহে উৎসব কালে 
নাচিযে-গাইয়ে-বাজিযে বেশ্যা আনা হত। বেশ্াবা সমাজে খুব ঘৃণ্য 


ছিল না। “বাইজী' সম্বোধন ও পরিচিতিব মধ্যেই বয়েছে সযাজিক 
স্বীকৃতির আভাস । তাছাড়। ধনী-লোকের 'নজবী' বপে দাসীসন্তোগ ও 
উপপস্ত্ী বাখা নিন্দাব কিংবা অগোৌরবেব চিল না । 


বিবাহাদি অনুষ্ঠানে নানা কীতি-রেওযাজ 3 আচাব-সংঙ্কার ববেছে। 
কালে। অস্ট্রিকরা হলুদ মেখে স্নান কবে গাত্রবর্শেব ওজ্জুল্য বৃদ্ধি কবে। 
আলপন।-আকা কুলা বা ডালায় ধান, দর্বা, দীপ, হলুদ ও জলপর্ণ 
ঘটেব যুখে আম্মপত্র বাখে, ঘবেব দ্বারে কলাগাচি পতে, বিবের পূব দিনে 
বব কনের বাড়িতে দই-মাচছ পাঠ্য, বর-যাত্রাব সময বরের কোলে একটা 
শিশু বসার । এসব হচ্ছে আদিম যাদ-সংস্কাব। ধান খাদ্য-সম্পদ 
ও সন্তান বৃদ্ধিব প্রতীক, দবা জীবনীশক্তিব, কলাগাচ্চ ও আম্মপত্র দীঘ আযু 
ও প্রাণশক্তিব, হলুদ সৌন্দধের, মাছ প্রজনন শক্তিব, বরের কোলে শিশু 
সৃষ্টিশীলতার, ও দীপ আশাব প্রতীক । পৃথিবীর আদিম ও বুনে সমাজে এগুলো 
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নানাভাবে ও বিভিন্ন আকাবে রয়েছে । জরু যে জমির মতোই বীরভোগ্যা, অর্থাৎ 
বাহুবল ও পৌরুষ দিযে আয়ত্ত করতে হয় এবং আদি যুগে যে নারীকে 
হরণ করেই বরণ করাব প্রথা চালু ছিল, তার রেশ রয়ে গেছে দরজায 
বর আকানে! প্রথা । পরবে কনেপক্ষ সত্যি বাব দিত; এখন ছদ্ 
বাবা সৃট্টি কবে আখিক ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়; এখন তা ঠাট্রা-সম্পকিত 
জনদেব আমোদ-ফতিব উপলক্ষ্য মাত্র। পাঁচ পৃকবেব পানি মিশিবে 
পাচ হাতে আান করানো, পাঁচ হাতে মেহদী লাগানো, শুভ কর্মে বন্ধ্যা ও 
বিধবা-ভীতি প্রভৃতি আমাদেব বিস্মৃত আদিম পূবপূরষ থেকে পাও 
এতিহ্য, আচাব ও উত্তবাধিকাব। সংস্কাব যে মমমূলে কিভাবে চেপে বসে, 
তাব প্রমাণ বেহুলা-লখিন্দরের বাসর রাতের দুর্তাগ্যভীত বাঙালী হিন্দুব! 
বিবেব প্রখম রাতি 'কালবাত্রি' হিসেবেই মানে । 
|| ৯ || 

সাড়ে চাব কিংবা পাচ বছব বযসে মধ্যবিন্ত কিংবা উচচবিন্ত 
ঘাষল পোলেমেষেব লেখা-পড়াব জন্যে হাতেখড়ি” অনুষ্ঠান হত। 
এতে উত্সবেব আবোজন হত । ভোজ-পারেস-পিনি-গুড়-বাতাসা-মিষ্টি 
এবং পান ও তেল (তেলোযাই) যোগে উপস্থিত জনেরা অভ্যথিত 
ও আপাধিত হত। ব্যাকবণ, অলঙ্কার, ন্যাব, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, 
গণিত, জ্যাতিবিদ্যা ও শাস্্রশিক্ষাৰ সঙ্গে রতিশাস্্রও কখনো কখনে। কোথাও 
শিক্ষা দেবা হত। বাংসাবনেব কামস্‌ত্র' কিংবা “নায়িকা লক্ষণ? 
প্রভৃতি সে-মূগে তেমন লজ্জাজনক গুহ্যবিদ্যা ছিল না। তাই কাব্যে-উপা- 
খ্যানে বতিবমণেব ও নাবীরূপেব বিস্তৃত বর্ণনা থাকতি। সামস্ত 
ঘবে চিত্রাঙ্কন ও সুচীশিরেরও চা ছিল। তবে সাধারণের 
শিক্ষা-সূচীতে শাস্ত্র, ব্যাকবণ, সাধারণ গণিত (জল, জমি ও বস্তব 
নাপ ও হিসাব সংক্রান্ত আর্ধাদিই ছিল প্রধান ), কাব্য, অলঙ্কার ও 
পত্র-্দলিল-দস্তবেজ রচনা প্রভৃতিই থাকত । সামাজিক উৎসবে-পার্বণে, 
নাচ-গান-বাদ্য-প্রমোদের জন্যে ছিল নীচ জাতীয গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে- 
নাটকে বৃত্তিজীবী। উচ্চবিত্তের অভিজাত সামন্ত 3 রাজ-পরিবারের 
লোকেবা কলা চর্চা করত নিজেদের বা অন্তরঙ্গজনের চিত্তবিনোদনের 
জন্যে । নারীশিক্ষাও একেবারে বিরল ছিল না। 

শিক্ষা বলতে সে যুগে ধর্মশিক্ষাই মুখ্য লক্ষ্য ছিল বলে ব্রাক্ষণ 
অব্াক্ষণ ও হিন্দ-মুসলমানেৰ বিদ্যালয় পৃথক ছিল। সাধারণত পগ্ডিতের 


তী 
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ঘরে টোল ও আলিমের ধরে বা মসজিদে মক্তব থাকত। পাডার 
ছেলে-মেয়ের তাদের কাছে পড়ত। কিছু দক্ষিণা বা নজরান। দিত। তা-ও 
সবসময় কড়িতে নয, ফসল তোলার মৌসুমে ধানাদি শস্য কিংবা ফলমূল 
তরকারীর আকারে ও বাধিক বরাদে । সাধারণ শিক্ষাৰ জন্যে কোখাও 
কোথাও পাঠশালা ছিল। উচচ শিক্ষার জন্যে রুচি কোথাও সবকারী 
বা সামন্ত সাহায্যে পরিচালিত টোল-মাদ্রাসা থাকত । সেযগে সব শ্বেণীর লোকের 
মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না । নিম্ববর্ণের হিন্দুদেব সে অধিকারও ছিল না। 
নিযনবর্ণের ও নিমুবিত্তেব দীক্ষিত মুসলিষ সয়াজেও এতিহ্যাভাবে বিদ্যার্জনে আগ্রহ 
ছিল না| কাজেই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ই বেশী ছিল এবং পড়য়ার সংখ্যা ছিল 
নগণ্য । গুরু-ওস্তাদের শাস্ত্রীয় সংস্কারপ্রসূত মধাদা ও সম্মান ছিল । শাপে সবনাশ 
হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলে পড়,য়ারা তে বটেই অন্যেবাও গুরু-ওস্তাদকে শ্রদ্ধা 
ও সমীহ করত, ত৷ ছাড়া বিদ্বান ও জ্ঞানী বলেও তাবা সন্্ানিত ছিলেন | হিন্দ, 
পণ্ডিত পৌরহিত্য, পাতিদান কোণ্ঠী তৈরী, ভাগ্যগণনা ও শ্বাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় সামা- 
জিক ও পার্বণিক অনুষ্ঠানে স্ব স্ব কততব্য পালন কবে অর্থোপাজন কবতেন। 


মৌলবী-মুনশী-ওস্তাদ-মোল্লা-খোন্দ কারেরাও গাঁষেৰ শাস্ত্রীয় উৎসবে-পাৰণে, 
বিবাহে-মৃতসৎকারে শাস্ত্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন। মুবগী জবেহ, ফাতেছা৷ 
পাঠ, জানাজায় ইমামতি,মসজিদে মুয়াজ্জিন ও ইমামেব কাজ প্রভৃতি ছিল তাদেরই 
প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নিঠুর শারীবিক পীড়নের শিকাব ছিল : 


শিখিতে না পারে তবু শিখাইতে না ছাডে 
মারিয়া বেতেব বাড়িএ ঠেঙ্গা করে। 


কভু কভু বান্ধ্য/ রাখে বুকে বসে বয় 

উচিত করএ শাস্তি যেদিন যে হয়। (দযাময়ের সাবদামঙ্গল) 
এখানেই শেষ নয, নাড় গোপাল করা (হাত পা জড়ো করে রাখা) ধান বা 
কাঁটা দিয়ে কপাল চিরে বক্ত ঝরানো, সূ্ধের দিকে মুখ করে বসালো, বিছুটি 
পিঁপড়ে প্রভৃতি গায়ে লাগিয়ে দেয়া ছিল স্বাভাবিক শাস্তির অঙ্গ । কলম ছিল 
কঞ্চি কিংবা হশসের, শকনের বা ময়রের পালকেব। বালকেরা কলাপাতীয, 
অন্যেরা লিখত তুলোট কাগজে, তালপাতায়। কালি তৈবী হতো বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে । ছ্বাত্রশিক্ষকেরা বসতেন চাটাই, মাদূব, পাটি, কশাসণ ও ফরাস 
প্রভৃতির উপর | ছাপাখানা ছিল না বলে সব গ্রন্থ ছিল হাতে লেখা পাগুলিপি। 
পেশাদার লিপিকর থাকত 


৩৮ 
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গান-বাজনা সমাজে লোকপ্রিয় ছিল । শরীয়তপহ্থীরাও বেন তখন তেমন 
রক্ষণশীল ছিল না। তাই সব প্রকার উৎসবে-পাবণে নাচ-গানের আসব বসত 
দেখা যায়। চট্টখ্বামের ।হন্দু ও মুসলিম রচিত রাগ-তালের বহু গ্রন্থ ষোলো 
শতক থেকেই মিপছে | বিশেষত সঙ্গীত (হালকা-দারা-সামা) কলন্দরিবা, চিশ- 
তিয়া ও কাদিরিয়। সৃফীদের পাধন-ভজনের অঙ্গ | প্রাব সব মুসলিম কবিই গান 
রচন। করেছেন, কেউ কেউ রাগ-তালের গ্রস্থও । কবি আলাউল তো প্রথম জীবনে 
সঙ্গীত শিক্ষকই ছিকেন | গাইয়ে বাজিয়ে তে ছিলেনই, তিনি সঙ্গীত রচন! 
ছড়া রাগতালনাম।”ও রচনা ঝকরেছিলেন | বলা বাহুল্য, সবাব সব সঙ্গীতই 
রাধা-কৃষ্ণেব প্রণয-ূপকে রচিত। ব্যতিক্রম কৃচিৎ দৃষ্ট হয়। 
|| ১১ || 
ঘরে-সংসারে এক রকমের নেশা চালু ছিল। উননেৰ কাছে 
জলভরা ঘড়ায প্রতিদিন এক মুষ্টি ভাত বেখে কবেক দিন পব তাতিপচ৷ 
পানি ছেকে নিযে পান কবত তাবা, এব নাম আমানি বা ঘড়া কাজি। 
এতে মানান্য নেশা ধরত। এ ভেতো মদের আরাকানী নাম সিফত' | 
তাছাড়। ধেনো, তালো, খেজুরে মদ, গাঁজা, চরস, চও্ডুও বহুল প্রচলিত 
ছিল। মুখশুদ্ধির জন্যে পান-স্থপারি তো ছিলই | কিন্তু পবে যখন প্রা 
নির্দাঘ ব্যসন “তামাক' চালু হল, তখন তামাক সেবনে নিন্দয উচচকণ্ঠ 
হবেছে সমাজহিতৈষীরা | “তামাক: সেবন গোড়াতে ছিল শাহ-সামন্ত অভি- 
জাতদের দর্প ও দাপট প্রকাশের প্রতীক । তাই মনিব ও মান্য জনেব সম্মুখে 
তামাক সেবন ছিল বেয়াদবি, ওদ্ধত্য, অসৌজন্য ও অসংস্কৃতিব লক্ষণ ও প্রকাশ । 
পরে এ অভ্যাস যখন গণমানবে সংক্রমিত হল, তখনো তামাক্‌ সেবন রইল 
অবজ্ঞেয় ও নিন্দনীয় । এর কারণ বোধ হয় তামাক্‌ সেবনলিপ্সু ব্যক্তিরা অধৈর্ধ 
হয়ে হ'কা কেড়ে নিয়ে ধূমপান করতে চা । তাই আমরা আঠাবো শতকে 
কবি শেখ সাদী ও আফজল আলিকে তামাক, সেবীব নিন্দায মুখব দেখি । 
বামপ্রসাদ, শান্তিদাস ও সিতকর্নকার যথাক্রমে তামাকমা হাস্য, 'তামাকপুবাণ, 
ও হু'কাপুরাণ' রচনা করে তামাক-খোরকে বিজ্রপ করেছেন এবং দ্বিজ 
রামানন্দ সঙ্গীতে গাঁজা-তামাকৃর মহিমা প্রচারে হয়েছেন মুখব । ফকিব- 


দববেশরাও তামাক-খোর হয়ে উঠেছিলেন “চৌদ্দশত দরবেশ চলে আরবোলা 
(দ্বিজ ষষ্ঠীবর)। 
|| ১২ || 
সে যুগে নারীর অলঙ্কার বাহুল্য ছিল। মেয়ের মাথাব সিঁথিপাট, টিকলি ; 
কণ্ঠে হাসুলী, মাল, টাকার ছড়া ; এক, তিন ও সাত লহরী হাব, তাবিজ : 
হাতে কন্কণ, বাল, তাড়, চুড়ি, খাড়, পৈঁচি, অঙ্গদ, অনন্ত; আঙ্গলে 


২৯ 


অঙ্গরুয়; নাকে কোর, চাঁদ বোলাক, বালি, ডালবোলাক, লোলক, নাকমাছি, 
নাকছবি, বেশর, কানে কানফুল, বোলতা, কৃমরোফুল, ঝুমকা কৃণডল, 
নোলক, বিঙ্গাফুল, কৃগুল, কানবালা, বালি, পায়ে পাজব, পাঁসলি, 
নৃপুর, ঘুঙুর, মকর, খাড়, মলতোড়র, বাকপাতা, বঙ্করাজ, মল, উনচট, উঝটি ; 
কোমরে চন্দ্রহাব, ঝুমঝুমি, নীবিবন্ধ, কিস্কিণী ; হাতের পাতায় আঙ্গল-সংলগ্ৰ 
রতনচুড়; গ্রীবার গ্রীবাপত্র ; বাহুতে তাড়, কেম়ুর, জসম, বাজ্বন্ধ, বাজ্‌ প্রত্ৃতি 
বহু ও বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার ছিল । আথিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান- 
ভেদে এগুলো তালপাতা, ঝিন্ক, শি থেকে তামা-পিতিল-শিশা-বূপা-সোনা- 
মক্তা হীবা মাণি কাঁচ পাথর প্রভৃতি যে-কোন উপাদানে তৈরী হত । শেখশুভো- 
দয়ার তালপত্রে নিমিত কর্ণাভরণের কথা আছে। কীাচুলী নানা বৈচিত্র্য 
আকর্ধণীয ও জরি-রত্ব খচিত ছিল। অবশ্য কাঁচুলী অভিজাত ও ধনী ঘরেব 
শারীই কেবল ব্যবহার করত। নানা ছাদের বেণী ও কবরী হত। কানাড়ি 
(কর্ণাটদেশীয) ছাদে বাঁধা কবরীর কদর ছিল বেশী । কবরীতে বেণীতে নানা 
রঙের ফিতা চাডাও ফুল জড়ানো ছিল সর্বজশীন রীতি । বেণীর প্রান্তে ফুল 
বাধা থেকেই হযতো গ্রন্থের সর্গ বা শ্ুস্থ সমাপ্তিজ্ঞাপক “পৃষ্পিকা? নামেব উৎপত্তি । 
পূরুষেরও বাহুতে কবচ ও বাজ্‌, বাহুতে, গলায় ও কটিতে তাবিজ, কানে 
কণ্ডন, হাত বলয় ও গলায় একহড়ি হার বা কালো সতার 'তাগা' থাকত। 


ধামিক মু্লনাশেবা খিলালের প্রয়োজখে লোহার বা পিতলেব খিলাল 
শলাকা গলায় ঝুলিয়ে রাখত । 

নারীর প্রলেপ প্রসাধন দ্রব্যের মধ্যে ছিল সৈন্দুর, চন্দন, মেহদী, কমকম, কস্তবী, 
কাফর, কেশব, অগুরু; কাজল, অঞ্জন, সূর্মী, তেল, আতর ও ঠোঁটে 
তাম্বলরাগ | পুকষেবাও এসব প্রসাধন দ্রব্য উৎসব পার্বণ কালে অঙ্গে ধারণ 
করত। চুল-দাড়ি রাঙানো মুসলিখ ধামিক সশাজে বহুল প্রচলিত ছিল। 

শাহ সামন্ত-অভিজাতি এবং উচচ ও মধ্যবিত্ত ঘরে নারীপর্দা ছিল, তবে শাসন- 

প্রশাসন জড়িত বা নিয়োজিত নারীর পদা-নীতি শিথিল ছিল । নির্াবর্ণের ও 
নিয্বিত্তের ঘরে পর্দা কখনো প্রথারূপে চালু ছিল না৷ । পদীপ্রথা ছিল না বাউল- 
বৌদ্ধ-বৈষ্বদেরও | দরিদ্র ঘরের নারীদের ঘরে-বাইরে, ক্ষেতে খামারে, হাটে- 
ঘাটে জীবিকা অর্জনের জন্যে কিংবা স্বামী-সম্তানের সাহায্যকারী হিসেবে 
যেতে হত। ভিখারিনী তো ছিলই | আর দাসী-বান্দী-ক্রীতদাসীর পর্দা রাখার 
তো নিয়মই ছিল না। তাছাড়া তান্ত্রিক-কাপালিক-সহজিয়া-বাউল প্রভৃতি কায়া- 
সাধকরা বামাচারী। মণ্ডল, ভৈরবীচক্র, নৈশমিলনচক্র, গৌপীচক্র রসের, 
ভিয়ান, রজ: শুক্র পান প্রভৃতি আন্‌ঠ্ানিক ও যৌথ রতি-রমণ হচেছ 
সাধনার অঙ্গ | কাজেই এদের মধ্যেও পর্দীপ্রথা ছিল না। 
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|| ১৩ || 


গরীবেরা কাজের সময়ে কৌপীন, গামছা ও অন্য সময়ে খাটো সাদা ধুতি, 
বা তহবন পরত। মাথায় টাপ (কাপড়ের, তালপাতার বা বেতের) ও পাগড়ী 
পরত । জুতা পরা হয়তো বিয়ের মতে।৷ পাবণিকই ছিল। হিন্দুরাও কৌপীন, 
গামছা, খাটো ধৃতি ও গায়ে উত্তরীয় পরত, কেউ কেউ মাথায় পাগড়ীও বাধত। 
পাগড়ী বাধার পদ্ধতিতে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ছিল । চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যত্র নারী 
মাত্রই শাড়ী পরত। চট্টগ্রামে আরাকানীশাসন প্রভাবে “ঘামচা” ও “উড়নী' দুই 
খণ্ড কাপড় পরত মেয়েরা | রাজপুরুষ ও সামন্ত অভিজাতি উচচবিত্তেব শিক্ষিতরা 
পরত ইজার, কামিজ, কাবাই, চাপকান, আসকান, আলখাল্লা , চৌকা, সিনাবন্দ 
(8150 ০০৪৫) কোমরবন্দ ও পাগড়ী, শ।মলা কিংবা টুপী। গলাবন্দ্‌, দোরাল, 
অক্তরীয়ও তাবা পরত। শাসক শ্রেণীর অনুসবণে হিন্দু রাজপূরুষ, ধনী এবং 
অভিজাতরাও পবত এসব পোশাক (কাল ধল রাঙা টপি সবার মাথে/ 
পাসরি পটকা দিয৷ বান্ধে কোমরবন্ধু।__-বপবাম চক্রবরতী, ধর্মমঙ্গল )। 

আখিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান কিংবা সরকাবী চাকরিভেদে এসব 
পোশাক সূতোব, বেশমেন, অরিব কিংবা সোনা-বপা-ুন্ত-মণি খচিতও হত। 
ধনী ঘরের বউ-ঝিবা কীচুলি (8০1০১) এবং অন্তবাস বা ছায়া (2661 ০০৪০ 
পবত। গবীব ও মধ্যবিত্তের পোশাক ছিল মোটা তাতে নিমিত। ঘবে ঘবে 
চবকায় সূতা তৈবী হত। তদ'্তী শুধু বানিবে দিত। 

চটক, মটক, গরাদ, ধৃতি চ্থাড়াও শাড়িব মতো মোটা-পেড়ে নাণা ধূতি ছিল। 

মেয়েদের ছিল ময়ুব পেখম, আগুন পাট, কালপাট, আসমান তারা, হীরাষন, 
নীলান্ববী, যাত্রাসিদ্ধি, খুঞা, নেত, মগ্ত্রাফুল, অগ্নিফুল, মেখডুম্থুর, মেঘলাল, 
গঙ্গা-জলি প্রভৃতি শানা নামেব শাড়ি। মসলিন, পাটাম্বর ভথা রেশমের 
(সিল্কেব) কারুখচিত বহুমূল্য শাড়ি ছাড়াও উচচ মূল্যের বেলন পাটের 
(সিলে্কেব) নেতেব শাড়িও আনুষ্ঠানিক ও পাবণিক প্রযোজন মিটাত। 
|| ১৪।। 

বৃন্তিভেদে নিশ্বিত্তের নিবক্ষব দেশজ মসালম সমাজ 
কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম প্রদত্ত বিবরণ : 


রোজ। নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা 
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা | 
সমাজ ও সংস্কৃতির দূপ- ৩ 
৪১ 


বলদে বাইয়া নাম বলয়ে মুকেরি 

পিঠা বেটিয়া নাম ধরাইল পিঠারী। 

মৎস্য বেচিয়া নাম ধবাইল কাবাবী 

নিবন্তর মিথ্যা কবে নাহি বাখে দাড়ি। 

সানা বান্ধিবা নাম ধবে জানাকার 

জীবন উপায় তার পাইয়া তীঁতিঘব। 

পট পড়িয়া কেহ ফিরএ নগরে 

তীবকর হয্যা কেহ নি এ শবে। 

কাগজ কুটিযা নাম ধরাইল কাগতি 

কলন্দৰ (ফকিব) হয়্যা কেহ ফিরে দিবাবাতি। 

বসন পন রাঙাইবা কেহ ধরে বঙগরেজ 

লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ। 

সুত করিঘা নাম বোলাইল হাজাম... 

গোমাংস বেচিয়া নাম বোলাব কসাই ... 

কাটিযা কাপড় জোডে দরজিব ঘটা... | 

সাধারণভাবে সৈযদ, শেখ, তুকীঁ, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি বিদেশগিত মুসলমানবা 

অভিজাত শ্রেণীর অন্তভুক্ত ছিল। শিক্ষিতদের মধ্য কাজী, মোল্লা, শা্্রবিৎ 
আলিম, সূফীদাধক ফকির প্রভৃতি সমাভ্রে মযাদাবান ও সন্মানিত ছিলেন। 
শিয়া-সুর্নী এই দুই মুখ্যআগেও নালা উপসম্পদায় এখনকাব মতোই ছিল, শিঘাবি! 
আঠারো শতকে মুশির্দাবাদ-ঢাক! প্রভৃতি শাসনকেন্তরে প্রবল হর । সূন্নীদেব মধ্যে 
হানাফী, সাফী, আহমদী ও হাম্বলী-মবহাব বা সম্প্দাব চিল। হানাফীবা ছিল 
সংখ্যাণ্ডতর, অন্যদের সংখ্যা ছিল নগণ্য । তেমনি স্ফীক্বেও চিল বিভিন্ন 
গুরুপন্থী খান্দান__চিশতিবা, সুহবা ওযাদীঁঘা, নক্সবন্দিবা, কাদেবিনা, মাদাবিযা 
প্রভৃতি! গুকবাদে বা পীববাদে শবীঘৎপন্থীদেব অবিচল তাস্থা চিল। 





বৃত্তি ও বর্ভেদে হিন্দুসমাভ 

রার়গুণাকর ভারতর্টন্্র বাঁণত বিবরণ £ 
বান্ধণ মগ্ডলে দেখে বেদ অব্যযন 
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দবশন। 
ঘরে ঘরে দেবালয শঙ্খ ঘণ্টারব 
শিবপূজা টরণ্তীপাঠি যজ্ঞ মহোতৎসব। 


৪২ 


বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি ভেদ 
চিকিৎস। করএ পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ । 
কাযস্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী 
বেনে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী-শাখাবী | 
গোযাল। তান্থলী তাল তাতি মালাকাৰ 
নাপিত বাকই কুরী কামাব কমার | 
আগবী প্রভৃতি আব নাগবী যতেক 
যগী-চাধী, ধোপা-চাষী কৈবর্ত অনেক। 
সেকৃবা ছুতাব সূবী বোপ। জেলে গুড়ী 
চাড়াল বাগৃদী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী। 
কবমী কোবঙ্গাপোদ কপালী হেবন 
কেলি কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজিকব। 
বাইজী পট্বা কান কপবী বতেক 

ভাবক ভন্তিবা ভাড নতক অনেক। 

এমনি ছত্রিশ জাতের ও বুত্তি-বেসাতেব লোক নিষে ছিল হিন্পুসমাজ | 


প্রাচীন কালে হিন্দদের মব্যে সেলোই-কবা কাপড়-ভাম৷ পবার বেওবাজ 
ছিল না বলেই “ক।টিরা কাপড় জোড়ে' বপে দবজিব পবিচব দেয়া হযেছে। 
এমনি লবণনির্খাতা মুলুঙ্গী ,পান উৎপাদক বারু ই, পালকীবাহক কাহাব, 
সৃত্রধব, কমাব, ঘবামি, কলূ, বাজিকব, গাযেন, নট, বেদে ইত্যাদি । মন্থব হলেও 
মুসলিম সমাজ বিদ্যা ও বণ-মান বোগে বিবর্তন বা পবিবতনশীল চিল। 


এসুত্রে স্মতব্য-গত বছব জোলা ছিলাম, এবাৰ শেখ হয়েছি, কসল 
ভালো হলে আগামী বছব সৈবদ হব।' 


অথবা ; আগে ছিল উল্লা-তুল্লা পৰে হেল মামূদ 
পিছনেব নাম আগে নিবা এখন ছেল খোহানম্মন | 


অতএব, সমাজে বৈষম়া ছিল ধনী-নিধনে, আশবাফে-আতিবাফে | এবং সম্পদ 
শিক্ষা, সংস্কৃতি, পদ, বৃত্তি ও বংশভেদে কেউ ঘৃণ্য ও অবজ্ঞের, কেউ বা 
শদ্ধেব-মন্মানিত ছিল। তবু মসলিম সমাজে হিন্দুব মতে! জন্মসত্রে জাতে- 
বরণে ঘশ)-সম্মানিত হত না । মুখ্যত ধনই ছিল মানে মাপকাঠি । কাঞ্চনে 
অভিত কৌলিন্য কেউ ঠেকাতে বা অস্থীকাৰব করতে পাবত না। 


৪৩ 


ক ধন হোস্তে অকুলীন হয়ন্ত কুলীন 
বিনি ধনে হয় যথ কলীন মলিন। 
ধন হোস্তে যথ কার্য পারে করিবারে। [ সৈয়দ সুলতান £ নবীবংশ ] 


খ, অকলীন কলীন হৈব কলীন হৈব হীন 
অকলীন ঘোড়ার চড়িব কূলীনে ধরিব জীন। 
[ চট্টগ্রামের প্রাচীন ছড়া ] 


গ নিধধনী হইলে লোক জ্ঞাতি না আদবে 
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে। 
ধনবন্ত মূর্ক পূডএ সবলোক। 
ধন হোস্তে মান্যজন যদ্যপি ববর। 
[ সত্যকলিবিবাদ সম্বাদ ] 


একালেব মতো কৃতী ও কীতিম।ন পুকঘু ছিল সেই-- 
“যে দোল! ঘোড়। চড়, 
আর 
দশ বিশ জন যাব জাগেপাছে নড়ে।? 
মুসলিম সমাজেও কোন কেন বৃত্তিবেপাত ঘৃণ্য ছিল। সামাজিক 
বৈবাহিক সম্পর্কও অবাধ ছিল না কখনো | 
ক, নারী বলে আন্দি.হই ধীবরের জাতি 
আন্ষাতু অধিক হীন শাহি কোন জাতি। 


খ, জাতিকূল না জানিয়া বিহা দিলে তোবে 
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে গঞঙ্জিবেক মোবে। 
|নবীবংশ] 


সে যুগেও আভিজাত্যের উৎস ছিল তিনটে_ধন, বিদ্যা 
ও পদ। সমকালে তে বটেই ধন-বিদ্যা-পদবারীব বিচ্যুত 
বংশধরগণ অতীত স্াতির পঁজি নিয়েও কয়েক পুরুষ ধরে এমন 
কি চিরকাল সেই আভিজাত্য-গৌরব-গর্ব সামাজিক-বৈবাহিক জীবনে 
সুফলপ্রসূ রাখত। এরাই এবং মোল্লা-পুরুত-কায়স্থ-গোমস্তা-মুৎসুদ্দী ও ছোট 
বেনেরাই ছিল মব্যবুগের সেই শাহ-সামন্ত শাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক । 
সামন্ত প্রশাসকদের পরেই নিরক্ষর সমাজে ছিল এদের দাপট । এরাই ছিল 
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গ্রাম্য-সমাজে প্রধান । তবে রাজতন্ত্রের যুগে রাজনীতি দরবার বহির্ভূত 
চিল না বলেই এদেব কোন বাজনৈতিক ভূমিক। ছিল মা। কিন্ত সমাজ- 
সংস্কৃতিব এরাই ছিল ধাবক ও বাহক । সে-যুগে সমাজ-সংস্কৃতি ছিল স্থাণু ও 
স্থাধী আচাব ও ন্দনুষ্ানে নিবনত্রিত। কেননা, নতুন ভাব-চিন্তাচেতন। 
কিংবা আচাব অশিক্ষা-আচ্ছ্ল দুর্গম গ্রামীণ স্মাজে সহজে পৌছত না। 


দাঁবিদ্র্য, অনাহাব, দতিক্ষ ও দূর্গনেব দৌবাত্স্য কোন যুগেই নতুন কিংবা 
অনুপস্থিত ছিল ন। | সাধাবণ মানুঘেব ভাত-কাপড়েব কোন বিলাস কিংবা প্রাচুষ 
চিল না কোন কালেই । দুধভাত'ই তাব পাবণিক পবমানন। 


তকণত সর্প শাকং নবোদনং পিচিচ্লানি চ দদীলি 
অক্প ব্যযেন সুন্দনি গ্রাম্য জনো। মিষ্ট মুশাতি। 


( বুন্তবহ্রকব 2 কেনা ভট্ট ) 


কচি বিমান শাক দি'ব মনা চঠলেন ভাত আব 
পাতনা দই-সুন্দবি, অল্প ব্যযষে এমনি ভালো খাদ্য 
গাম্য লেহিক খান। 


নিজিত লোক বেঁচে খাকাতেই তুষ্ট খাকত। শেখ শ্াভোদযাৰ বিজব সেনেব 
জব।নীতে পাই "আমাৰ স্ত্রীপূত্র আছে, ঘবে ভাঙা খোবা আছে, কলপীতে 
এদ আটে। তাহলে আমি হতভাগা কিসে 1" (সুক্মাৰ সেন : প্রাচীন বাংলা 
ও বাঙালী পৃঃ ১৭) আবাব তখনে৷ এমন দবিদ্র ছিল যার জীর্ণতম কুটির 
মেবামতের মতো 'আথিক সচ্ছলতা চিল না, আন্জো বেমন বযেছে অসংখ্য 
নীড়হাব্র' নিগ্হ পবিবাব | মুকন্দবাম বণিত ফল্লবাবও এমনি দর্শা সাতিব্য। 


ঢলৎ কাষ্ঠং গলৎ ক্ড্যনুন্তানত্ণ সঞ্চযহ 

[3 পদাখি মণ্ডুক|কীর্নং জীণং গুহং মম। 

--কাঠি খসে পড়ছে, দে্বোল গলে পড়ছে, চালেৰ তৃণ জাড়ে। 
হযে গেছে । আমাব জীর্ণ ঘব কেঁচো-সন্ধানী 

বেডে আকীণ। 


*ী 


বন্েবও অভাব চিল । শীতেব বাতে বস্ত্রহীনাব ককণ দর্দশাব চিত্রও 
বযষেছে 5 
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বোঝা 
যেত। 


ধূমৈরশ্ নিপাতয় দহ শিখয়া দহন মলিনয়াঙ্গাবৈ: 
জাগরযিষ্যতি দুর্গত গৃহিনী তাং তদপি শিশিবনিশি। 


[| ৩০৪নং আফাসপ্তশতী£ কবি গোবধন আচাষ ] 


ধোয়া চোখে পানি ঝবে, দহনে দেহ উত্তপ্ত (দগ্ধ) হয, অঙ্গাবে 
দেহবণ মলিন হয, তবু দগত গৃহিণী সাবা শীতবাত্রি (হে অগ্রি) 
তোমাকে জালিয়ে রাখে। 

গায়ে তখনো শাসন-শোষণ-পীড়ন-পেষণ ছিল। প্রবলেব প্রতাপ, 
দর্ঁনের দৌবাত্ব্য, দূবলকে সেকালেও পৃ ও ক্রি কবত £ 


প্রতি দিবস ক্ষীণ দশস্তবৈষ বসনাঞ্চলোহতিকব কৃ্ঃ 
নিজনাষকমতি কৃ্পণং কখযতি কগ্রাম ইব বিবলঃ 
[৩৭১ সং আধাসপ্তশতী] 

বারবাব হস্ত-বৃত হবে দিনে দিনে ক্ষীণ দশা প্রাপ্ত তোমাব সূতোবিবল 
বস্ত্রাঞ্চন,--অতি কবভাবে পীড়িত জনবিবল কগ্রামেব মতো (এই 
সত্যই) নির্দেশ কবে যে তোমাৰ নিজপতি অতিকপণ। 

যাচ্ছে শোষণেব করভাবে পীড়িত গ্রামবাসী গা ছেডে পালিষে 
ভিক্ষাবৃভিও ছিল (৪৯২), অবাজকতা ছিল (২৭), অআত্যাচাব- 


অবিচাব-নিষ্ঠুবতাও ছিল (৩১৫ আর্ধাসপ্তশতী)। 


$/ 


কবি-পণ্ডিতদেব কামা জ্রীবন : 


গোণীবন্ধ : সবসগ কবিভিবাচি বৈদভবীতিবাসে। 
গঙ্গা পবিসবস্ুবি নিপ্ধভোগ্যা বিভূতি। 

সংসুন্সেহঃ সদসি কবিতাচাধকং ভূভ্জাং মে 
ভক্তিরক্ষী পতিচবণবোরস্ত জন্মান্তবেপি | (বোষী) 


বঙ্গান্বাদ 


সহ্‌দর কবিদেব সঙ্গে সৌহার্সয, বৈদভাঁ বীতিতে কাব্য বচনা, 
গঙ্গাতীরভূমিতে বাস, ধনৈশৃধ আত্মীয়-স্বজনের ভোগে লাগা, 
সঙ্জনের সহিত মৈত্রী, রাজসভার আচার্ধ কবিব সন্মান এবং 
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লক্ষীপতির চরণ কমলে ভক্তি যেন আমার জন্মান্তরেও হয়। 
(সুক্মার সেন প্র: বা; বা: পৃ: ২৭) 


২, আদর্শমানৃষেব সংজ্ঞা এরপ £ 


মাতোবাসীৎ পবস্ত্রীভবতি পবধনে ন স্পৃহা যস্য পূংসে। 
মিথ্যাবাদী নযঃ জ্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ। 
মর্বদাভঙ্গভীকঃ সককণ হৃদ্বস্/ক্ত সর্বাভিমানো 

ধর্মীত্বা তে স এষ প্রতিবতি ভগবন পাদ পৃজাং বিধৃবাতুম 

(বামচন্দ্র কবিভাবতী £ ভক্তিশতক | (মক্মাব সেন: প্রা: বা: বাঃপৃঃ ৪১) 


-পবস্ত্রী বাব কাছে মাতৃপমা, যে পুকষ পবধনে নিষ্পৃহ, 
যে মিথ্যাবাদী, মদ্যপাবী, প্রাণিহত্তা নব, নে মানীব মান ভক্ষে ভীত, যে 
ককণাহ্‌দব, যে নিবভিমান, সে মহাত্বাই ভগবানের পৃজাব অধিকাব পাষ | 


|| ১৫ || 

আদব-লেহাজ-তবিযতেই সংস্কৃতিব মৃখ্য প্রকাশ। কবি আলাউলের 
তোহফাঘ *মসলিম আচবণ'' বিধিব উল্লেখ আছে। অন্যত্র তেমন কিছু 
মেলে না। পিতামাতা, পীব ও গুকভনদেব কদ্মবূসি কবা, মান্য ও গুক- 
জনদেব চোখে চোখ বেখে কথা না বলা, গুকজনদেব সুমুখ থেকে উঠে 
আসতে পিছু হঠে আসা, লাঠি হাতে বা ভতো পায়ে গুকজনদেব সামনে 
না যাওযা, তাদে্ন সামনে তাম।ক না খাওযা, উচচাসনে বা সুখ সাবিতে 
না বসা, বাম হাতত দেঘা-নেবা না কবা, গুকভন কিংবা মান্যজনাকে কিছু 
দিতে বা তাৰ খেকে কিছু নিতে হলে জোড় হাতে নতশিবে দেবা-নেবা 
কবা, তীাদেব সঙ্গে উচচকন্ঠে বা কট কণ্ঠে কখা না বলা, পথে তীাদেব 
আগে না চলা, মক্রলিসে বা ঘবে মান্যভজনেব নেতৃত্বে একসঙ্গে খাওয়া 
শুক ও শেঘ কবা, মান্যজনেব দেহেব স্পর্ণ বাঁচিবে চলা, বৈঠকে বা 
সাবিতে বা মজলিসে দুজনের মধ্য দিযে চলতে হলে দূই বাছ প্রসারিত 
কবে দেহ বাকিবে (রুকৃহব মতো) চলা, ববোজ্যেষ্টদেব মাম ধৰে না 
ডাকা, বযস্ক কনিষ্দেবও সন্ভতানেব নাম কবে অমুকেব বাপবা মা 
বলে ডাকা, বাসনে অন্ন অল্প করে খাদ্যবস্ত নিযে ছোট ছোট গ্রাসে 
খাওয়া এবং ঠোঁট বন্ধ কবে চিবানো, পা দেখিযে বা ছড়িযে না বসা, 
মান্য ও বয়োজ্যেষ্ঠকে সালাম দিযে সন্ভাঘণ করা প্রভৃতি ছিল সাবক্ষণিক 
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সাধারণ আদব-কায়দার অঙ্গ । গাবে অধিকাংশ লোক ছিল দরিদ্র ও 
অশিক্ষিত, তাই এসব অমান্য করবার মতে। উদ্ধত দ্রোহ্ী ছিল বিরল। 


|| ১৬ || 


নবজতিককে, খনার কিংবা কানফোড়নে ছেলেমেযেকে, বিবাহে নব 
দম্পতিকে ও নতুন কুটুধকে নজর, শিকলি ও উপহার দেওয়াও ছিল রেওযাজ । 
নাপিত ধোপা-মোল্লা-মুয়াজিজন-ওস্তাদ-ভূত্য-গোলাম-বাদী প্রভৃতিও এসব 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্সিস পেত। সমাজে নাপিতের ভূমিক। ছিল বহু ও 
বিচিত্র। এরা প্রতি ঘরেব পবিজনই বেন ছিল। উৎসবে অনুষ্ঠানে 
তারা ছিল অপরিহার্য । ধনী ও অভিজাতদেব দু'দশ ঘব গোলাম-বাদী 
থাকত । 

সাধারণের ঘব-বাড়ি হত মাটিব ও বাশের। গবীবের দোচালা, 
সাধারণেব চৌচালা এবং উঢচ মব্যবিভ্তেবক আটচালা ঘরও থাকত । 
গরীবের ঘর-কটির, যব্যবিন্েব বাড়ি-ভবন, ধনীর অট্টালিক।, বাজাব 
প্রাসাদ-মহল | বাড়ি হত সাধাবণত চক-মিলানো | চট্টগামেব মুসলমানেরা 
ঘরের প্রবেশ কক্ষকে “হাতিনা)” মধ্যকক্ষকে 'পিঁড়া" ও পেছনেৰ শেষ কক্ষকে 
আওলা' বলে। 'পিড়া'র উল্লেখ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও মেলে। 

গাষেব মানুষের এক বা একাধিক (ঈর্যা-অপূযা জাত দলাদলির কাবণে 
অথবা আশবাফ-আতিবাফ ভেদে) 'মাহালত' বা সমাজ থাকত । একজন প্রধাঁন 
সমাজপতি, সর্দার বা মাতব্বরেন নেতৃহ্বে প্রতি গোর্ঠী-নেতাব সহযোগে 
সামাজিক, পাব ণিক, আনুষ্ঠানিক কাজ এবং মৃতের সৎকাবাদি, জেযাফত- 
বিবাহাদি ও ছন্দ-বিবাদাদিব সালিশ-ইনসাফ-মীমাংসা হত। 
|| ১৭ || 


অনৃষ্টবাদী কৃসংস্কাবপ্রবণ সমাজে নজন-গণক-দৈবজ্ঞ-দববেশেৰ 
কদর ছিল। দান-সদকায 'বলা'-নালাই এড়ানোর সহজ পন্থা চিল 
সবারই প্রিব। ধাতেহাখানি-কৃলখাণি-জেযাফত-মেজবানি বোগে ভোজ দিলে 
মৃত ব্যক্তির পাপমোচন হব-_-এ আদিম মানবিক ধাবণা শাস্ত্রীঘ প্রশয়ে 
আজো প্রবল এবং মুতেব আত্ার সতৃগ।তব জন্যে বুনো-ববর-ভব্য 
নিবিশেষে মানুষ চিবকালই দান-পান-ভোজন অনুষ্ঠান আবশ্যিক বলে জানে 
ও মানে। 

নিরক্ষব দরিদ্রবা তো বটেই, শিক্ষিত সব্যবিত্তের মধ্যেও ফল ও 
বাগানের আদর-কদর ছিল' বলে মনে হয় না। কেননা আজকের দিনেও 
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গাঁয়ে ফুল বা ফুলের বাগাণ দর্লক্ষ্য। তবু সাহিত্যে ফলের নাম কবতে 
হব বলেই প্রথাসিদ্ধ উপায়ে সুদ কিছু ফলেব শাম করতেন ; মাধবী, 
মালতী, চম্পা, নাগেশুর, জাতী, যুখী, লবঙ্গ, কেতকী, বক, ভূষিকেশব, 
টগব, ভূবাজ, গোলাপ যার | 


আমাদেব দেশে দরিদ্র গৃহস্থ ঘবে তৈজস-_হাড়া-সরা-পাতিল-বাসণ- 
কর্দ।,-কতি (পানপাব্র) সবটাই ছিল কমাবের তৈরী মাটির। নারকেলের 
মালা ও ঝিনুক ব্যবহৃত হত চাম্চ বপে। কিন্ট সাহিত্য-গ্হ্থে এসব মেলে 
না। কানণ আহিত্যে সব কিছু কৃত্রিম এবং আদর্শাবিত জ্ধপে চিত্রিত 
হওযাই ট্রিল নিয়ম | তাছাড়া মে যুগে গাহিতোব বিষ ছিল দেবতা 
ও বাজ।-বাদশার কাহিনী | কাজেই গবীব ঘবেৰ তৈজস আঁসবাবেব কথা 
সেখানে মেলে না। হবর-পাবতী, ফল্বা, হবিহোড়েব মতো কোন কোন 
দাবদ্রেব কিছু খবব মিলে বটে, কিন্ত ত।পর্চিত্র দেব না। 1১2771005 
ও অন্যান্য পর্টকেব বিববণ থেকে দবিদ্রেব ভাঙ্গা ঘরে সম্পদেন মধ্যে ছেঁড়া 
কথ।-স।শুল-চাটাই ও ম।টির হাডা-সকা-ঘড়াব এবং জীর্ণ-ছিনস বন্ত্রের কথা মাত্র 
কচিৎ মেলে । 


বিভিন্ন বাঞ্জন বাল্লা ছাড়াও বাঙালীৰ পিঠা সাধাবণত গুড, চালেৰ 
গুডে।, তেল, ঘি, দূব বোগেই তৈনী হত । তাল, কলা, নানিকেল, খেজৰ 
বস প্রভৃতিও কোন কোনটাতে মিশ্রিত হত। এ ভাড়ং চালভাজা, খই, 
দই, চিড়।, সুড়ি-মোবা-বাতাস।, মিনী প্রভৃতি সুপ্রাচীন । দুূধেন বপাস্তবে 
দই, মাখন, ঘোল, ঘি, সন্দেশ, পায়েস, বগগোল্ল। প্রভৃতি মিষ্টা তৈরীতে 
এদেব কৃতিত্ব গৌরবেৰ | 


বাদাযন্ত্রে নামেও দেখি প্রাচীনতা ৪ গতান্গতিকতা | হাক-ঢোল, 
ধাম।, পিনাক, সাবিন্দা, পাখোবাক্ত, দেহব্ামাহবি, চক্ত নাশি, ভবী, 
মদদ, ঝঝাবা, করতাল, কর্ণাল,. ভেউব, ববাব, বেণৃ, সিক্ঞা, কাড়া, 


কবিলাস, ডঙ্কুব, মন্দিরা, তান্বা, জঙ্গলা, শঙ্খ, দমনূমি, নাকাড়া, দমা, 
মরীর, সানাই, বীণ1, দোনা, তবল, ভুঘক্, কাস, ভাঙ্গবি ইত্যাদি । 


তৈমনি যুদ্ধাসত্রগুলোও সেই রামায়ণ -মহাভারত বুগের। নতুন অস্ত্রের 
তথা কবিব সমকালীন অস্ত্রে নাম মেলে না। শল্য, শুল, গদা, মুঘল, 
মুদগব, মাবোচ, নালিকা, অসি, খঞ্জব, বিভিন্ন ধনুবাণ-_অগ্ি, গিংহ, সর্প, 
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চন্দ্র, অর্ধচন্ত্র, গজ, বরুণ, মেঘবাণ ইত্যাদি । এগুলো মন্তরপৃত হলে অমোঘ 
হয়। যুদ্ধবাহন-_-অশ্ব, গজ, রথ। যুদ্ধে বাদ্যও প্রয়োজন । 


|| ১৮ || 


অস্ট্রিক মঙ্গোলীয় বাঙালীব কৌম-সমাজের রীতি-নীতিব কিছু কিছু 
রূপাস্তরে আজো বিদ্যমান। সাংখ্য-যোগ-তম্রদেহতত্বাদি তাদের মানস 
বিকাশের সাক্ষ্য। জড়বাদস্লভ বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রাকৃত শক্তির 
পূজাও তাদের মধ্যে চালু ছিল। নারী-বৃক্ষ-পশ ও পাখি দেবতা, দেহ- 
চর্যা, জন্মান্তবে আস্থা, ঘট ও পাথর প্রতীকে দেবপজা তাদের মধ্যে 
চালু ছিল। বর্ণাশ্বম ছিল না, বৃত্তিভাগ ছিল। নিরক্ষর সমাজে বৃত্তিগত 
সংস্কৃতি ছিল, সমাজে নৈতিক-চেতনা তেমন দৃঢ়ভিভ্তিক ছিল না। নিষাদ- 
কিরাত সমাজে কৈবত-শডি-চগ্ডাল-হাড়ি-ডোম-তাতী কামার-কমাব-নাপিত- 
চাষী-ওঝা-চিকিৎসক প্রভৃতি বৃত্তিই ছিল প্রধান। 


মৌর্য আমলে জৈন-বৌদ্ধ মতের সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্র-সমাভ-শাসন- 
ভাষা-সভ্যতা-সংস্কতি গ্রহণ করতে থাকে এ দেশীয়রা | সে সময়েও জৈন- 
বৌদ্ধ সমাজে বণবিন্যাস ছিল না। বাদ্ষণ্য গুপ্ত ও শশাঙ্কেব আমলে 
বর্ণবিন্যাস শুরু হয় এবং সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে তা পূৃণণতা 
পায়। বৃহদ্ধর্সশ পুবাণোক্ত অস্পৃশ্যতাদৃষ্ট ছত্রিশ জাতি এভাবেই বিনাস্ত 
হয়। উত্তব-ভারত থেকে সাগ্রিক যাজ্ঞিক ঝ্রান্ণ আনয়ন গুপ্ত আমলেই 
শুরু হয, তবু সেনেরা নতুন একদল শ্রাঙ্গণ আনয়ন করে এখানে গীতা- 
স্মৃতির প্রভাব প্রবল করার চেষ্টা কবেন। বিভিন্ন ধরনেব পূজাপার্ণ ও 
শাস্্সংপৃক্ত আনন্দ-উৎসব চালু হয। জাতকর্ম, ঘ্ী, অন্নপ্রাশন, টুড়াকবণ, 
শালাকর্ম, অশৌচ, শ্রাদ্ধ তিথি নক্ষত্রে উপবাসাদি শত পালন ধশ-সংপৃক্ত 
শাববোৎসব, কামমহোঁৎসব, হোলি, নত্য-গীত-কথকতার 'অনুষ্ঠঠন, বিবাহাদি 
সামাজিক উৎসব প্রভৃতি চিল। জব, মদ, বেশ্যা -এতিনে লোফের 
আসভ্তি চিল, এবং পার্বণিক উত্সবে সামাজিকভাবেই উপভোগ 
করা হত এসব | 

হিউ এনত সাঁঙের সমযে সমতটের লোক ছিল শমপহিষ্, তাযুলিপ্তি- 
বাসীরা ছিল দৃঢ় ও সাহসী, চঞ্চন ও ব্যস্তবাগীশ এবং কর্ণস্বর্ণবাসীরা 
ছিল সৎ ও অমায়িক। ক্ষেমেন্দ্র তাৰ “দশোপদেশ' কাব্যে বাঙালী 
ছাত্রদের ক্ষীণকায়, উগ্ ও মারামারিপ্রবণ বলে উল্লেখ করেছেন | বিজ্ঞানেশূৃর 
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ও পরবতীকালের অনেক পরধটক বাগঙালীকে কূলে বলে জানতেন। 
বাৎস্যাযন ও বৃহস্পতির মতে রাজপুরীতে ও উচচবিত্তের অভিজাতদের 
ঘরে নারীর ব্যভিচার ও দু্ীতিপরায়ণা ছিল। নারীর শাড়ী ও পুরুষের 
খাটো ধুতি পরার রেওয়াজ ছিল, সাধারণ লোক কায়িক শ্রমকালে পরত 
গামচ্া-কপপটি | নারী বা পুরুষের উত্বাজ কচিৎ ওড়না-চাদরাবৃত থাকত। 
চৌলি-কীঁচুলিব আটপৌরে ব্যবহার নিয় বণ ও নিয়বিত্তের মেয়েদের মধ্যে 
ছিল না। অলঙ্কারে নাকী-পৃকষে প্রভেদ ছিল সামান্য | বিস্তভেদে অলঙ্কার 
হত তাল-পাতার, শঙ্খেব, পিতলের, কাচের, পার, সোনার ও মণিমুক্তাব | 
অঙ্গুবী, কুল, হার, কেয়ুব, বলব, মেখলা, মল প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত 
অপঙ্কাব। বাঙালী নাবী-পুকষেব কোন শিবোভূষণ ছিল না। ব্রাহ্ছণেরা 
9 ভিক্ষুবা কাঠেন খড়ম পবত, পদস্থ সৈনিকর! চামড়াব জতা ব্যবহাৰ কবত, 
ছাতা ছিল পাতার ও কাপড়ে, বিজনী ছিল তাল পাতীব, বাশেব ও 
বেতেব। সিন্দুবঃ কৃমকম, চন্দন, আলতা প্রভৃতি ছিল প্রসাধন দ্রব্য। 
বীণা, বাশী (বিভিন্ন ধবনেব), মদঙ্, ঢাক, ঢোল, কবতাল, ডন্থুকু, কাণ্ড, (কাড়া)” 
কাহল প্রভীত ছিল মুখ্য বাদ্যযন্ত্র। মন্পিবে দেবদাসীবা ও বেশ্যাবা এবং 
হ]ড়ি-ডামেবা গাইযে-বাছিযে নাচিবে ছিল। ভেলা-নৌকা-গরু-টানা 
শকট চিল বানবাহন। এ ছাড়। বড়োলোকেব বাহন ছিল ঘোড়।, গাধা 
ও ছাতী | বান, ইন্ষ, কলাই নাবিকেল, সুপাবি, আম, কাঠাল, কলা, 
লেবু, পান প্রভৃতিই প্রধান ফল ও ফগল ছিল। এদেশেও ক্ষৌম ( শণেব 
সৃতাব তৈবী), দুক্ল ও সূতী কাপড় তৈরী হত। রঙ ও নকশার ব্যবহার ও 
চিল | সাধাবণেব গাইস্থা ভীবনে প্রযোজনীব দাব-কাক ও চানশিল্প 
এবং মতিশিলেপব শিল্পী চিন অবশ্যই দেশী লোক । খাজা, মোযা (মোদক) 
নাড়, খাঁড়, পিঠা, ফেনি (বাতাসা), কদমা, দূধশাকব (পাবেস), ক্ষীরস।, 
দই, শিখাবিনী (ঘি দই গুড় আদা দিযে তৈবী-সুকমাব সেন) প্রভৃতি 
ছিল মিষ্টান্ন । জাড়ি, ভাণ্তী, হাড়ি, তেলাবনী (তেলোন) প্রভৃতি ছিল 
মৎ্পাত্র | অবশ্য শাস্ত্র, শিক্ষা, বিত্ত ও বৃত্তিভেদে খাদ্য, আগবাব-তৈভ্স-পোশাক- 
পবিঢছদ, ঘরদোব প্রভৃতি সব ব্যাপারেই পাখক্য ৪ বৈচিত্র্য ছিল। আমবা 
কেবল সাধারশ-রূপেব কথাই বললাম । 


এ সূত্রে একটা কখা উল্লেখ্য যে, আর্যবা 'ধাক বেদেব 
কতকাংশ সঙ্গে করে বিজেতা হিসেবে ইবান থেকে ভাবতে প্রবেশ কবে। 
ইরানে জ্ঞাতিগ্বন্দে এব! ছিল দেশত্যাগী। জআর্ধরা ছিল প্রাকৃত শক্তিব 
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হোতা ও পশুপালক এবং সে কারণে অর্ধযাবাবর । ইষ্টফল বাঞ্চা করে 
তারা ইন্দ্র, বকণ, সর্ধ প্রভৃতি প্রাকৃতশক্তিব উদ্দেশো যাতবেদের (অগ্রির) 
মাধ্যমে যজ্ঞ হোম করত। এ স্তরে পশ্ড পালনই ছিল তাদের মুখ্য জীবিকা | 
তখনো তাদের মধ্যে দেব পূজা চালু চিল না। গোবধনই তাদের প্রর্থন 
ধন। ক্রমে সংখ্যাগুরু দেশী লোকের প্রভাবে তাদেব মধ্যে দেশী জন্না- 
স্তববাদ, কর্নবাদ, ধ্যান, মন্দিবউপাসনা, মৃতিপূভা, বৃক্ষ-পশু-পাখি ও 
নারীদেবতা পূজা চালু হল, সে সঙ্গে এল নানা বুতপৃজা-পাবণ এবং 
লৌকিক ও স্থানিক বিশ্বাস সংস্কার । এভাবেই তাদেব বৈদিক জীবন- 
চেতনা ও জগৎ-ভাবনা ক্রমে দৈশিক দেহতত্বে ও পবলোক তন্ত্রে প্রভাবিত 
হয এবং দৈশিক সাধনাতত্বও গ্রহণ কবে তাবা। ফলে দেশী সাংখ্য, 
যোগ ও তত্র বাক্ষণ্য মতেব, শাস্ত্রের ও সাধন'ন আপবিহা্য অঙ্গ হবে উঠে 
এমনকি হান্ষণ্য তখ। আর্ধতত্বচিস্তার চবম বিকাশ-প্রতীক উপনিষদ এ পুব- 
ভারতেৰ অনাব-মননে খন্ধ বলে কাবেো কাবো ব'বণ। | আধাবত-বঙ্গাবত 
তথ। উন্তনাপথ বহির্ভূত বাউলার আধ ধন-সংস্কৃতি প্রবেশ করে অনেক পবে 
এবং ত। টেন-বৌদ্ধ প্রাবল্যের ফলে গণ-মানবে কখনো স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তাব কবতে পারেনি । তাই বাঙলাদেশে বু'ণা বর্ম সেন আমলেও 
পরিপূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবনি | এ কারণে বাউনান আম্বা গীত।-স,তি- 
গংহিতাৰ পাশে দেশজ লৌকিক দেবতা প্রাপানাও দেখতে পাই । দুই 
বিরুদ্ধ মত ও সংস্কৃতির পুবাণ মাধ্যমে আপদ্সৰক কলে গড়ে উঠেছে 
বাঙলাব ব্রান্ষশ্যবাদী পঞ্চোপাসক হিন্দুপমাজ। এতে জআধভাগ নগণ্া, 
অনা লক্ষণ প্রধান ও প্রবল। মুসলিম সনাঁজে ও ছিল স্থানিক ও লৌকিক 
বিশ্বাস-আচারেব প্রবল প্রভাব । উনিশ শতকেব ওহাবী কবাবেজী আন্দেলনেৰ 
ফলে লৌকিক ইসলাম আজ বাহ্যত প্রাব অবলপ্র । 


|| ১৯ || 

মধ্যযুগে সাহিত্যে বথার্থ কিংবা পূর্ণাঙ্গ সমকালীন সমাজচিতর মেলে 
না| মুখ্যত বণিত বিষয 3 বক্তব্যেব সঙ্গে প্রাসজিক না হলে কিছু বর্ণনা 
কবা সম্ভব হযনা। তা চাড়া সে-বুগেব সাহিত্যোৰ বিষ চিল প্রাচীন- 
কালের তথা অতীতেব দেব-দৈত্য-নন কিংবা নাজা-বাদশাহ-সামন্ত-সর্দাব | 
আজকালকাব গর্প-উপন্যাস-নটিক-প্রবন্ধেব মতো সমকালেব ও স্বস্থানের 
জগত-জীবন-জীবিক!, সমাজ-সংস্কৃতি, সমগ্যা-পম্পদ কিংবা আনন্দ-যস্ত্রণা 
সে-যুগের লিখিবেদেব 'নচঘার বিষব ছিল না, তাই সমাজ ও সংস্কৃতিব চিত্র 
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সেখানে দূলভ। কৃচিৎ কবির অনাবধানতায়-অক্ঞতায়-কল্পনার দৈন্যে 
সমকালীন প্রতিবেশ ক্ষণিকের জন্যে উ“কি মেরেছে মাত্র। তাই আমাদের 
লেকাযত জীবনে, লোকাচারে, লোক-সংস্কারে, বিশ্বাসে, প্রথা-পদ্ধতি-অনু- 
টানে যে আদিম লোক-বিশ্বাস-সংস্কাব, আচার-রীতি-রেওয়াজ অবিকৃত 
কিংবা রূপান্তরে আজো। বযে গেছে, সে-তথ্য আমবা লিখিত সাহিত্যে 
পাইনে, পাই লোক-সাহিত্যে, লোক-আচারে ও গ্রামীণ উৎ্সবে-পার্বণে- 
অনুষ্ঠানে নানা আচাব ও রীতি পদ্ধতির মধ্যে। আল্পনা, লোকনৃত্যে, 
পাবণিক লোক-সঙ্গীতে-বেমন গাজনে, গন্ভীরায় লোকবাদ্যে, যেমন-:এক- 
তারাব-দোতারায়-শিক্ষাব-বাঁশিতে, ভেপূণ্তে, মন্দিরায়-খঞ্জনীতে ও টঢাকে- 
ঢোলে, আতুর ঘবের আচারে, যগ্রপূজায়, সাধভক্ষণে, গায়েহলুদে, 
পানিভরণে কিংবা কলাগাছ-ঘট-আমসারতীতে, ধানে-দূর্বার-হল্দে-দীপে-বৃপে- 
ধূনা-তোলোবাইতে (অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার মাথা তেলসিক্ত করা - অভ্যর্থনা 
আপ্যাবপণ ও ববণ কবাব জন্যে ), মারোয়া সাজানোর আচাবে, দুধ-সাছ- 
তন্দ্রে, হুক্-তাক-যাদূ-উচাটনে, বস্মতীপুজায়, ক্মারীব বীক্রবপনে, পানি 
মানে ও মান কৃষি ও বুনন সংক্রান্ত তে, শক্তিপ্রতীক কাল্লনিক পীব- 
পূজা, বুনো হিংসু জীব পুজা, মহামারীর দেবতা৷ পূজা এবং প্রতিবেশ।- 
নুকুল খেলাধূলা আদি অস্ট্রিক-মঙ্গোলের অবিকশিত বুনো সমাজেৰ ব্যান- 
ধাবণা ৩ আচাব-সংঙ্কাবের বেশ রয়ে গেছে সেগুলোর কিছু কিছু আজো 
আমাদেন প্রত্যন্ত অঞ্চলেবৰ আবণ্য মানবে ভিন্নাকারে দেখা যায এবং অন্য 
দেশেব বিভিন্ন আদিম বূনো মানুষে সংস্কারে সেগুলো জড় মেলে । বিভিন্ন 
'মটিফে বিন্যাস বিশেষণ হলে আচাবে ও তাত্পর্ষে সাদৃশা যাচাই করা, 
সহড হবে। 


ব্বাওপ্রান্র মৌল ধর্স 


সাংখ্য ও যেগ--এই দই শাস্্র ও পন্ধতি যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা 
আজকাল কেউ আর অস্বীকার কবেনা। এ শাস্ত্র অস্ট্িক কিংবা বাওরাৰ 
প্রত্যন্ত অঞ্চলেব কিরাত জাতিৰ মনন-উদ্ভৃত, ত। নিশ্চয করে বনবাব উপায 
নেই। তবে উভয গোত্রীয় লোকের মিশ-যননে যে এর বিকাশ এবং 
আধোন্তব যুগে যে এব সর্বভাবতীয তথা এশীষ বিস্তার, তা এক বকম 
সনিশ্চিত। 

না বললেও চলে যে বাঙালী গোত্র-সঙ্কর বা বণ-সঙ্কব জাতি । বাঁঙালীব 
মধ্যে অস্টিক প্রাধান্য থাকলেও ভোট-চীনাব বক্ত মিশ্ণ যে বহর পবিমাণে 
ঘটেছে, ত।" নৃতান্তিক বিচারেই যে প্রমাণিত ত। নব, তাদেব নান। আচাব- 
আচবণেও দৃশ্যমান । বলতে কি বাঙানীব দেছে আর্ধরন্ত ববং দূর্ক্ষ্য। 
আধ্্য ধর্ন, সংস্কৃতি ও শাসনেৰ প্রভাবেই আভিজাত্যকামী বাঙানী আর্ব নামে 
পবিচিত। 

বাঙালীব শিব ওত্ধর্ধ ঠাকর অনাধ মানপপ্রনূত। তেমনি অনাদি- 
আদিনাথও কিবাত জাতির দান। ভোট-চীনার নত, নথ, নাত, নাথ 
থেকেই যে 'নাথ' গৃহীত, তা' আজ আব গবেষণাৰ অপেক্ষ। বাখে না। 
অতএব নিধষাদ-কিরাত অধ্যষিত বাঙলা বাঙালীব বর্ন ও সংস্কৃতিব তিন্তি 
এবং উদ্তব-রহনয সঙ্কান কবতে হবে এই দুই গোত্রীঘ মান্ঘৈব বিশ্বাস- 
সংস্কারে ও ভাষায়। মনে হর, আধ-পূর্ব যগেই মাংখ্যদধন ও বোগপদ্ধতি 
সর্বভারতীঘ বিস্তৃতি লাভ কবেছিল। এ কাবণেই সম্ভবত মযেনজো- 
দাড়াতেও যোগী-শিবমূতি আমরা প্রত্যক্ষ করি। 


কোন সংখ্যাল্ল গোত্রের পক্ষেই বিদেশে স্বকীয বৈশিঞ্য বজাব বাখা সন্তব 
হয না| পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে তার বছ নাজির । আমাদের দেশেই 
শক-হন-ইউচি-তুকী-মুঘলেরা শাসক হিসেবেই এসেছিল, কিন্ত সংখ্যাল্লতার 
দকনই হয়তো তারা তাদের ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি বেশী দিন বক্ষা কবতে 
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পারে নি। আরেরাও নিশ্চয়ই দেশবাসীর তুলনায় কম ছিল। তাই খণ্ে- 
দেও মেলে দেশী ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবেব পবিচয়। 

বৈদিক ভাষার দেশী শব্দ যেমন গৃহীত হয়েছে, তেষনি যোগপদ্ধতিও 
হয়েছে প্রবিষ্ট । বস্তত এই দ্বিবিব প্রভাব ধপ্বেদেও সুপ্তকট। তাছাড়া, 
দেশী জন্মান্তরবাদ, প্রতিম৷ পূজা, নাবী, পশু 'ও বুক্ষদেবতার স্বীকৃতি, মন্দি- 
রোপাসন।, ধ্যান এবং কর্মবাদ, মাবাবাদ এবং প্রেততন্তও দেশী মনন-প্রসত। 
কাজেই যোগ ও তন্ত্র সর্বভারতীব হলেও অস্ট্রিক নিধাদ ও তোট-চীনা 
কিরাত অব্যঘিত বাউল|-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হযেছিল এ-সবেব 
বিশেষ বিকাশ । যোগীর দেহশুদ্ধি ও তাম্ত্রিকেব ভূতশুদ্ধি মনত অভিন্ন 
এবং একই লক্ষ্যে নিয়োজিত । বহু ও বিভিন্ন মননেব ফলে, কালে ক্রম- 
বিকাশের ধারায সাংখ্য, যোগ ও তত্ত্রবতিনটে স্বতন্ব দর্ন ও তন্ুবপে 
প্রতিষ্ঠা পা । এবং প্রাচীন ভারতেব আব আব এতিহ্যব মতো এগুলোও 
আর শাস্ত্র ও দর্ণনের মর্থাদা লাভ কবে। 

"মনি প্রাচীন শিব-_ কিরাতীয ধানুকী, কৃষিজীবীব কৃষক এবং বাহ্গণ্য 
বোগী-তপক্কীৰপে নান। বিবর্তনৈ পৌবাণিক কপ লাভ কবেছেন বটে, কিন্ত 
তাৰ আদিবপও৩--তথা বৃষ্টি, শস্য ও সন্তান উৎপাদনের [সূর্ধ] দেবতাব স্মাবক- 
গুণও বিলুপ্ত হবনি। বস্তত দেবাধিদেব মহাদেবন্ূপে শিবকে কেন্দ্র কবেই 
ভাবতীব আধ-অনার্ব তন্তু ও বর্ম বিবতিত ও বিকশিত হযেছে । তাই 
যোগ-পহ্থেব মাযকও শিব। তিনিই নাথপহ্থেব প্রভাবে হবেছেন অনাদি, 
আদি ও চন্দ্রনাথ । এবং অন্যান্য নাথ সিন্ধাব প্রত্যক্ষ ও পনোক্ষ ভনক। 

এই বোগই শিব-সংপৃক্ত হবে বৌন্ধ তান্ত্রিক, ঝান্ধণ্য তান্ত্রিক, নাখ 
পঞ্থ, বৌন্ধ সহ।ভীবা, বৈষ্ণব সহজিবা [এ স্তরে শিব-উম্াব পবিবতে 
বাধাকৃৰ্চ প্রতীক গৃহীত ]মতব্ূপে যেমন বিকাশ পেবেছে, তেমনি সৃকীমত 
সংশ্রিই হবে বাঙন।র সুফীমত গড়ে তুনেছে। শৈবমতে ও নাথপন্থে 
পার্ষক্য সামান্য ও অর্বাচীন। শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্ববন্বও তন্তেব 
দিক দিযে অভিন্ন । আজীবিক, জিন, বুক্ষচাবী, [উক্ষ, সন্্যাসী, 
সন্ত এবং ফকিবও এ যৌগিক সাধনাকে অবসপ্ধন কবে বৈবাগ্যবাদকে 
আজে! চাল বেখেছে। আলেকজাগ্াব, মেগাস্থ্িনিস, বার্দেসানেস, হিউএন 
সাও, জালালুদ্দীন, আলবেকনী, মার্কোপলে।, ইবনবতৃত৷ প্রভৃতি সবাবই 
দৃষ্টি আকর্ণ করেছে যোগীরা | এদিকে বেদে (সাম), বান্ধণে (শতপথ) 
ও উপনিষদে (ছান্দোগ্য), যহাভাবতে, গীতায় ও পবাণে যোগ, বুক্ষচর্য ও 
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সন্ন্যাস প্রভৃতিব প্রভাব ও উদ্তব লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক উপোসথ 
সম্ভবত যোগতত্তের প্রভাবজ। শাসক ও সমাজপতি আর্ধদের প্রাবল্যে 
হুষ্কার' তগা ওক্কার মন্ত্রদিয়ে যৌগিক সাধনার শুরু হলেও, কলবৃক্ষ 'বকুল', 
আভরণ ক্দ্রাক্ষ' ও কর্ণে কড়ি, আহার্য 'কচুশাক', শব সমাহিতি প্রভৃতি 
দেশী এতিহ্যবই স্মারক : 

'মৃণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পের মালা । 

ঝলমস কবে গায়ে ভস্ম, ঝুলি, ছালা । 

পূনবপি যোগী হৈব কর্ণ কড়ি দিষা |” (গোরক্ষ বিজয়) 

এই কড়িও অস্টিক-দ্রাবিড়ের | মিসরেও ছিল এই কড়ির বিশেষ কদর । 
এখনো বাঙনাব ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগীর কাছে কড়ি বিশেষ 
তত্তের প্রতীক । শিবের এই বপ নিশ্চিতই দেশী কিরাতের। 


দেহাধাবস্থিত চৈতন্যকেই তারা প্রাণশক্তি বা আত্বা বলে ষানে। 
দেহনিবপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু, দেহ সম্বন্ধে তাবা সহজেই 
কৌতৃহলী হযেছে । দেহ-বন্ত্রের অন্ধি-সন্তি বোবা ও দেহকে ইচ্ছার 
আয়ত্তে বাখা ও পবিচালিত করাই হয়েছে তাদের সাধনার মুখ্য লক্ষ্য। 
তাই প্রাণ-অপানবায়ু তথা শ্বাস-প্রথাস বা রেচক-প্রক তত্ব, দেহচ্বার, 
নাড়ী, দেহেব বিভিন্ন গুকৃত্বপৃর্ণ স্বান প্রভৃতির অনুসগ্ধান, পর্ববেক্ষণ ও নিযন্ত্রণ 
তাদের পক্ষে আবশ্যিক হযেছে! সেজন্যে পরিভাষাও হয়েছে প্রয়োজন , 
এভাবে দশমী দুবার, চন্দ্র-সূধ, ইঙ্গলা-পিঙ্গলা-সুধুম়া, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী 
চতুষচত্র বা ঘটচক্র, বিভিন্ন দল-সমন্থিত পদ্ম, বাকানল, কুলকুণ্ডলিনী, উলটা 
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সাধনা প্রভৃতি নানা পরিভাষা ক্রমে চালু হয়েছে। 

এই সাবধনাব হঠ (রবি-শশী) যোগই মুখ্য অবলব্ধন। হ-দূর্ধ বা অগ্নি, 
ঠ-চন্দ্র বা সোম। হঠ-শুক্র ও রজঃ-র প্রতীক | এই যোগের বহুল 
চর্চা হয়েছে প্রাগজ্যে তিষপূর্রে, নেপালে, তিব্বতে ও বাঙবায। বৌদ্ধ বজ যান, 
সহজযান, মন্ত্রবান ও ততম্ত্রেব প্রাণকেন্ত্র ছিল এই প্রাগজ্যোতিষপূরেরই 
কামরূপ-কামাখ্যা | এখানেই সংকলিত হয়েছিল প্রখ্যাত যোগগ্রন্থ অমৃতকৃণ। 
নেপাল ও তিব্বত আজো গুহ্যসাধকদের শিক্ষ। ও প্রেরণার কেন্দ্র। [সিব 
যোগী উততরাধী বা উত্যর দিসি সিধ ক! জোগ'- গোরখবাণী £ ডক্টর 
পীতাম্বব দন্ত বড়খাল সম্পাদিত, পৃঃ ১৬]। 

অতএব এই কায়া-সাধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ব ও পদ্ধতি। 
বৌদ্ধ, জৈন, বাহ্ধণ্য ও মুসলিম বাঙালী তথা ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো 
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অস্বীকার করেনি । তবু নেপাল-তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধ্যে বৌদ্ধযুগে 
কেবল বাঙলা দেশেই এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করি। কেননা এখানেই 
সহজিয়া ও নাথপহ্থের উদ্ভব। এই বাঙউলাদেশ থেকেই 2 
হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই 
পশ্চিমেতে গোখ গেল উত্তরে ফীনাই। 
হাড়িসিদ্ধা মযনামতীতে (চট্টগ্রামে-জালন ধারায়-সমন্দরে ?), কান্‌পা 
উড়িষ্যায, মীননাথ কামরূপ-কামাখ্যায় এবং গোরক্ষনাথ উত্তর-পশ্চিম 


ভারতে গিষে স্বমমত প্রচার করেন । এ'দেব মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রতাবই 
সর্বভাবতীয় ইতি 


পববদেশ পছাহী ঘাটি 
[জনম] লিখ্যা হমাবা ভোগ 
গুকু হমারা নাবগব কহী এ 
মৈটে ভবম বিবোগ- [গোরখবাণী, ডক্টৰ পীতাম্বব দত্ত 
বড়খাল সম্পাদিত, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রযাগ | ] 
_-পূর্বদেশে [আমাব]জন্য, পশ্চিম দেশে বিচরণ, জন্মসূত্রে [আমি] যোগী, 
গুরু [আমার| ভব-সাগরের নাবিক, আমি ভ্রমদূপ রোগ থেকে মুক্ত হই। 
শেষ বয়সে সম্ভবত তিনি নেপালে অবস্থিত হন। নেপালীদের 'গোর্ধা” নাম 
হয়তো গোরক্ষশাথের প্রভাবের স্বাবক। তাছাড়া গোরখপুর ও গোরখপন্থ 
আজো বিদ্যমান । মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ তথা মোচংদরের প্রভাবও বিস্তৃতি 
পেরেছিল । এদেব প্রভাব, রচনা ও কাহিনী কেবল বাঙলা ভাষায় ও 
বাউল দেশেই বিশেষ করে রক্ষিত বরেছচে। বৌদ্ধ সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব 
সহজিযা গান, বাউল গীতি, বোগীব গান ও যৃগী কাচ আজো বাঙলা 
দেশেরই সম্পদ । ভারতেব অনাব্র এসব গান ভক্তিবাদেব মিশখণে বিকত। 
এসব সিদ্ধার কেউ উচচবর্ণের লোক ছিলেন না। তাঁতী, তেলী, কৈবর্ত, 
ডোম, হাড়ি ও চাড়ালই ছিলেন৷ 
ভণত গোবখনাথ মছিংদ্রণা পৃতা ]শ্রিষ্য] জাতি হমারী তেলী 
পীড়ি গোটা কাটি লীবা পবন খপি দীব] ঠেলী। 
বদত গোবখনাথ জাতি মেবী তেলী 
তেল গোটা পীড়ি লীর্মা খুনী দীবী মেলী। 
_বগোবখবাণী, পিতান্বর সম্পাদিত, পৃ: ১১৭] 
এতেও এ'দেব বাঙালীত্ব তথা অনার্ধত্ব প্রমাণিত হয়| 
সমাজ ও সংস্কৃতির দপ--&8 
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এসব কায়াসাধকরা মানুষেব জন্ম-রহস্য থেকে ৃত্যু-লক্ষণ অবধি সব 
কিছুর সন্ধান করেছেন, এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মৃত্যুপ্তর় হবার উপায় 
আবিষকারে ব্রতী ছিলেন । দেহস্থ চারিচন্দ্র, শোণিত, শুক্র, মল, মৃত্র প্রভৃতি 
নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচালিত করে অমুতবসে পরিণত করতে চেয়েছেন। 
ওকবাদী এ সাধনায় নাদ, বিন্দু, রজঃ ও শুক্র সৃষ্টি-শৃক্তির উৎস। বিন্দু ধারণ 
করে সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করলে, জীবনী-শক্তি অক্ষত থেকে আযু বৃদ্ধি করে। 
কেননা সৃষ্টিতেই শক্তির শেষ, সৃষ্টিব পথ বন্ধ হলে ধ্বংসের পথণ্ড হয় রুদ্ধ | 
এভাবে তার ইন্দ্রিয় বা দেহের--- 

দশ দরজ বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে 
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা । 

বিন্দুর উত্বায়নের ফলে ললাট দেশে তা সঞ্চিত হয়। এব নাম সহগাৰ 
বা সহগ্রদল পদা। এতে চিব রমণানন্দ লাত হয়--এরই নাম সহজানন্দ বা 
সামরস্য। এই সহজানন্দেব সাধকবাই সচিচদানন্দ, সহজিবা ও আধুনিক 
বাউল। 

চৈতন্যরূপ আত্মার রজ: ও শুক্রতেই স্থিতি | নতুন চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে 
সে আত্মা রজ: ও শুক্র রূপে তরলত। প্রাপ্ত হয়। সাধক ও সাধিকা যথাক্রমে 
বজঃ, রক্ত ও শুক্রবিন্দু পান ধ্করে সেই চৈতন্যকে দেহাধাবে আবদ্ধ রাখে । 

সর্বভাবতীয় সাধনায় এবং এঁতিহ্যে পৃ হয়েও সাংখ্য, যোগ ও তত্র 
বাঙলার ধর্ম, বাঙালীর ধর্ম । কেননা, এই ধর্ষের উদ্ভব ও বিশেষ বিকাশ ভূমি 
বাঙল৷ | এখানেই অমৃতকৃণ্, বৌদ্ধ সহজিয়ার দৌহ। ও চর্ধীপদ, কৌলজ্ঞান 
নির্ণয়, বৈষুব সহজিয়ার স্হজিবা পদ, বাউৰগীতি, ধর্মমঙগল, শ্ন্যপূরাণ, 
মযনামতী-মাণিকচন্দ্র-গোপীঠাদ গাথা,  বোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল 
গীতি, গোবক্ষবজয়, অনিলপুরাণ, যোগীর গান, যুগীকাচ, হাড়যালা, 
শ্ঞানপ্রদীপ, যোগকলন্দব, হর-গৌবী-সব্বাদ, নুবনামা, শিন্নায়া, 
তালিবনায।, আগম-জ্ঞানপাগব, আদ্যপবিচব, নবজামাল, গোর্ষসংহিতা, 
যোগচিস্তামণি প্রভৃতি রচনা যেমন এদেশেই মেলে, তেমনি এদেশী লোকের 
ধর্ম-সাধনায় যোগ-তন্ত্র আজে! অবিলুপ্ত । আজে! হিন্দু-মুসলিম সমাজে 
প্রচ্ন্ন-বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নর। ডাকিনী-যোগিনী, তুক-তাক, দাক- 
টোনা, মন্ত্রকবচের জনপ্রিয়তাও বৌদ্ধপ্রভাবের স্মারক | গুরু, প্রেত আৰ যক্ষও 
বৌদ্ধদের দান। আজো বৌদ্ধ বোগ ও তন্ব বাঙালী হিন্দু-যুসলমানেৰ 
অধ্যাত্ব্সাধনার তিত্তি। বাঙউল৷-পাক-ভারতের মধ্যে এ দেশেই বৌদ্ধশাসন ও 
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বীদ্ধপ্রভাব ছিল দীর্ধস্থায়ী--উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পাল-রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে 
সমতটে চন্্র-শ্াসন। এখানেই অভিন্ন সত্তায় মিলেছে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও 
ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি । প্রাচীন কালেই নয কেবল, মধ্যযুগে এবং 
আধুনিক কালেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও কলকাতার ব্রাহ্মমত ভারত- 
বধকে দান করেছে বাঙালীই। 

চৌরাশীসিদ্ধার অনেকেই বাঙালী । অবশ্য এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যা- 
বাচক নয, সিদ্ধিপ্ঞাপক। 'চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহতত্তে সিদ্ধ” -অর্থে 
মূলত চৌরাশীসিদ্ধা ব্যবহৃত [সৈয়দ সুলতান] | পরবর্তী কালে অক্ঞতাবশে 
সিদ্ধার সংখ্যাজ্ঞাপক মনে হওয়াব চৌরাশীজন সিদ্ধাব তালিকা নির্মাণের 
ব্যর্থ প্রয়াস শুক হরেছে। ডক্টর সুক্মার তসেন9 মনে করেন, চৌরাশীসিদ্ধা 
বপকান্বক । তিনি বলেন, “চৌষট্ট বোগিনীর চৌঘট্টিব মত চৌরাশীসিদ্ধেব 
চৌরাশীও সাঙ্কেতিক পংখ্যামাত্র |”. [ডঃ পঞ্চানন মণ্ডপ সম্পাদিত 
'গোর্থবিজয়'-এব ভূমিকাস্বরূপ নাথ পম্থেব সাহিত্যিক এতিহ্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, 
পৃঃ ১--খ (৬)।] ডক্টব ণশিভূষণ দাশগুপ্ত ও সন্দেহ পোষণ কবতেন। 
(0০২০৩ [২০1101005 ০010.) 


মান্ষেব পর্মমত কেবল আচাব-আচবণই নিমন্ত্রণ করে না, তাৰ 
ভাব-চিন্তাও পরিচালিত কবে। এই জন্যে মানৃুষেব সমাজ-সংস্কৃতিতে 
ও ভাব-চিন্তাফ মতের প্রভাবই মধখ্য। বাঙালীৰ এই যোগতান্ত্রিক 
জীবনতত্তুও বাঙালীব জীবনে এবং মননে প্রগাঢট ও ব্যাপক প্রভাব বেখেছে। 
এর ফলে বহিবাগত বৌদ্ধ, ব্াছণ্য মত ও ইসল ম এখানে কথনে। স্বৰপে 
প্রতষিত হবনি। এদেশীর বিশ্বাস, সংস্কাব ও আচাবই বহিরাগত 
বর্মমতেৰ প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তাব পেষেছে। এবং ক।লিক অন্শীলনে 
ও বহু মননেন পবিচরধাৰ সূক্ষ্ম ও সুমাজিত হবে আমাদেব সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্যে এনেছে ওজ্জস্য। এভাবে বৌদ্ধ-বিকৃতিব ফলে পেলাম মন্ত্রবান, 
বজযান, কালচক্রবান, সহজযান ও নাখপঞ্থ। হাক্দ্যবিকৃতিব পবিণামে 
পেনাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা, ইসনামী বিকৃতিতে এল 
সত্যপীব কেক্ী বু দেবকল্প ও দেবপ্রতিগ্বন্দী লৌবিক পীর--যাদের 
দ'চাবজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব কাল্লনিক। জাজো 
আঁমাদেব সামাজিক, পার্বণিক ও আচারিক কীতিনীতিতে আদিম 
/১7111015179 1 1০-০51151 প্রবল ও মুখ্য | আমাদের ধমীব বিশ্বাস কেবল 
বহিরাঙ্গিক প্রসাধনেব মতোই আমাদের পৃকষানুক্রমিক এঁতিহ্য ও বিকথের 
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সঙ্গে প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র। তাই ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
ধারণা আক্ষরিকতাবেই সত্য। তিনি বলেন, 
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যোগ ও তান্ত্রিক সাধন! দ্বিবিধ : বামাচারী ও কামাচারবজিত | 
গোরক্ষনাথ কামাচারবভিত বা বৃক্ধচর্ব সাধনার প্রবর্তক। এ গোরক্ষ- 
মতবাদীরাই নাথপন্থী। আর হাড়িফা বা জালন্ধবী পাদের অনুসারীরা 
বামাচারী। প্রথমোক্ত জসন্প্দার অববৃত যোগী, শেষোক্ত সম্প্রদায় 
কাপালিকযোগী। নাথপন্থীবা ব্রাঙ্গণ্য বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে শৈবদের সঙ্গে 
অভিন্ন হযে উঠে । আর পা-পশ্থীরাও খৈব-শ্াক্ত তান্ত্রিকরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত 
হয়ে পড়ে। মুলত এদের সাধন। আজে প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমত- 
ভিত্তিক তথা আদি সাংখ্য-যোগ-তন্তর-ধারার ধারক। পরিণামে সবাই 
আত্মজ্ঞান, শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষ-কামী। এদেশের প্রাচীন অনার 
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শিব ভোট-চীনার প্রভাবে 'নাথ' হয়ে আবার ব্বাঙ্গণ্য-প্রাবল্যে শ্রিব-হর- 
মহাদেব রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম, প্রাচীন ও 
অবাচীন তথা দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোক্গল ও আধ-মশন প্রসূত সব ছ্থান্দিক 
গুণ নিয়ে শিব আজো জীবন্ত উপাস্য দেবতা । 
দেহস্থিত চৈতন্যই আত্মা । এ আত্মা জগৎ-কারণ পবমাত্বারই অংশ । 
খণ্ডকে স্বরপে জানলে অখণ্ডকেও জানা হয়ে যায়। এ জন্যে দেহের 
কর্তৃত্ব বা নিবন্ত্রণাধিকার চাই । এই নিষন্্ণ সম্ভব দম বা শ্বাস-প্রশ্বাস 
রূপ পবন যখন আয়ত্তে আসে। আব এজন্যে বিন্দুধারণ, দেহ বা 
ভতশুদ্ধি, ত্রিকাল দৃষ্টি, ভাণ্ডে বঙ্গা্ড ও জীবে ব্রহ্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, ইচছা- 
সুখ, ইচচ্ামৃত্যু প্রভৃতিব সামর্থ্য অর্জন প্রযোজন । 
দেহ হচ্ছে মন-পবনের নৌকা । প্রাণ ও অপান বায়ু আর মনরূপে 
অভিব্যক্ত চৈতন্যই হচেছ দেহবস্ত্রে ধানক ও চালক । তাই মন-পবনকে 
যৌগিক সাধনা বলে ইচছ্ছা-শক্তিব আবন্তে আনতে হয 
মন থির তো বচন থিৰ 
পবন থিব তো বিন্দু থিব 
বিন্দু থিব তো কন্ধ থিব 
বলে গোবধদেব সকল থিব।?? 
[অক্ষব কমার দন্ত 'ভারতবধাঁষ উপাসকসম্পূদাষ, খর খণ্ড, হয় সং, 
পূ ১১৮ |] 
বাঙালী মুসলমানেরা এই সাধনাই ববণ কবেছিল। কেবল দৃ'চারটা 
আববী-কাবসী পবিভাষা এবং আল্লাহ্‌-রসুল, আদম-হাওরা, মোহান্মদ-খাদিজা , 
আলি-ফাতেমা এবং বাকিনী প্রভৃতিব বদলে ফিরিস্তা বসিয়ে এই প্রাচীন 
কাযা-সাধনাকে ইসলামী কপ দানে প্রযাসী ছিল। জম্ননুয়ের চেষ্টাও 
আছে । যেমন নরানচাদ ফকীবেব 'বালকানাশা'য় পাই : 
দিল্ুসে বৈঠে বাম-রহিম দিলুসে মালিক-সাই 
দিলসে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্রিল স্থান ভেস্ত পাই। 
ঘবে বৈঠে চৌদ' ভুবন মুজিআ আলম তারা 
চাদযক্ত মেঘজতি ইন্দ্রে বইছে ধারা |... *** 
[প্রাচীন পথির বিবরণ £ আবদুল করিম ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৩৮] 
অতএব, বাউলার ও বাঙালীর আদিধর্ষধ বৌদ্ধ, যাক্ষণা ও ইসলামী 
আবরণে আজকের দিনেও অবিলুপ্ত । ধর্ধ, আদ্য, পৃরুষপুরাণ, নাথ ও 
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নিরগ্রন--পাক-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যতো বাঙউলাদেশেও আল্লাহ- 
খোদার পরিভাষারূপে গোটা মধ্যযুগে বছল ব্যবহৃত হয়েছে ।১ 


যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধ সমাজেব 
ক্রম্নবিলুপ্তিতে গড়ে উঠে বাঙলার ঝ্ান্ষণ্য ও মুসলিম সমাজ । তাই পৃৰ 
এতিহ্যের ও বিশ্বাসের রেশ রয়েছে তাদের মননে ও আচাবে। 


এরও আগে পাই মৃগয়াজীবী ও মাতৃপ্রধান সমাজের কৃঘিজীবী ও 
পিতৃপ্রবান সমাজে বপান্তরেব ইঙ্িত। বাওনাব নারীদেবতাৰ আধিক্য 
মাতৃপ্রাধান্যেব সাক্ষ্য এবং ক্ষেত্রপ্রাধান্যও-তাবা, শ।কন্তরী (দৃগ।), 
বস্মতী, লক্ষ্মী, সবস্বতী প্রভৃতিব জনপ্রিরতায় সপ্রমাণ। তা ছাড়া মুগযা- 
জীবীর হাতিরার “হরবনু'- ভঙ্গ করে তথা পরিহার কবে বাম কর্তৃক সীতাকে 
[লাঙ্গলের ফাল] গ্রহণ কিংবা অহল্যাকে [যাতে হল পড়েনি] প্রাণ দান 
প্রভৃতি রূপকেব মধ্যেও রয়েছে কিরাতীযঘ-নিষাদীব যাবাবব জীবন থেকে 
স্থির নিবিই কৃষিজীবনে উত্তরণেব ইতিহাস । 


জীবিকার ক্ষেত্রে এই যুগয়া ও কৃষি জীবনের অসছাবতার অভিজ্ঞত। 
থেকেই আদে যাদূতিস্তে ও জন্মাস্তরবাদে আস্থা । কেনন। তাবা অনুভব 
করেছে বাঞ্চাসিদ্ধির পথে কোথা থেকে যেন কি বাধা আসে । কাবণ-কার্য 
জ্ঞানের অভাবে এ প্রাতিক্ন্য কিংবা আনুক্ন্যের অদৃশ্য অবি ও মিত্র শক্তি 
সে কল্পনা ন। কবে পারেনি । তাই প্রতিকার-প্রতিবোধ কিংবা আবাহন 
মানসে সে আস্থা রেখেছে বাদতে, মন্ত্রশ।ক্তত, পূজা এবং প্রতীকী ও 
আনষ্ঠানিক আবহে । 


১. শাহ মহন্্দ সগীবেব “ইউম্থফ জোলেখা'য় ও দৌলত উজিব বহবাম খানেব 
“লায়লী মক্রন* কাব্যে ধর্ম বহুবাব ব্যবহৃত হমেছে। নাথ ও নিনঞ্রন, আদ্য 9 
পকঘপ্রাণ সব রচনায় স.লভ। 
ইউস্থক জোলেখায়। 


মণে মনে ধর্ম আবাধন। 

বিনন তকতি কৰো ধর্মবাজ পাএ। 

ধর্ম আবাধিযা কবে ঘরেব আরম্ভ! 

ধর্ম পথে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর। 

জলিখাএ বোলে স্মরি ধর্ম নিবঞ্জন। 

ধর্মপথ স্মরি সম্বরে গমন। 

ধর্মের প্রসাদে আজি. পরিলেক আশ। 

ধর্ষ-আগ্া তোমার পরিব মনম্কাম | ইত্যাদি অনেক । 


এর এ তর গে শ্রে তেও 
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অভিজ্ঞত। থেকে সে জেনেছে কীজে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফল এবং ফলে বীজ 
আবতিত হয--ধ্বংস হয় না। সে-বীজও বিচিত্র--কখনো দানা, কখনো 
শিকড়, কখনো কাও্ আবার কখনো বা পাতা | কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর 
আবর্তন আছে, বিবতনও সপ্ভব-কিস্ক ধ্বংস যেন অসম্ভব। এর থেকেই 
হয়তো উদ্ভূত হযেছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্তু। তা ছাড়া স্বপের 
অভিজ্ঞতাও তাকে এক্ষেত্রে প্রত্যবী করেছে । 


আবাব অদৃশ্য অবি কিংবা মিব্রশক্তিব সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই 
বলে সে প্রতীকেব মাধ্যমে জানাতে চেবেছে তার প্রয়োজনের কথা এবং তাৰ 
তব, বাঞ্ত] 'ও কৃতজ্ঞতা | তাৰ এই অনুবোগ 'ও প্রার্থনা নিবেদিত হরেছে 
নাচে, মুদ্রা, গানে ও চিত্রে এবং প্রতীকী বস্তর উপস্থাপনার । এভাবে 
তাব প্রাণেব ও আরুর প্রতীক হবেছে দর্বা, খাদ্যকামনার প্রতীক হবেছে 
ধান, সম্ভানবাঞ্চা অভিব্যক্তি পেবেছে মাছের প্রতীকে, কলাগাছের রূপকে 
প্রকাশ পায় বৃদ্ধিব কামনা, আম্মকিশুলব তাব জ্বরা ও জুরমুক্ত স্বাস্থ্যের ও 
বৌবনেব প্রতীক, আব পৃণকম্ত হচেছ পিদ্ধিব ও সাফল্যেব প্রতীকী কামনা । 


মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কাব, আচাব-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হব 
আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূতি জীবন-চেতনা ও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই | তাই 
বৈষয়িক, নৈতিক, আধ্যাত্বিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকা- 
পদ্ধতি এবং পবিবেই্টনীজাত ভাযোনশন থেকেই সৃষ্টি হয প্রবাদ-প্রবচনাদি 
আপ্তবাকোেব এবং উপমা, জপক ও উতপেক্ষাব | 

কালে এখ্ুসাই হবে উঠল ভীবন ও ভীবিকাব ক্ষেত্রে লোকশিক্ষাব 
উত্স ও আবাদ এবং পবিণামে এগুলোই হল ধাম্িক, নৈতিক, বৈধরিক ও 
সামাজিক জীবাচনব নিবামক | এবই আধুনিক নাম শাস্ত্রীয় বিশ্বাস, সামাভিক 
সংস্কাব, নৈতিক চেতনা ও জ্ঞাগতিক প্রজ্ঞা । মননের বৃদ্ধি ও খদ্ধিব ফলে 
এব কোন কোনটি দাশনিক তান্ডুব মবাদাষ উন্নীত। যেমন যাদতত্ত্বের 
উত্তরণ ঘটেছে অব্যাত্বতন্তরে। জীবন ও ভীবিকায় নিরাপন্ত ও নিশ্চয়তা 
প্রাপ্তির প্রেবণাবশে বে-তাব, চিন্তা ও কষের উত্তাবন, পরিবতিত প্রতিবেশে 
ক্রমবিকাশেব ধারায় কালে তা-ই ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতা 
রূপে পবিকীতিত। যে-কোন সংস্কার অকৃত্রিষ বিশ্বাসে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে 
ধম্ীয প্রত্যয়ে পায় পবিণতি ও স্থিতি। 


অতএব. বাগুলার এই ধর্ম প্রবতিত ধর্ম নয়-লোকায়ত লোকবর্ম। 
ভৌগোলিক প্রভাবে ও এঁতিহাসিক কাবণে সাজ বিবর্তনের ধারায় এর 
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কালিক সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে। এ ধর্ম গোষ্ত্রর তথা সামাজি ক মানুষের 
যৌথজীবনের দান জনমানবের জীবনচেতনা ও জীবিকাপদ্ধতির প্রসূন, 
গণ মন-মননের রসে সম্ত্রীবিত গণ-সংস্কৃতির প্রমূর্ত প্রকাশ | এই ধর্ম ও 
সংস্কারের এবং আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাচীন বাঙালীর 
পরিচয় ও আধুনিক বাঙালীর এ্তিহ্য। ইতিহাসের আলোকে স্বরূপে 
আত্বদর্শন করতে হলে এসবের সন্ধান আবশ্যিক । 


বাঙালীর ধর্মতত্তে পাপ-পৃণ্যের কথা বেশ্রী নেই। অনেক করে রয়েছে 
জীবন-রহস্য জানবার ও বুঝবার প্রয়াস। লোক-জীবনে সেপ্রয়াস আজো 
অবিরল। যনে হয় দারিদ্রযক্রি্ট লোক-জীবনের য্ত্রণামুক্তির অবচেতন 
অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্বতত্তে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির 
প্রশয় কামনা করেছে। এভাবে পাখিব পবাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও 
বেদণা ভুলবার জন্যে আপ্মানী-চিন্তার মাহাত্ময-প্রলেপে বাস্তবজীবনকে 
আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময কল্পলোক রচনা কবে এই নিমিত 
ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মান্ষ। আজো 
গরীবধরের প্রতারিত-প্রবঞ্চিত সেই মানুষ উদারকণ্ঠে সেই উদাস গান গায়। 

তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীই হয়েছে তার সেই তাবের জীবনের 
রূপক । এ-ই হয়তো দুঃখ-্দীর্ণ, ছন্দ-ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয়, 
হয়তো বা পিছিয়ে-পড়া। মানুষ্রে প্রতিহত কায্যঙ্জীবনের স্বাপ্রিক প্রকাশ 
অথবা আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের অবচেতন কামনার বিদেহী গুপ্লন। 


ব্বাউল্রায় সুফী প্রভাব 


মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাউলাদেশে সূকী দববেশ এসেছিলেন কিনা 
ইতিহাস তা বলতে পাবে না।১ তবু পাহাড়পুবে ও মযনামতীতে আব্বাসীয 
খলিফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তিং ও সোলেমান, খুবদাদবেহ, আলইদ্রিসী, আল- 
মাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং হুদূদূল আলম গ্রন্থেব বিববণেব প্রমাণে৩ স্বীকাব 
করতে হয যে, অন্তত আটশতক থেকে আববদেব সঙ্গে বাঙউলাব বাণিজি/ক 
সম্পর্ক শুক হয। অবশ্য 2১101010510 000 161%11016817 ০৪৪"-এর 
আলে।কে যাচাই কবলে এ সম্পক খীস্টীৰ প্রথম শতক অবৰি পিছিয়ে দেয়া 
সম্ভব! গ্রাম বন্দবে আরব বেনেবা বচবে কষেক মাস খেকে যেত। 
সে সূত্রে বন্দর এলাকায় তারা বৈবাহিক সবন্ধ পাতিবেছিল কিনা জানা 
নেই । তবে পববর্তী কালের পর্তুগীজ প্রভৃতি যুবোপীয় বেনেদেব জীবন- 
যাপন রীতিব কথ। স্মাবণে রাখলে এ সম্পকিত অনুযান করা চলে। 
ইংরেজ আমলে দেখেছি, বাঙালী মুসলমানেবা বঙ্গীয বাঁ স্ত্রী গ্রহণ করত 
অ'ব তাদেব সন্তানেরা জেবরবাদী' নামে পবিচিত হত। এমনি সঙ্কর 
মূসলমান হযতো কিছু ছিল চট্টগ্রামেব বন্দব এলাকায | মুসলমান বাব- 
সাধীদের পাহাড়পুরে মরনামতীতে কিংবা কামবৰপে বাতাযাত ছিল কিনা 
বলা বাবে না। কেৰন। তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অন্যভাবেও নীতি 
হওবা সন্ভব। কিন্ত ইসলামে প্রচাব ও প্রসার যুগে মুসলিম বেনে বা 
তাদেৰ সঙ্গীদেব কেউ ইসলাম প্রচাবে আগুহী হয়নি, এমন কথা ভাবৰ 
কেন! আমাদেব মনে হয় তখনো মুসলিম সমাজে সূফী মতবাদ প্রসার লাভ 


১. সাহিত্য পত্রিকা : বর্ষা সংখ্যা ১৩৭০। বাঙ্লাদেশে যসলমান আগমমের 
যগ : ডক্টব আবদ্‌ল করিম, প্‌: ৯২-১০২। 
২. ক. পর্ব পাকিস্তানে ইসলাম : ডক্টব মৃহশ্রদ এনামুল হক, পৃ: ৯২। 
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৬৫ 


করেনি বলে এবং দণ্ডশক্তিও বিধমীর হাতে ছিল বলে এদেশে যারা ইসলাম 
প্রচার করতে এসেছিলেন বা অন্যসূত্রে এজে ইসলাম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, 
তারা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি । দরবেশ 
না হলে তথা কেবামতিৰ আভাম না পেলে, অজ্ঞলোকেরা ভক্তি করবার 
কারণ খুজে পায় না। কাজেই তেমন লোকের স্াতি রক্ষার গরজও 
বোধ করেনা । আর বদি মুসলিম বিজবের পূর্বে জালালউদ্দীন তাববেজীব ? 
মতে। সূফীরা এসেও থাকেন, তা হলেও মুসলিম বিরল কিংবা বিহীন 
বিধ্মীর রাজ্য তাদের স্মৃতি বক্ষাব আয়োজন করবাব লে।কই ছিল না। 
সূফীমত প্রসাবেব সঙ্গে দলে দলে সূফীরা বিজিত ভারতেও আসতে শুক 
করেন। তখন থেকেই খানক। ও দবগাহ -কেন্্রী ইতিহাসেবও আরন্ত | 
কিন্তু চৌদ্দ শতকের এক সূফীব সাক্ষ্যে প্রমাণ, বাউলাদেশে তাৰ আগেই 
বনু সূফীর আগমন ঘটেছে । তাবা বিভিন্ন মত সম্পূদাবের অন্তভুক্ত ছিলেন | 
শেখ আলাউল হক পাগুবীর সাগরেদ১ সৈবদ অশববাফ জাহাঙ্গীর 
সিমনাশী করুক জৌনপুর সুলতান ইব্রাহীম শরকীব নিকট লিখিত পত্রে 
আছে 5 
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৬৩ 


এতে বোঝা যায় চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাঙউলাদেশে স্ফীপ্রভাব গভীরতা 
ও বিস্তৃতি লাভ করে। 


কিন্ত যে করজন প্রাচীন সূফীর কাহিনী এবং খ্বানকা ও দরগাহর খবর 
আমরা জানি, তাদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত 
নন। যেমন বাবা আদমশহীদ।১ বিক্রমপুরস্থ রামপালের এই আদম- 
শহীদ বিক্রমপূরেব এক সেনরাজা বল্লালেব সমসমরিক। আনন্দ ভট্ট 
রচিত 'বল্লালচরিতিম' মন্তবত এ' রই জীবন চরিত২ -লক্ষাণ সেনেব পিতা 
প্রখ্যাত বল্লান নেনেব নব । বল্লাল চরিতোন্ত 'বায়াদুমবা' (8920 40)১৪) 
সম্ভবত বাবা আদমেবই নামবিকৃতি ।৩ নগেন্দ্রনাথ বসব মতে৪ বল্লাল 
সেন চৌদা শতকের শেঘার্ষেন লোক 1 কাজেই বাবা আদমও এ সমযের। 

চট্টগ্রামেব পীবৰ বদক্দ্দীন বদব-ই-আঁলম বধমানেব কালনাব বদব 
সাহিব, দিনাজ্রপূবেব হেমতাবাদের বদরুদ্দীন এবং বদর মোকাম” খ্যাত 
বদন শাহ লা বদন আউনলিনা আব মাঝিমালাব পাঁচ পীবেব অন্যতম 
পীর বদব সন্ভবত অভিন্ন বাক্তি। চট্টগ্রামে এর অবস্থিতি কাল কাবোে৷ 
মতে ১৩৪০ আর কারো ধাবণার ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ ।৫ 


শিখ জালসালউদ্দীন তাববেজীর নায 'শেকশুভোদরা'-র সঙ্গে জডিত। 
কেউ কেউ একে জাল গ্রন্থ বলে মনে কবেন৬ | এই গ্রন্থের লেখক হলায়,ব 
মিশ্ব বাজা লক্ষাণসেনেব সচিব ছিলেন । তিনি বদি ১২১০-১২ খীস্টাব্দের 
পবে বেচে থাকেন, তাহলে “শেক শুভোদযা” তাঁর রচনা হওয়া সম্ভব | 
তবে স্বীকাব কবতে হবে যে ভাষাব বিকৃতিতে ও প্রক্ষিপ্ত তথ্যে গস্থাট 
বিদ্বানদেব বিভ্রান্তিব কাবণ হবেছে। ইতিহাস বিবল সে যুগে গ্রহ্ছকাৰ 
হিসেবে হলাযুব মিশ্েব ও লক্ষণ মেনেৰ নাম ও সত্য কাহিনী জড়িযে, আর্ধা 
প্রভতিব প্রাচীনরূপ বক্ষা কৰে যোল-সতেরো শতকে জাল গ্রন্থ রচিত হবেছে__ 
অনুমান কবতে অনেকখানি কর্নার প্রবোজতন। শেকশুভোদ্যা' সূত্রে 
কাবো কান্রা বিশ্বাস শেখ জালালউদ্দীন তববেজী লক্ষাণ দেনেব আমলে 
লখনোতিতে বাস কবতেন। অমৃতকৃড তাঁরই আগুহে অনুদিত হয। 
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৬৭ 


তারই মাহাত্ম্য মুগ্ধ হলাযুধ মিশ্ব তার কীতি-কথ! বর্ণন। করেছেন শেক 
শুভোদয়ায়' (শেখের শুভ উদয়)১। 


আবদুর রহমান চিশতির২ মতে জালানুদ্দীন তাবরেজীর পুরো নাম ছিল 
কাসেম মখদুম শেখ জালাল তবরেজী। তিনি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহ্‌- 
রাওয়াদীর সাগরেদ ছিলেন।৩ তিনি কৃতুবৃদ্দিন বখতিয়ার কাকী, বাহা- 
উদ্দিন জাকারিয়া নিযামুদ্দিন মুগরা ও দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুত- 
মিসের (১২১০-৩৬) সমসাময়িক । জনাস্থান তাবিজ থেকে দিল্লী এলে 
তাকে সুলতান ইলতুতমিস অভ্যর্থনা করেন। এ তথ্যে আস্থা বাখলে 
স্বীকার করতে হবে জালালুদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাউলায় 
আসেননি । আসলে শেখ বাউলা থেকেই দিল্লী গিষেছিলেন। কেউ কেউ আবার 
শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজী ও সিলেটের জালাল্দ্ীন কনিয়াঈকে অভিন্ন 
মনে করেন। শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজী বছল আলোচিত সূফী ।8 


ময়মনসিংহ জ্বেলার মদনপুরে শ্বাহ্‌ সলতান কমী নামে এক সূফীর 
দবগাহ আছে। ইনি 8৪৫ হি: বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান 
ছিলেন বলে পরবতীকালের দলিল সূত্রে দাবি করা হয।৫ এক কোচ 
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5. বাংলার ইতিহাসের দশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) £ জুখময় মুখোপাধ্যায় | 


৫. বঙ্গে সুফী প্রভাব :€ ১৯৩৫) পৃঃ ১৩৮ 


৯, 


ও এ ৩ 44 


৬৩৮ 


রাজা তার হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাকে মদনপূর গ্রাম দান করেন 
বলে ময়মনসিংহ 825106991-এ উল্লেখ আছে ।১ কিস্ত আরো প্রায় সাড়ে 
তিনখ' বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।২ অতএব, 
উক্ত কোচ বাজ! কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ 
শতকেব লোক । 


পাবনা জেলার শাহজাদপুরে রয়েছে মখদূম শাহদৌলা শহীদেব দর- 
গাহ।১ ইনি জালালউদ্দীন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন।৪ অতএব 
ইনি বাবো-তেবো শতকের লোক। 

বর্ধমানের মঙ্গলকোট গাঁয়ে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবকী ওরফে শাহ 
বাহী পীবেৰ দবগাহ আছে । ইনি স্বানীয বাজ বিক্রমকেশরীর সাথে 
লড়ে চিনেন বলে কিংবদবন্তী আছে। 

বগুড়াব মহাস্থাণ গড়েব শাহ্‌ সুশতান মাহি আসোরারের স্বীকৃতি 
আওবঙ্গজীবের সনদসূত্রেওত (১০৯৬ হি: ১৬৮৫-৮৬) মিলে ।৫ তার 
সপ্বন্থে। লোকশ্তি এই ০, তিনি মুসলিম বিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পর- 
শবামকে হত্যা কবেন। পবশুরামের ভগী শিলাদেবী করতোয়া নদীর 
যেখানে ডুবে মবেছিল তা এখনো শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।৬ 
ইনি সম্ভবত চৌদ শৃতকেব লোক । মনে হয় মাহি আসোয়ার (মৎস্যাকৃতির 
নৌকা আবোহী) খ্যাতিন লোকেরা চৌদ্দ শতকেব পরেব লোক নন। 
কেনন! পনেবো শতকে আবব-ভারতের স্বলপথ জণ্প্রিব হয়। আর 
যোল শতকে পর্তগীজেব৷ জলপথ নিষন্ত্রণ কবত। 

সিলেটেব শাহ্‌ ভালালউদ্দীন কনিয়াঈ চৌদ্দ শতকের গ্বিতীব পাদে 
বাঙলা দেশে আসেন । ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাৰ সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কবেন।৭ ইনি বাজা গৌবগোবিন্দকে পবাজিত করে সিলেট 
অঞ্চলে ইসলাম প্রচান করেন । 


১. [)15117101 0820116€া : 7৬1911010751091। 1917 : 6,152. 
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ব. 54৯93, 18789 0. 92--93. 
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৬৯ 


মখদুম-উল-মুলক্‌ শেখ শরফৃদ্দীন ইয়াহিয়া ও তার ওস্তাদ শরফদ্দিন 
আবু তওয়ামাহ্‌ সোনারগীয়ে ১২১০-৩৬ বা ১২৭০-৭১ কিংবা ১২৮২-৮৭ 
খীস্টাবন্দে১ এসেছিলেন। ইনি এবং মুল হোসেনে' মুহন্দ খান বণিত 
শেখ শরফুর্দিন অভিন্ন ব্যক্তি কি-না বলবাব উপাব নেই। 

শেখ বদি উদ্দীন শাহ মাদার সিরিরা থেকে এসেছিলেন | এ'ব পিতার 
নাম আবু ইসহাক শ্ামী। ইনি মুস। নবীব ভাই হান্ডমেব বংশধর |২ 
ইনিই সম্ভবত শূন্যপূরাণোক্ত নিরঞনের রুম্মার দম-মাদার এবং মাদারীপুবও 
সম্ভবত তার নাম বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদার বাড়ি, মাদারশাহ এবং 
দরগাহ সংলগ পুকরের মাছের মাদারী নাম, শাহ্‌ মাদারের জ্মবণার্থ বাশ- 
তোলার বাধিক উৎসব প্রভৃতি মাদারিয়া সম্পূদাষের সূফীর বছল প্রভাবের 
পরিচায়ক বলে ডক্টর মৃহম্মদ এনামুল হক মনে করেন ।৩ 


মখদূম জাহানিয়া জাহানগন্ত ওরফে জালালউদ্দীন সুরক্‌ পুশ (501102091)) 
নামে এক দরবেশও বাঙলায় এসেছিত্রেন। জাহান গন্ত-র মৃত্যু হয় ১৩৬৩ 
খীস্টাব্দে এবং উিছ'এ (0০1) ) তাঁর সমাধি আছে ।8 

শেখ আখি সিরাজ্দ্বিন উপমান নিষামুদ্দিন আউলিযার খলিফা ছিলেন। 
ইনি পাওুষার শেখ আলাউল হকের পীর। ইনি চৌন্-পনেবো শুতকেব 
দববেশ। তার প্রভাবেই মুখ্যত বাউন। দেশে চিশতিঘা তবিকার প্রসার 
হয়। পীরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশতিযা পীবের শিষ্যবা বিভিন্ন 
নামে পরিচিত হতেন। আনসাউল হকের শিষ্যবা আনাই | তাব পুত্র 
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নুর-কৃতুব-ই-আলমের সাগর়েদরা নূরী১ এবং আগাউলের খলিফা শেখ 
হোসেন ধৃক্তার পোশ (7908105705:)-এর সম্পৃদায়ের সুফীরা হোসেনী নামে 
পরিচিত ছিল।২ শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষ যুগের মুসলিম 
সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর | সে জন্যে তাঁর শিষ্যরা 
খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হত। আলাউল হকেরই পুত্র ছিলেন নূর- 
কৃতুব-ই-আলম | গণেশ-যদূর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল 
হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নূর-কৃতুব-ই-আলমের 
পূত্ শেখ আনোয়ার গণেশ কর্তৃক সোশারগাযে নিবাসিত ও পরে 
নিহত হন। ন্র-কতুব-ই-আলখের ভ্রাতুৎপূত্ শেখ জাহিদও সোনারর্গায়ে 
[নবাসিত হয়েছিনেন। জালালউদ্দীন নুহম্মদ শাহ্‌ ওরফে যদ শেখ জাহি- 
দের প্রতি শদ্ধাবান ছিলেন ।৩ 

মীর সৈযদ আশরাফ ভাহাঙ্গীর সিননাশী শেখ আলাউল হকেব শিষ্য 
ছিলেন। এর চিঠিগুলে। সেকালের ধরীয়, সামাজিক ও বাজনৈতিক 
ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও ঘণিতরযোগ্য দলিল। সৈরদ আশরাফ 
সিমনানী জৌনপুরু সুলতান ইব্রাহিম সবকীর সমসাময়িক ছিলেন | সিম- 
নানী ইবাহিম জঅবুকীকে লিখিত এক পত্রে বদৃআলম ও বদর আলম 
যাহিদ নামে দু'জন সুফীর উল্লেখ করেছেন। শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ 
(10178162100951)-এর ছেলে রাজা গণেশ কতক নিহত হলে পিমনানী 
তাকে প্রবোধ দিযে যে পত্র লেখেন, তা থেকে আভাস মিলে বে গণেশ 
গোহরাওযাদিযা ও কুহানিরা সুফীকে হত্যা করেন। 


10956 ৬7001726159 [7০ 02911 ০0? 03০0৫, 170৬০ [2179 0913- 
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শেখ বদরুল ইসলাম নূর-কৃতৃব-ই-আলমের সশসামারক | বিবাজস 
সালাতিন-এ বণিত ঘাটনায় প্রকাশ £ বাজ গণেশের দরবারে ইনি রাজাকে 
অভিবাদন না করেই আসন গ্রহণ করেন। কুষ্টু বাজ! তাঁকে হত্যা কবে 
তার ওদ্ধত্যের শাস্তি দেন। 
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৯, 


এরা ছাড়া শাহ সফীউদ্দীন, জাফর খান গাজী১, খান জাহান আলী, 
শাহ আনোয়ার কলি হালবীষ্, ইসমাইল গাজী৩, মোল্লা আতা৪, শাহ 
জালাল দাখিনী (মৃত্যু ১৪৭৬ খী:)৫, শাহ মোয়াজ্জম দানিশ মন্দ ওরফে 
মৌলানা শাহ দৌলা (রাজশাহী, বাঘা)৬, শ্রাহ আলি বাগদাদী (মীরপুর 


ঢাকা) শেখ করীদউদ্দীন শাহ লঙ্গর, শাহ নিয়ামতুলাহ, শাহ লঙ্কাপতি * 
প্রমুখ দরবেশের নাম উল্লেখ্য | 


জালালউদ্দীন তাবরেজী (মৃত্যু ১২২৫ খীঃ)৮ মখদুম জাহানিয়া 
(১৩৭০-৮৩) ও শাহ জালাল কৃনিয়াঈ (যু: ১৩৪৬) সোহরাওয়াদিয়া মত- 
বাদী ছিলেন । 


শেখ ফবিদদ্দিন শকরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজুদিন (সু 
১৩৫৭), আলাউল হক (মূ: ১৩৯৮) শেখ নাসিরুদ্দিন মানিকপুরী, মীর 


সৈয়দ আশবাফ জাহাগীর সিমনানী, শেখ নুর-কৃতুব-ই-আলম (মূ: ১৪১৬), 
শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্পদায়ের সূফী ছিলেন 1৯ 


শাহ্‌ সফীউদ্দীন (যু: ১২৯০--৯৫ ?) কলন্দরিয়া সূফী ছিলেন। শ্রাহ্‌ 
আল্লাহ্‌ মদারিয়া এবং শেখ হামিদ দানিশ মন্দ নকশ্বন্দিয়া সুফী ছিলেন 1১০ 


ঘোল শতক অবধি চট্টগ্রামের সুফী শ্বাহ সুলতান বলখী (বায়জীদ' ?), 
শেখ ফরিদ, পীব বদর আলম, কাতালপীর' শ্রাহ মসন্দর বা মোহসেন 
আউলিয়া, শাহ্‌পীর, শাহ চাদ প্রমুখ এবং কবি মুহ্মদ খানের মাতৃ- 
কুলের শরফউদ্দীন থেকে সদরজাহণী আবদুল ওহাব "ওরফে শাহ্‌ ভিখারী 
অবধি অনেক পীরের নাম মেলে । 


গৌডের সুলতানদের মধ্যে কফখকদ্বীন মুবারক শাহ, সিকান্দব শাহ, 
গিয়াসউদ্দীন আবম শাহ, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (যদু), রুকনুদ্দিন বার- 
বক শাহ, হোসেন শাহ প্রমুখেব দরবেশ-ভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

আবার শাহ্‌ জালালুদ্দীন কৃনিয়াঈ, আলাউল হক, নুর-কৃতৃুব-ই-আলম, 
আশরাফ জাহাগীর সিমনানী, "ইসমাইল গাজী, জাফর আলি খান, খান 
জাহান খান প্রমুখ সূফী রাজনীতি ও সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন । 
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বে ০০ 


হা 


৭৭. 


আর্তের সেবা, কাঙালভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতির 
দ্বারাই স্ফীগণ মন জয় করেন। 
|| ২ || 

মুসলমানদের বিশ্বাস হযরত মুহম্মদ, হযরত আলিকে তত্ত্‌ 
বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে যান। সে জ্ঞান হাসান, হোসেন, খাজা কামীন বিন 
জয়দ ও হাসান বসরী আলি থেকে প্রাপ্ত হন। এই কিংবদস্তীর 
কথা বাদ দিলে হাসান বাসরী (মূ: ৭২৮ খা), রাবিয়া (মু: ৭৫৩), ইব্রাহীম 
আদহম (মূ; ৭৭৭), আবু হাশিম (মু: ৭৭৭), দারুদ তায়ী (মূ: ৭৮১), 
মাকফ করখী (মু: ৮১৫) প্রমুখই সুফীমতের আদি প্রবস্তা | 

পরবতী সূফী জননুন মিসরী (মূ; ৮৬০), শিবলী খোরাসানী (মূ: 

৯৪৬), জনাইদ বাগদাদী (যু: ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সুফীমতকে লিপিবদ্ধ, 
সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। 'আল্লাহু আকাশ ও মত্যের আলো- 
স্বরূপ'।১ “আমবা তার (মানূঘের) ঘাড়ের শিবা থেকেও কাছে রয়েছি।২ 
এই প্রকাব ইঙ্গিত থেকেই স্ফীমত বিশ্ববৃদ্ধতত্তের বা সর্বেশ্বরবাদের তথ 
অদ্বৈতবাদেব দিকে এগিয়ে যায়। যিকৃর বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে 
ফারআনের অপব এক আযাতে অতএব (আল্লাহকে) স্মরণ কর 
কেননা, তুমি একজন স্মারক মাত্র ।৩ 

সৃষ্টি ও স্ুষ্টাব অদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্য বোধি তথা “ইরফান” 
কিংবা গৃহ্যজ্ঞান লাভ কবা প্রযোজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই 
সৃফীদের বিশ্ববন্ষবাদী বা সবেশ্বরবাদী করেছে। এই চিন্তা বা কল্পনার 
পরিণতিই হচেছ 'হমহ উত্ত' (সবই আল্লাহ্‌), বিশ্ববন্ম তত্তু তথা “সবং- 
খল্িদং বন্ধ । এই হল তৌহিদ-ই ওজুদী তথা আল্লাহ সর্বভূতে বিরাজমান 
এই অঙ্গীকাবে আস্থা স্বাপন | বাযাজিদ, জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হোসেন 
ইবনে মনসুব হল্লাজ এবং আবুসেষদ বিন আবুল খাযেব খোবাসানী (মু: 
১০৪৯) প্রমুখ প্রথম যুগের অদ্বৈতবাদী সূফী | শবীবযৎ-পস্থবিবোধী এ-সব সফীর 
অনেককেই নূতন মত পোষণ ও প্রচাবেব জন্য প্রাণ হাবাতে হয। মনসূর 
হল্লাজ শাহাবৃদিন সোহরাওয়াদীঁ, ফজলুলাহ প্রমুখ এভাবেই শহীদ হন।8 


স্পস্পপী শিস 
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ডক্টর মুহন্মদ এনামুল হক বলেন : “ভারতে স্ফী প্রভাব পড়িবার পূর্ব 
হইতে সূফীমতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপৃষ্ট হইতে থাকে । খীস্টীয় 
একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সৃফীমত প্রবেশ করে। তৎপূর্ব সৃফীমতেও 
ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই'।১ তাঁর মতে 
এই ভারতীয প্রভাব ভারতীয় পুস্তকের আরবী-ফারসী অনুবাদের মাধ্যমে, 
ত্রাম্যমাণ বৌদ্ধ ভিক্ষর সান্নিধ্যে এবং আল বিরুনী অনদিত পাতঞ্জল যোগ 
এবং কপিল সাংখ্য তত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ ।২ 
বায়জিদ বিস্তামীর ভারতীয় (সিদ্কু দেশীয়) গুরু বু-আলীর প্রভাবও এ ক্ষেত্রে 
স্বরণীয় ।৩ তিনি আরো বলেন, “বাউলা দেশে সূফীমত প্রচার ও বহুল 
বিস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগ সাধন প্রভৃতি পশ্থা বঙ্গের সৃফী 
মতকে অভিভূত কবিয়া ফেলিতে থাকে । কালক্রমে বঙ্গের স্ফীমতবাদের 
সহিত এ দেশীয় সংস্করি, বিশ্বাস প্রভৃতিও সন্িলিত হইতে থাকে । এবং 
সফীমতবাদ ও সাধন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির 
সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে থাকে । ...চিশতীয়হ ও সুহরবরদীয়হ 
সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি 
ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতে আগমনের পর এ দেশীয় 
সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগস্ত্রের সৃষ্টি হইল ; ভারতের প্রাণের 
সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়া গেল। তারত- 
বিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮-১৪৪০ খ্রী:) উজ্জ প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ 
প্রয়াগ ক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাহার মধ্যে ভারতীয় যোগ সাধনা ও 
সফীদের “তম্বরফৃ'' বা ব্রশ্মবাদ সন্বিলিত হইল। সূফীরা সাক্ষাৎতাবে 
তাহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের, আর ভারতীয়েরাও সুফীদের প্রাণের 
সন্ধান লাভ করিলেন? ।8 আইন-ই-আকবরীতেও চৌদ্দটি সূফী খান্দান বা 
অণ্ডলীর উল্লেখ আছে। 

আবুল ফজল হয়তে৷ প্রধান সংপ্রদায়গুলোরই নাম কবেছেন । আমা- 


দের অনুমানে তখন এক এক পীরকেন্দ্রী এক এক সম্প্রদায ছিল। পরে 
তাত্তিক ও আচারিক বিধিবদ্ধ শাস্ত্র গড়ে উঠার ফলে সম্পূদায় সংখ্যা কমেছে 
এবং চারটি প্রধান মতবাদী খান্দান প্রসার লাভ করে। আর অব-প্রধানগুলো৷ 
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কালে লোপ পায়, স্থানিক সীমা অতিক্রম করার যোগ্যতা হারায়। এ 
কারণেই আৰুল ফজল কথিত চৌদ্দাটি খান্দানের অনেকগুলিই লোপ পেয়েছে । 

চিশতিরা ও সুহ্রাওয়াদিরা মতই প্রথমে ভারতে তথা বাঙ্লায় প্রসার- 
লাভ করে ।১ এর পরে নকশবন্দিয়া এবং আরো পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় 
জনপ্রিয় হয়। মনে হয ষোল শতক অবধি চিশ্তিয়া মাদারিয়া ও 
নকশবন্দিয়া স্প্রদায়ের প্রভাবই বেশী ছিল । মাদারিয়া ও কলন্দরিয়া মত 
এক সময জনপ্রিয়তা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 

চৌদ্দ-পনেরো শতকের মধ্যেই সূফীর সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদাস্তিক 
অছ্বৈতবাদ অভিন্নবপ নিল। আচার ও চর্ধার ক্ষেত্রেও যোগ পদ্ধতির 
মাধ্যমে এক্য স্থাপিত হল। এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে এ অভিন্নত৷ প্রথম 
আমবা কবীরের (১৩৯৮--১৪৪৮) মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। এই মিলন- 
বিরোধী আন্দোলনও শতোধ্ব বছব পরে মুজদ্দদ-ই-আলফ-সানী শেখ আহমদ 
সরহিন্দীর (১৫৬৩-১৬২৪) নেতৃত্বে গড়ে উঠে। কিন্তু সে সংস্কার 
আন্দোলন সবধব্যাপী হতে পারে নি। নকশবন্দিঘা এবং কিছুটা কাদিরিবা 
সম্পদাষেই এ সংস্কার আন্দোলন প্রধানত সীমাবঙ্ধ ছিল। আবফা-সানী 
স্ববং একজন নকশবন্দিযা | বাউলায দেশী তন্তুচিন্ত। ও চর্যাব সঙ্গে ইসলা- 
মেব বহিববয়বের মিলন ঘটানোর চেষ্টা পবিণতি লাভ করে। সৈষদ 
সুলতান ও তাঁব সমসামযিকদের মধ্যে এই প্রচেষ্টাই লক্ষ্য কবি । ভাবতীয 
যোগচর্ধা ভিত্তিক তান্ত্রিক সাবনাব যা কিছু মুসলিম সৃফীবা গ্রহণ কবলেন, 
তাকে একটা মুসনিম আবরণ দেবাব চেষ্টা হলো, তা অবশ্য কাধত নব" 
নামত । কেননা, আববী-ফাবসী পবিভাষা গ্রহনের মধ্যেই এব ইসলামী 
নপাষণ সীমিত রইল । বেমন নিবাণ হল ফানা, কৃগুলিনী শি হল 
নকশবন্দিবাদের লতিফা | হিন্দু তত্্েব মূড়পদ্য হলে। এদেব ঘড় লতিফা 
বা আনোক-কেন্্র। এদেরও অবলম্কন হল দেহচর্বা ও দেহস্থ আলোৰ 
উত্বান। পরম আলে বা মৌল আলোর দ্বাবা সাধকের সবশবীব আলো- 


ময হযে উচ্চে এ হচ্ছে এক আনন্দমমব অন্বব সন্তভা--এর সঙ্গে সামবস্য 
জাত সহজাবস্থার, সচিচদনিন্দ বা বোধি চিত্তবিস্থাব মিল জে পাওযা 
যায ।২ 


১. বঙ্গে সুফীপ্রতাব : প্‌: ৫০৫। 
২. (ক) [96৬০1071061 011৬5 15101755105 11) ০1512 : 101, 1৬. 1002] 
7১ 1109.111 
(খ) বঙ্গে স.ফী প্রভাব: পৃঃ ৮১ (এই গ্রশ্থে উদ্ধৃত : ইবশাদি-ই-খালন্কীয়হ 
-__আবদল কবিম, ২য় সং) পৃ: ১২৫-১৩৩)। 


৭৫ 


সৃফীর যিকৃূর ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়াম ও জপের 
রূপ নিল। বহির্তারতিক বৌদ্ধ প্রভাবে (ইরানে সমরখন্দে বোখারায় বলখে) 
এবং ভারতিক বৌদ্ধ হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদ ও (যোগতাস্ত্রিক সাধকের 
অনুসৃতি বশে) সুফী সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। সূফীমাত্রই 
তাই পীর মুশিদ নিভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আন্গত্যেই সাধনায় সিদ্ধির 
একমাত্র পথ। এটিই পরিণামে কবর পৃজারও (দরগাহ বৌদ্ধতিক্ষুর স্তুপ 
পূজারই মতো হযে উঠল) রূপ পেল। সূফীরা আল্লাহ্‌র ধ্যানের প্রাথমিক 
অনুশীলন হিসেবে পীরের চেহারা ধ্যান করা শুরু করেন। গুরুতে বিলীন 
হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য 
হয়। প্রথম অবস্থার নাম “ফানা ফিশ শেখ', দ্বিতীয় স্তরের নাম “ফানাফিল্লাহ্‌। 
প্রথমটি 'রাবিত৷' গুরুসংবোগ, দ্বিতীযটি 'মুরাকিবাহ' (আল্লাহ্‌র ধ্যান)। এই 
'মুরাকিবাহ'য় যৌগিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে । আসন, ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধি-__এই চতুবঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া । 

পীরের খানকা বা আখড়ায় সামা (গান) হালকা (ভাবাবেগে নর্তন) 
দারা (আল্লাহর নাম কীতিনের আসর), হাল (অভিভূতি) সাকী, ইশক 
প্রভৃতি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির আমল থেকেই চিশতিয়া খান্দানের সুফীদেব 
সাধনায় অপরিহার্য হযে উঠেছে । পরবতীঁকালে নিজামিয় প্রভৃতি সম্প্রদায়েও 
এ রীতি গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় এবই অনুসূতি রয়েছে।১ 

সফীদের দ্বারা দীক্ষিত অজ্ঞজন সাধারণ শরীয়তী ইসলামেব সঙ্গে 
ভাষার: ব্যবধানবশত অনেককাল পবিচিত হতে পারেনি । ফলে, তাহাবা 
ক্রিয়াকলাপে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায ও লিখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও 
চিন্তায়, প্রায় পূরাপুরি বাঙালীই রহিয়া গেল। এমনকি হিন্দূত্বকে সম্পূর্ণ- 
রূপে বর্জন করিতে পারিল না ; “.*.*দরবেশদের প্রশ্বযও ছিল-_তাহাবা 
(দরবেশরা) কখনও বাহ্যিক আচার-বিচারেব প্রতি বিশেষ মনোযোগ ত 
দেনই নাই, এমনকি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অসাধারণ মহৎ ও উদাব 
চিলেন।...এখনও পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গীয় “শযখ” শ্রেণীর মুসলমানদেৰ 
মধ্যে অনেক হিন্দুতাব, চিন্তা, আচর ও ব্যবহারে বহুল প্রচলন (রয়েছে)। 
সাধারণ বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় পিতৃপুকষ 
হইতে লব্ধ বা পরবর্তীকালে গৃহীত (যত) হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার-ব্যবহাৰ 
প্রচলিত আছে এবং চিন্তা ও বিশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে।২ 
১. কে) বঙ্গে সূকী প্রতাব : প-১৬৯-৮২ (খে) মুসলিম কবির পদসাহিত্য : 

তূমিক। 
২, বঙ্গে সুফী প্রভাব : পৃ: ১৬৩-৬৪। 


৭৬ 


ন্রাংলা ভাস্বান্র প্রতি আব্বজ্র। ও বিদ্বেষ 


ধর্মমত প্রচাবেব কিংবা বাজ্যশাসনেব বাহন না হলে আগের যুগে 
কোনো বুলিই লেখ্যসাহিত্যেব ভাষাব উন্নীত হত না। আদিযুগে সংস্কৃতই 
চিল বাউলা-ভারতের বধর্মেব, শিক্ষার, দববাবেব, সাহিত্যে, সংস্কৃতির ও 
বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণেব ভাব-বিনিমযেব বাহন । বৌদ্ধ ও জৈনমত 
প্রচাবেব বাহনবপেই প্রথম দুটো বুলি-পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার 
স্তরে উন্নীত হব। তাবপব অনেককাল বাষ্ট্রশাসন কিংবা ধর্মপ্রচারের 
কাজে লাগেনি বলে আব কোনো বুলিই লেখ্য-ভাষাব মর্যাদা পায় নি। 
পরে সাহিতোব প্রয়োজনে নাটকে শৌবসেনী, মাবাঠি ও মাগধী প্রাকৃত 
ব্যবহৃত হতে থাকে । আরে। পরে বাজপুত বাজাদেব প্রতিপোষকতায় 
শৌবসেনী অপজট বা অবহট্ঠ সাহিত্যেব ভাষাৰ বপ পাব। 


এবপবে মুসলমান আমলে ফাবসী হল দববাবী ভাষা । মুসলিম 
ধন ও সংস্কৃতিব সংস্পশে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাব-বিপ্রব এল, 
বিশেষ কবে তারই ফলে আবুনিক ভাবতিক আর্ধভাষাগুলোর দ্রুত 
সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচাবেব বাহনবপেই 
সব কযটি আঞ্চলিক বূলি লেখ্য ও সাহিত্যে ভাষা হবাব সৌভাগ্য 
লাভ কবে। এ ব্যাপাবে রামানন্দ, কলন্দব, নানক, কবীর, দাদু, একলব), 
বামদ!স, চৈতন্য, বজৰ প্রভৃতি সম্ভগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয় । 


এদিক দিযে পুবাঁ বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেষে ভাল। এসব বুলি 
যখন সৃজ্যমান তখন এদেব জননী অর্বাচীন অবহট্ঠ বৌদ্ধ বজ্যান সম্পৃদায়ের 
যোগ-তত্্-শৈবমত প্রভাবিত এক উপশীখাৰ সাধন ভজনের মাধ্যয হবার 
সুযোগ পায়--যার ফলে আধুনিক আর্ ভাষার (অবহট্ঠ থেকে ভাষাগুলোর 
সৃষ্টিকালের বা দুইস্তরের অন্তবব্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন 
রূপ চর্ধাগীতিগুলো পেয়েছি। 


৭৭ 


তুক আমলে রাজশজির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহি- 
ত্যের বাহন হল। আর এর ভ্রত বিকাশের সহাযক হল চৈতন্য প্রবতিত 
মত। আবার আঠারো উনিশ শতকে খ্ীস্ট ও বাঙ্গ ধর্ম প্রচারের, 
হিন্দু সমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানীর শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে 
বাউল! গদ্যের সৃষ্টি ও ভ্রত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা 
পেয়েও বাঙল। ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশ লাভ করেনি; কাবণ 
পর পর সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীর চাপে পড়ে বাঙলা কোনোদিন 
জাতীয় ভাষার বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্ধাদা পায় নি। 
আজ অবধি বাঙলা এক রকম অযত্বে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পু । 

হয়তো দেশ শাসনের প্রয়োজনেই দেশীভামার অনুশীলনেব প্রবর্তনা 
দিয়েছিলেন সুলতান-সুবাদারগণ |  যেমনাটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে 
দেখেছি পরবতীঁকালে । কিন্তু সু ।তান সুবাদারের প্রবতনা সত্তেও সাধাবণ- 
ভাবে অনেক কাল অতিজাতিবা বাঙপাভাষার প্রতি বিবপ ছিল। হযতো 
'বুলি' বলেই এ অবজ্ঞা। ফলে উনিশ শতকের আগে বাঙলা তোনো 
দিন শক্তিমানের পরিচর্য। পায়নি, তাই অন্তত দশ শতক থেকে বাঙল৷ 
ভাষায় সৃষ্টিকর্ম গরু হলেও তা সময়েব অন্পাতে অগ্রসব হতে পাবে নি। 
শেক্সপিয়র যখন তার অমব নাটকগুলো রচনা করছিলেন, তখন আমাদেব 
ভাষায় মুকন্দরাম ও সৈযদ সুলতানই শ্রেষ্ট লেখক। প্রাতভাৰ অভাব 
হেতুই আমাদের হিন্দু-মুসলমানের বচনা পুচ্ছগ্রাহিতায তুচ্ছ। 

মধ্যযুগে হিন্দুরা বাওলাকে ধমকথা তথা রামাযণ-মহাভাবত-ভাগবত 
ও লৌকিক দেবতাব মাহীত্ব্য প্রচাবেব বাহনবপেই কেবল ব্যবহাব করতেন । 
মালাধর বসুর কথায়_-পুবাণ পড়িতে নাই শৃদ্রেব অধিকাব। পাঁচালী 
পড়িয়া তর এ ভব-সংসার'_এ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বাক্ত হয়েছে । অতএব, 
তারা গরজে পড়ে ধমাঁয় প্রচার-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্যশিল্প গড়ে 
ভুলবার প্রয়াসী হন নি। দেবতার মাহাত্ব্যকথা জনপ্রিয় করবার জন্যেই 
তারা প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্য় নিয়েছেন, এবং এতে সাহিত্য-শিল্প 
যা' গড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরস যা' জমে উঠেছে, তা" আন্ধক্ষিক 
ও আকস্মিক, উদ্দি্ট নয়। কাজেই বলতে হয়, মধ্যযুগে হিন্দুদের বালান 
সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না। লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। 
এর এক কারণ এ হতে পারে যে শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। 
কাজেই শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করতি। তাই বাউলায় সাহিত্য 
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সৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেন নি। তীরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা 
শোনানোর জন্যে ধর্ম-সংপৃক্ত পাচালী রচনা করতেন। তাতে রামায়ণ- 
মহাভারত ও পুরাণের অনুসৃতি ছিল। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও 
এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুকুত্ব পেলেও পৃবেকার রীতির বদল হয় নি 
আঠারে৷ শতক অবধি । আঠারো শতিকেই আমরা কয়েকজন হিন্দু 
প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচট্ছি। 

বাঙলাদেশের প্রায়-সবাই দেশ্দ মুসলমান | তাই বাওনা সাহিত্যের 
উন্মেষ যুগে সূলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণ পেষে কেবল হিন্দুরাই বাওলায় 
সাহিত্য সৃষ্টি কবেননি; মুসলমানরাও তাদের সাথে সাথে কলম ধরে- 
ছিলেন। এবং মধ্যবুগেব বাঙালী মুসলমানদের সবচেষে বড় কৃতি 
এই যে, দেব-ধর্ণ প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনেব জন্যে তারাই 
লেখনী ধাবণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধসাহিত্য পেবেছচি তাদের 
হাতেই । কাব্যের বিষয়বস্তরতে বৈচিত্র্দানের গৌরবও তাদেরই | কেনদা, 
সব রকমের বিষযবস্তই তাদেব বচনাব অবলম্বন হরেছে। মুসলমানের 
ছার" এই মানববসাশ্িত সাহিত্যধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানী সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিব প্রত্যক্ষ প্রভাবে ফলে। দরবাবের ইবানী ভাষা ও সংস্কৃতির 
সঙ্গে পরিচষ এ দেশের হিন্দুনুসলমানেৰ একই সূত্রে এবং একই কালে 
হলেও একেখববাদী মুসলমানেব স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি ভরত গ্রহণে 
ও স্বীকবণে তাদেব সহাবতা কবেছে প্রচুব। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর 
পক্ষে ছব শ' বছরেও তা" সম্ভব হবনি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন 
আধুনিক সংদ্র'ঘ “বিশুদ্ধ সাহিত্য প্রণবোপাখ্যান বচনা কবছিলেন, হিন্দু 
লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগাতেৰ মোহমুক্ত হ'তে পাবেন নি। 
যদিও এই দেবভাব একান্তই পাখিব ভীবন ও জীবিকা সংপৃক্ত | 

মুসলমান বচিত সাহিত্যে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা--যা মানুষ 
সম্বন্ধে কৌতৃহল বা জিজ্ঞাষাই নির্দেশ করে। বাহুবল, মনোবল আর বিলাস- 
বাঞ্চাই সে-জীবনের আদশ | সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠ 
সে-জীবনেব বর্ত এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায়, সংঘাতময় বিচিত্র 
দ্বান্বিক জীবনের উললাসই এ সাহিত্যে অভিব্যক্ত। 

বাঙলা-তারততে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে 
এ দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চল- 
গুলোর পারম্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এর্ধপে বাঙালীরা ইবানী 
ও হিল্দুস্তানী তাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এ দুটোর 


৭৯ 


আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য- 
সংস্কৃতিতে খ্ান্ধ হয়েছে। 


অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের প্রায় সব রচনাই ( বৈষ্ণবসাহিত্যও ) মুলত 
অনুবাদ ও অনুকৃতি এবং মুখ্যত পৌনঃপুনিকতা দুষ্ট। মৌলিক রচনা 
দূলক্ষ্য। এর কারণ প্রতিভার কেউ সাধারণত বাঙলা রচনায় হাত দেন 
নি, অর্থাৎ সংস্কৃতি কিংবা ফারসীতে লিখবার যোগ্যতা যাঁর ছিল, তিনি 
বাউলায় সাধারণত লেখেন নি। বাউলা তখনো তাদের চোখে “বুলি, মাত্র । 
এ যুগে শ্রিক্ষিতজন যেমন লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে কিংবা পাঠে বিম্খ, সে 
যুগে তেমনি তারা বাউলা ভাষা ও বাঙলা বচনার প্রতি বিবপ ছিলেন। 
তাচ্ছিল্জাত এ অবহেলা বাউলা-ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মগ্বর 
করেছিল। 


এছাড়াও আর দূটো প্রবল কারণ ছিল : (ক) সেন বাজারা বাঙলায় 
উত্তর ভারতিক ববাহ্মণ্যসমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে তৎপর ছ্িলেন। পাছে 
দেশী সংস্কৃতি স্জ্যমান ব্বাহ্মণ্যসংস্কৃতিকে বিকৃত কবে, সম্ভবত এই 
আশঙ্কায় শূদ্রের শিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন, এভাবে দেশী লোককে 
মুর্খ রেখে দেশের ভাষাচ্চার পথ কুদ্ধ রেখেছিলেন তীরা। আর তখন 
বস্তত অবহট্ঠের যুগ। তাই অবহট্ঠেব যুগে সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহ 
দান করা রাজকীয় ব্রত হরে দাঁড়িয়েছিল। (খ) অপবদিকে দেবভাষা 
সংস্কৃত ও স্বগীয় তাষা আরবী থেকে শ্রাস্ত্রান্বাদ পাপকর্ণ বলে গণ্য হত; 
ভাষাম্তরিত হলে মন্ত্রের বা, আযাতের মহিমা ও পবিত্রতা নষ্ট হবে_ এ 
ধারণা আজে! প্রবল। মুসলমানদেব অতিবিক্ত একটা বাধা ছিল, তার! 
বাঙলাকে হিন্দুয়ানী ভাষা বলে জানত। এদিকে বিজাতি-বিধর্মী বাজার 
সমর্থন ছিল বলে ব্রাহ্ছণদের পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব হযনি বটে, কিন্তু 
বা্ধণ্সমাজ নৈতিক প্রতিরোধের দ্বারা বাউলা চর ব্যাহত করবার 
প্রয়াসী ছিলেন। তীরা পাতি দিলেন : 


অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ 
ভাষায়াং মানব: শ্ন্তা রৌরবং নরকং বজেৎ। 


আঠারো শতক অবধি এ বিরূপতা যে ছিল. তার প্রমাণ মিলে অবজ্ঞা- 
স্চক একটি বাঙলা ছড়ায় । এতে কাশীরাম দাসের নাম রয়েছে : 


৮০ 


কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামূণ-থেঁষে 
_ এ তিন সবনেশে। 


শাস্রকথার বাঙল৷ তর্জমার প্রতিবাদে মুসলমান সমাজও সতেরো শতক 
অবধি মুখর ছিল, তার আভাস রয়েছে বিভিন্ন কবির কৈফিয়তের সুরে । 
এদের কেউ কেউ তীব প্রতিবাদীও : বেমন-_ 

শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩০৮৯--১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে) বলেন £ 


নানা কাব্য-কথা-রসে মজে নবগণ 
যাব যেই শ্বধাএ সন্তোষ কবে মন। 
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয পায় 
দূঘিব সকল তাক ইহ না ভযায। 
গুনিয়া দেখল আন্গি ইহ ভব মিছা 
না হয ভাষায কিছু হএ কথা সাচা। 


সৈষদ সুলতান [১৫৮৪ শ্রী: | বলেছেন £ 
কমনদোষে বঙ্গেত শাঙ্গাল, উত্পন 
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আববী বচন। 

কলে, আপনা দীনের বোল এক না বুঝিল৷ 
প্রস্তাব পাইবা সব ভুলিযা বহিলা । 

কিন্তু যাবে যেই ভাষে প্রভু কবিল সৃজন 
মেই ভাষা হব তাৰ অমূল্য বতন। 

তবু, যে সবে আপনা বোল না পাবে বুঝিতে । 
পঞ্চালি বচিল কৰি আছেত দূষিতে। 
মুনাফিক বোলে মোবে কিতাবেতে পড়ি 
কিতাবের কথা দিলু হিন্দুবানি কবি। 

অবশ্য, মোহোর মনের ভাব জানে করতারে 
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে। 


আমাদের হাজী মুহন্্ও [ধোল শতক ] নিঃসংশ্রয নন, তাই তিনি 
ছিধামুক্ত হতে পারেন নি ঃ 
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যে-কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে 
ফরমান না মানিলে আজাব আখেরে। 
হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লিখিতে 
কিঞ্চিৎ কহিলু' কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে। 


মনের দিক দিয়ে নি:সংশয় না হলেও যৌজিক বিচারে এতে পাপের 
কিছু নেই বলেই কবির বিশ্বসি। তাই তিনি পাঠক সাধারণকে বলছেন £. 


হিন্দূয়ানী অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা 
বাঙ্গালা অক্ষর পরে “আঘ্রি' মহাধন 
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ । 
যে-আগ্রি পীর সবে করিছে বাখান 
কিঞ্িৎ যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ । 
যেন তেন মতে যে জানৌক বাত্র দিন 
দেশী তাষা দেখি মনে না কবিিও ঘাণ। 


এ'র পরবতী কবি মুতালিবেরও (১৬৩৯ খীঃ) ভয় £ 

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ 
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ | 
মুসলমানি শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করিল্‌ 
বু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিন্‌। 
কিন্ত মাত্র ভরসা আছএ মনাস্তরে 

বৃঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে | 
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক 

অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক। 


আমীর হামজা (১৬৮৪ খাী:) রচয়িতা আবদুর নবীরও সেই ভয়: 
ম্সলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই 
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোসাই। 
লোক উপকার হেতুতেজি সেই তয় 
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিল হৃদয়। 
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রাজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিমের (সতেরো শতক] মনে কিন্তু কোনো 
দ্বিধাহ্বন্বা তো নেই-ই, পরন্ত যারা এসব গোঁড়ামি দেখায়, তাদের প্রতি 
তার বিরক্তি তীব্র ভাষায ও অশ্মীল উক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তিনি £ 


যেইদেশে যেই বাক্য কহে নরগণ 
সেইবাক্য বুঝে প্রভু আপে নিবগ্রন। 
মারফত ভেদে যার নাহিক গযন 
হিন্দুব অক্ষর হিংসে সে সবেরগণ। 
বে সবে বঙ্গেত জনি হিংসে বঙ্গবাণী 
সে সব কাহাব জন্য নিরব না জানি। 
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জ্যায় 
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যাষ। 
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্ষেত বসতি 
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি। 


হিন্দ্যানী মাতৃভাষার প্রতি এতখানি অনুবাগ সে-যুগেব আর কোনো 
মুসলিম কবিব দেখা বাব না। 

অতএব, সতেবো শতক অবধি মুসলমান লেখকেরা শাস্রকথা বাঙউলাষ 
লেখা বৈধ কি-না! সে বিষ্যে নিঃসংশব ছিলেন না । আমবা শাহ মৃহশ্দ 
সগীব, নৈযদ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ অনেক কবির উক্তিতেই 
এ দ্বিবাৰব আভাস পেঘেটি। সুতরাং যাবা বাঙলায় শাস্ত্রগন্থ রচন৷ 
করেছেন, তাঁরা দ্বিধা ও পাপেব ঝঁকি নিয়েই কবেছেন। এতে তাদের 
মনোবল, সাহস ও যুক্তিপ্রবণতার পরিচষ মেলে। 

উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতিদের কাছে বাঙলা ছিল “ভাষা'। উন্নাসিক 
মূসলিমদেব কাছে “হিন্দূ্রানী ভাষা'| কাকর চোখে পপ্রাকৃতি ভাষা 
[দ্বিজ শ্রীধর ও রামচন্দ্র খান ], কারুব মতে 'লোক ভাষা | মাধবাচার্ষ 
১৬ শতক], কেউ বলেন লৌকিক ভাষা [ কবিশেখর ১৭ শতক ], অধিকাংশ 
লেখক দেশী তাষা' এবং কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙ্গতাষা বলে উল্লেখ 
করতেন । বহিরাঞ্জলে এ ভাষার নাম ছিল গৌড়িয়া। 

মধ্যযুগে হিন্দূযানী ভাষার প্রতি মুসলমানদেব বিরূপতা ছিল ধর্মীয় 


বিশ্বাসপ্রসৃত। কিন্তু উনিশ শতকে _ এবং বিশ শতকের প্রথম দুই 
দশকে সে বিরূপতাঁও রাজনৈতিক খুক্তিতিত্তিক হয়ে আরো প্রবল হবার 
প্রবণতা দেখায় । 
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তুকী ও যুধলেরা এদেশ্রে মুসলিম শাসন দৃঢ়মূল করবাব প্রয়োজনে 
বিদেশী ও দেশী মুসলিম মনে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জিইয়ে রাখতে 
প্রয়াসী হন। ধর্মের উতৎসভূম আরব এবং শাসক ও সংস্কৃতির উত্তবক্ষেত্র 
ইরান-সমরকন্দ-বৃখারার প্রতি জনমনে শ্রদ্ধাবোধ ও মানস-আকর্ষণ সৃষ্টির 
ও লালনের উদ্দেশ্যে কাফের বিছ্বেষ সঞ্চারিত করে স্বাতশ্ব্যবোধ জিইয়ে 
রাখার জন্যে শ্বাসক গোষ্ঠীর একটি সচেতন প্রয়াস ছিল। আলাউল হক, 
তাঁব পৃত্র নুর কৃতবে আলম, জাহাগীব সিমনানী, মুজাদ্দিদ-ই আলফু সানী, 
শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রভৃতিব পত্রে এ মনোভাবেব আভাস আছে। আর 
মুসলিম-বচিত ইতিহাসের ভাষায আর ভঙ্গিতেও হিন্দুব প্রতি বিদ্বেষ 
এবং অবজ্ঞা প্রায় সর্বত্র পরিস্ফুট। অনুকূল পরিবেশে এই বহিমূখী 
মানসিকতা মুসলিম মনে ক্রমে দৃঢ় হতে থাকে । ইরানে সাফাবী 
বংশীয় রাজত্বের অবসানে কিছু সংখ্যক বাস্তত্যাগী ইরানী নাকি বাঙউলাযও 
বসবাস করতে এসেছিল। সম্ভবত তাদেব সাহচর্য আভিজাত্যলোভী 
দেশী মুসলমানদের বহিযুখী মানসিকতাকে আরো প্রবল কবেছিল। 
ফারসী ভাষার বাস্তব গুরুত্বে ও ইরানী সংস্কৃতির মর্ধাদায় প্রলুব্ধ বাঙালী 
তা গ্রহণেববণে (উনিশ শতকের বাঙালীর ইংরেজী ও বিলেতী সংস্কৃতি 
গুহণের মতই ) আগ্রহ দেখাবে-এ-ই ছিল স্বাভাবিক । 

এমনিতেই আভিজাত্যলোভে শিক্ষিত দেশী মসলমানরা চিবকাল 
নিজেদের বিদেশাগত মুসলমানের বংশধব বলে পবিচব দিযে আসছে। 
ফজলে রববী খান বাহাদুব তার “হকিকতে মুসসমানে বাঙ্গালা (অনুবাদ : 
1) 01151 0101) 710591709105 01736705981, 1895 4৯1১.) গঞ্ছে প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন যে বাঙালী মুসলমাশেবা প্রায় সবাই বহিবাগত। 
আঠারো শতকে কোম্পানী শাসন প্রবাতিত হলেও নবাবী আমলে 
সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অনেককাল বিলীন হযনি। ফারসী ছিল ১৮৩৮ 
খীস্টাব্দ অবধি দরবারী ভাষা । কাজেই ক্ষবিষ্ণ অভিজাত সমাজ তখনো 
মধ্যযুগীয় আমীরী স্বপরে বিভোর, যদিও তাদেব অজ্ঞতেই তাদেব 
পায়ের তলার মাটি সরে যাচিছিল। যখন দুভাগ্যের দুদিন সত্যই 
তাদের সর্বনাশের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিল, তখনো হৃতসর্বস্ব মুসলমান 
উত্তর-ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল জ্ঞাতির এশুধগবে নিজের দীনত৷ 
ভুলবার নিফল আশায় । তখন আরবী নয়, এমন কি ফারসীও তত 


নয়, উর্দ প্রীতিই তাদের মানসিক সাম্ত.নার অবলধ্ন_ হল। “উদ 
ভাষা ন। থাকিলে আজ- ভারতের মোসলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও 
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কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের 
মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গলা হওয়াতে, বঙ্গীয় মোসলমান জাতির 
সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন নিস্তেজ দুর্বল 
ও কাপুকষ হইয়া গিয়াছে ।' [১৯২৭ সন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার 
জীবন-চরিত, ভূমিকা । মোহাম্মদ রেয়াজদিন আহমদ । ইনি নিজে 
ছিলেন বাউলা লেখক ও সাংবাদিক । ] তাই নওয়াব আবদূল লতিফের 
(১৯২৬--৯৪) মুখে শুনতে পাই বাঙলার মুসলিম ছোটলোকদের ভাষ! 
বাউলা । আর অভিজাতদের ভাষা উর্দ।' 

বাঙলাব প্রতি মুসলমানদের মনোভাব কত বিচিত্র ছিল তাব দু'একটি 
নমনা দিটিছব : /1৬017817010991) 09106161781) ৪0০০ 1215 ৪.৯. 
(1808. 48. 19. ) 60107501175 49807900. 081115 0219 5077 5%0810 
1001 1.1) 93017011925 11 ৬/০1010. 1719100 1017] 60110111900. 
1011) ১]1102041 091119 09173৩17681 (0০9 ৮400 1]) [015181) 2100 51019 
11. [11101911717 

()/১০ট 1925 70১ 192--93 : /১ 73৩1082]1 3০9০1 ৮/110000 10 76151812 
90111701707 51750 40001 7811) মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদের 
পূব উদ্ধৃত উত্তিও স্মতব্য। 

মীব মুশারবকফ হোসেন তীব আমার জীবশী' (১৩১৫ সন) গ্রন্থে 
লিখেছেন: “মু্সী সাহেব (তাব শিক্ষক) বাঙ্গালার অক্ষব লিখিতে 
জানিতেন না। বাঙ্গাল বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। 
আমাৰ পডরনীব পিতা বাঙ্গালাব একটি অক্ষবও লিখিতে পাবিতেন না |” 

মীব মুশাববক হোসেনেব 'গৌরাই ব্রীজ বা গৌবীসেতু" গ্রন্থের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম চন্দ্র (?) যে মন্তব্য করেছিলেন 
তাতেও মুসলিম সমাজমনেব পবিচয পাই; “যতদিন উচ্চ শ্রেণীব 
মুসলমানদিগেব মধ্যে এমত গৰ থাকিবে যে তাহাবা বাঙ্গালা লিখিবেন না 
বা বাঙগানা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফাবসীব চালনা কবিবেন, ততদিন 
সে [হিন্দু-মুসলমান ] এক্য জন্মিবে না| 

| হিন্দ-মুসলমান এক্য তখনো ছিল না-শাসক-শ্বাসিত সুলত অবজ্ঞা- 
বিদ্বেষেন ভেবই বিদ্যমান ছিল। ] 

'বাালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা । (নবনূব : ভাদ্র ১৩১০ সন: 
মসলমানেব প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচাব_লেখক-কেন চিত মর্নাহতের 
হিতকামিনা__আবদূল কবিম সাহিত্যবিশাবদ)। 


৮৫ 


“আমি জাতিতে মোসলমান,_-বঙ্গভাষা আমার জাতীয় ভাষা নহে ।” 
[ হিন্দ-মসলমান ( ঢাকা ১৮৮৮ সন) গ্রন্থ লেখক শেখ আবদূস সোবহান । 
ইনি ইসলাম সুহৃদ" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ] 


শাহ ওয়ালীউল্লাহ, তার পুত্র শাহ আবদল কাদিব ও ওহাবী 
(মৃহন্্দী) আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলনের 
বাহন ছিল উর্ূু। সে-সূত্রেও ইসলামী সাহিত্যের আধাবরূপে উর্দ ধর্ম 
ও জাতি-প্রাণ মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ কারণে 
শেখ আবদুর রহিম, নওশের আলী খান ইউস্ফজাই, মৌলানা আকরম 
খান প্রমুখ অনেক বাঙলা লেখকও উর্ূর প্রযোজনীযতা ( পাকিস্তান 
পৃযুগেও ) অনুভব করতেন। শেখ আবদূব বহিম বলেছেন_--- 
বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পাচাটি ভাষা শ্রিক্ষা না করিলে চলিতে পাবেনা, 
ধর্ম ভাষা আরবী, তৎসহ ফারসী এবং উরু এই দৃইটি, আব বাক্তভাষা 
ইংরেজী তৎসহ মাতৃভাষা বাঙ্গালা |” (৮ই পৌষ ১৩০৬ সন-মিহির 
ও সুধাকর)। 


মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান বলেছিলেন--উর্দ আমাদের 
মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু ভাবতবর্ষে মেছিলেম 
জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার। ( তৃতীয় 
বঙ্গীয় মুসলান সাহিত্য-সন্মেলন : অভ্যর্থনা সমিতিব সভাপতিব ভাষণ ) 


সাধারণ ভাবে বলতে গেলে কাজী নজকল ইসলামের আবির্ভাবেব 
পূর্বাবধি (১৯২০ খ্ী:).এক শ্রেণীর বাঙালী মুসলমান উর্দ-বাউলাব 
হন্থ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এদের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিত এবং 
জমিদার অভিজাতিরাই ছিলেন বেশী। বাঙালী মুসলমানেব অশিক্ষাব 
সযোগ উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশক অবধি 
স্ব-আরোপিত ( 5০1085901০৭ ) অবাধ নেতৃত্ব পেয়েছিলেন নবাব 
আবদূল লতিফ, আমীর হোসেন (বিহারী ), সৈঘদ আমিব আলী, 
নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নবাব আলী প্রমুখ বহিরাগত মুসলিমের 
উর্দভাষী বংশধরগণ । তারাই বাঙালী যুসলমানেব মুখপাত্র হিসেবে 
উর্দকে বাঙালী মুসসবানের মাতৃতাষ৷ রূপে বিদ্যালযে চালাবাব স্বপু 
দেখতেন । পাকিস্তান-উত্তর যুগে তাদেরই বংশধর কিংবা জ্ঞতিত্ব 
লোভীরাই উর্দুকে বাঙালীর উপর চাপিয়ে দেবার প্রয়াসী ছ্বিলেন, 


৮৬ 


আজো এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক ও সাহিত্যিক বাঙলায় আরবী-ফারসী 
শব্দের বছল প্রয়োগ হ্বারা উর্দ্র স্বাদ পাবার প্রয়াসী! 

অতএব, গোড়। থেকেই বাঙলা ভাষার অনুশীলনে মুসলমানরা বিবিধ 
কারণে হ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আজে। সে-দ্বিধা থেকে তাদের অনেকেই মুক্ত 
নয। এভাবে বাঙলা মুসলিম গুণী-জ্ঞানীর আন্তরিক পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত 
চিল। তার ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম অবদান 
যতখানি থাকা বাঞ্চনীয় ও স্বাভাবিক ছিল, তা মেলেনি। সৈরদ 
সুলতান প্রমুখ কবির! হ্থিধাগ্রস্ত হলেও বহু যুক্তি দিযে তারা একদিকে 
নিজেদের বাউলা রচনায় উ্বদ্ধ করেছেন, অপরদিকে বিরূপ সমালোচনা 
প্রতিহত করার প্রয়াস পেয়েছেন। 


মধ্যযুগে জাতিবৈত্র ও তান্ন স্বরূপ 


বাচার তাগিদই মানুষের সব কর্মপ্রয়াসের ও আচরণের ভিত্তি ও উৎস। 
এব থেকেই জন্মে প্রতিবেশ-পরিবেষ্টনীর_জীব-উত্তিদের সঙ্গে সখ্য ও 
শত্রুতা । আগাছাব জঙ্গল কাটতে হয আর সযত্বে রাখতে হয খাদ্য-ফলেব 
গাছ। জীবনের নিবাপত্তা ও জীবিকা সহায় কুকুর পায় লালন আব 
প্রীণ-বিনাশী সাপ-সিংহ পায় তাড়ন। মানুষের স্বশ্েণীব মধ্যেও সখ্য ও 
শ্ুত। এ একই কাবণে গড়ে উঠে। সমস্বার্থে জনে গড়ে উঠে একমত ও 
সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের সদিচছা] আর অসমস্বার্থে বিদ্বেমবিষ, বাধে 
দ্বন্দ ও সউঘাত। 

একদিন এই সমস্বার্থে ই প্রযোজন হয়েছিল যৌথ প্রযাসেব__গড়ে উঠে- 
চিল গোত্রীয় সংহতি । আরো পরে জীবিকা-সামগ্রীৰ অপ্রতুলতী। মানু- 
ঘকে প্রবর্তণা দিবেছিল বিভিন্ন গোত্রের সহাবস্থানে ও সহযোগিতায। 
এ স্তরে মিরনের সেত, হয়ে ছিল স্রষ্টাৰ সার্বভৌমত্বের অঙ্গীকাব এবং 
ভিত্তি হয়েছিল স্বীকৃত নীতি। এই অঙ্গীকাবের ও নীতিব রকমফেব 
ক্রমে গড়ে তোলে বহু প্রতিদ্ন্দী মত ও পথ। গোড়াব দিকে জীবন- 
ড্রীবিকার ক্ষেত্রে সাবিক সংহতি লক্ষ্যে যাব উদ্ভাবন, তা-ই এভাবে খণ্ড 
ও ক্ষুদ্র সংহতিৰ আধাৰ বপে দলীব ও উপদলীব নিত্য কোন্দলে কাবণ 
হযে দেখা দিল। বলেছি, সম ও সহস্বার্ধে ই গড়ে উঠে দল । “প্রবলেৰ 
উদ্‌বর্তন” নীতিভিন্তিক সমাজে সম ও সহস্বার্ববোধ স্থাধী হতে পাবে না। 
আত্বশক্তিসচেতন ও আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষ অঙ্গীকাব তঙ্গ কবে। কাজেই 
তৈবী হয নতুন নতুন দল। মনের, মতের ও স্বার্খের একাই দল গঠনের 
ভিন্তি। আবার বার্থবোবই মনেব ও মতের এঁক্য ও অনৈক্যের সু । 
অতএব স্বার্খেব প্রেবণা বশেই সখ্য ও সংহতি কিংবা বের ও স্বাতশ্বা 
জীইয়ে রাখান অঙ্গীকাবেই দলীব সংহ'তিব স্থিতি। কাজেই প্রতিস্বন্দী বা 
ভিন্ন দলগুলোকে পর, সন্দেহভাজন ও শত্রু না ভাবলে স্বদলের স্বাতিশব্ 
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ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্যদের প্রতি অবজ্ঞা, 
ঈর্ষ কিংবা প্রতিহ্ন্দ্িতার ভাব পোষণ করেই স্বদলের প্রতি আন্গত্য ও 
নিষ্ঠা অটল রাখতে হয়। সব দলই একরকম । শাস্ত্রীয় দল তথা ধর্ম-সম্প্রদায় 
এহিক-পারত্রিক জীবন সম্পৃক্ত বলে ওতে আনুগত্য ও নিষ্ঠা বেশী ও 
চিরম্তন আর পাখিব স্বাধ-সংশ্িই্ই দল ত্যাগে কিংবা ভঙ্গে পাপভীতি নেই 
বলে তা ঘন ধন প্রয়োজনমত ভাঙা, গড়৷ ও ছাড়া চলে। তাই ধর্মীয় 
দলের পারস্পবিক স্বেষ-ছন্দ চিরন্তন ও মারাত্বক । দল মাত্রেরই পূবশত 
ও জন্মুশত্ত অন্য দলের সঙ্গে দ্বন্ব-কোন্দল । ফলে ধামিক মানুষের সেক্যলার 
হওয়ার আগ্রহ সোনার পাথর বাটি বানানোর মতই অবাস্তব ও অসম্ভব । 
কেননা স্বধর্মে নিষ্ঠা ও আনুগতোর মৌল শর্ত ও বাহ্য লক্ষণই হচ্ছে অনু- 
ভবে ও আচরণে পরধর্ষে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রদশন। তাই একজন ধামিক 
বা আন্তিক বড়জোর পরমতসহিঝ্ হতে পারে, কিন্তু পবশাস্বে কখনো 
শ্দ্ধা রাখতে পারে না। পুকুষানুক্রমিক শাস্রশাসন ও ধর্ম বোধ আশৈশবের 
সংস্কারূপে মনুধ্যমনে অবিমোচ্য হয়ে স্থাধী হয়। সাধারণ মান্য পোম্‌- 
মানা প্রাণীর মতো শ্বাস্ত্রীয় বিধি-নিমেধেব নিগড়ে যাশ্িক জীবনে 
অভ্যস্ত ও স্বস্থ হর। এই শ্রাস্ত্র মেনেই ইহ-পরকালে প্রসারিত জীবনে 
সে থাকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত। এই শাস্ত্র তার ভাব-চিন্তা-কর্ষ ও আচরণ 
নিয়মিত ও নিযন্ত্রিত কবে । এব বাইবে কিছু ভাবা বা করা সে পাপ 
বলেই জানে । তাই বিনাপ্রশে সে শাস্ত্র মানে। এমন মানুম বিধর্মী- 
বিদ্বেষী না হযে পাবেনা | বিবন্বে অনাস্থা ও বিধন্া-বিছ্বেম স্বধর্ণনিষ্ঠার 
ও আদর্শ শাস্্রীবর জীবনের লক্ষণ। হিন্দৃতে মিসকিন খাইয়ে, মোল্লাকে 
দক্ষিণা দিয়ে পৃণ্যারজনের যেমনি আশা করতে পারে না তেমনি পাবে না 
মূসলমানও কাঙাল-ভোজন করিরে, ফিত্বা বা যাকাত কাফেরকে দিয়ে । 
এই জন্যেই ধামিকেরা সাধারণত: গোড়া অনুদার এবং বিবেচনাবোবধ ও বিবেক- 
বৃদ্ধি হীন। শুধু ধর্সেব ক্ষেত্রে নর, দেশ-জাত-বর্ণ ও শ্েণীর ক্ষেত্রেও দলীয় 
দবন্ব-কোন্দল কম হবনিবা হয়না | একালে আমবা ভৌগোলিক ভারতবর্ষে 
বিধনী বিদ্বেষ তো বটেই, সে-সঙ্গে জাত-বর্ণ-শ্বণী বিহ্বেষ্ও প্রবনন দেখছি | 
আফ্রিকায় দেখছি, আদিম গোত্র দ্বেষণা ও বর্ণতেদ, আমেবিকায়ও রয়েছে 
বর্ণভেদ, অন্যান্য দেশেও ধর্ম, বণ ও গোত্র-চেতনা আজো অবিলুপ্ত। 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদৃল্লাহ বলেন মুসমান বাজত্বের পূবে হিন্দু" এ জাতীয় 
নামই ছিল না। ছিল ব্রাক্দণ শ্র ইত্যাদি প্রাচীন বণমুলক জাতি ; 
কিংবা স্বণকার, কর্মকার, তন্তবায় ইত্যাদি ব্যবসায়মূলক জাতি । কিন্তু “হিন্দু” 
সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ--৬ 
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জাতি ছিল না। ...হিন্দু ধর্মও ছিল না। ছিল শৈব, শক্ত, বৈষ্ণব, সৌর বা 
গাণপত্ সম্প্রদায় । (বাংলা সাহিত্যের কথা, মধ্যবুগ, পৃষ্ঠা ১৯)। এ স্বাতন্ত্র্য 
চেতনা ও দেশজাত বর্ণধর্ম ও শ্রেণী-দ্বেষণার মূলে জীবিকা-সম্পৃক্ত অসূয়া- 
বিরোধ ও প্রতিযোগিতাই কাজ কবে। এ যুগের ভাষার এ হন্ছ-হেেমণার 
কারণ মূদত আথিক। কেননা আমরা দেখতে পাই যেখানে ভিন্ন 
গোত্রের বর্ণের জাতের শেণীর বা ধর্ষের লোক ৰগণ্য সংখ্যক, সেখানে 
সংখ্যাণ্ডক সম্প্রদায়ের মান্ষ নিফিক্রয়বিছ্বেধী, অর্থাৎ কেবল অবজ্ঞাপরায়ণ 
ও উদাসীন। যেখানে বিভিন্ন গোত্রেব, ধর্মের ও বর্ণের মান্ষের সংখ্যা 
নগণ্য নয় বরং সম্পদ সম্তোগে ও অথোপার্জনে একে অপরের প্রতিযোগী 
ও প্রতিহ্বন্দী, সেখানেই জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র ও শ্েণীবিদ্বেষ সক্রিয় এবং 
দন্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ অবশ্যন্তাবী হয়েছে । এ বিদ্বেষ বারোমাস সক্রিয় থাকলে 
সহাবস্থান সম্ভব হত না। কিন্তু নিফিক্রয়াবস্থায়ও অবচেতন মনে ভিন্ন 
দলের ধর্মের গোত্রের বর্ণের জাতের ও দেশের মান্ঘের প্রতি অবচেতন 
মনে একটা অনাস্ভীফ ভাব জেগে থাকে--একটা ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া 
থাকে, কিছুতেই সে-বাধা অতিক্রম কবা যায় না। কাজেই আস্তিক মান্ষেব 
বিধর্মীবিছ্েষ, সাধারণ মান্ষের দেশ-জাত-বর্ণ-গোত্র দ্বেষণা এতোই স্বাভাবিক 
ব্যাপার যে, এ ণিয়ে কোন দেশ-জাত-বর্ণ-বর্ম গোত্র বা শাসককে দায়ী করে নিন্দা 
করা অবিবেচকের আচরণ মাত্র । বিদ্বানদের এ আববেচনাও মানষে্ব 
অনেক দুখ-যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। 

তবু ব্যক্তি সপকে মানুষ কখনো দেশ-জাত-বণ“-ধর্ম-গোণ্রে ভেদ-বাধা 
মানেনি। চিরকাল ব্যক্তিগত জীবনে দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ষ অস্বীকাব করে 
মানুষ মানুষকে প্রেম-প্রীতি-ন্সেহ-স্য ও শ্দ্ধা-স্বার্থেব বাঁধনে বেধেছে । আত্মীয় 
বলে মেনেছে । জীবনের সহায় সহচর বলে জেনেছে । আমরা রাজনীতি 
ও ইতিহাস চচার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ককেই বড়ো করে দেখি ও 
দেখাই । গরজে পড়ে গোঁজামিল দিতে চাই, তাই ফাঁকিব ফাঁক থেকেই 
যায। এর ফলে ইতিহাস হয বিকৃতি, রাজনীতিও হযনা অভীষ্ট 
ফলপ্রসূ। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙনায় আমব। হিন্দু-বৌদ্ধে, শৈব-শাজ্ত-বৈষুবে 
বাঙালী-অবাঙানীতে ও বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী তুকী-মুঘল শামকের 
প্রতি শাসিত জনের এমনকি আঞ্চলিক অবজ্ঞা-বিদ্বেষ ছ্বন্দর-কোন্পল ও 
সংঘর্ষ-সংবাতের সংবাদ নান! সূত্রে পাই। তার মধ্যে সাহিত্যই প্রধান। 
এতে বিভিন্ন জাত-বর্ণ-ধর্মের লোকের মধ্যেকার ব্যক্রিগত প্রেম-প্রীতি 
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নেহ-সব্য, শরদ্ধ'-স্বার্থের কথাও কিছু কিছু মেলে বটে, কিন্ত তা কখনে। 
শান্্-সমাজ সংস্কৃতি ও সরকারকে প্রভাবিত করে নি। এ দল, স্বার্থ ও মতগত 
অনাত্বীয় ভাবটাই সমাজ-সংস্কৃতি-সম্পদ ও সবকারের ক্ষেত্রে নিয়ামকের 
কাজ করেছে । যেখানে আথিক স্বার্থ নেই, সেখানে পব-ছেষণা), নিন্দা- 
অবজ্ঞা-উপহাস টদাসীন্যৰপে প্রকাশ পেয়েছে-যেমন অচ্যতদের প্রতি 
বর্ণহিন্দসমাজের কিংবা চর্ধাকারেব বা মুকন্দরাম-ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ 
প্রভৃতির বাঙালীর ( মাঝি মাল্লার) প্রতি উপহাস। [ কান্দেরে বাউাল ভাই 
বাফোই বাফোই-_ ম্কন্দরাম/মাথার হাত দিয়া কান্দে বতেক বাঙাল-_ 
ক্ষেমানন্দ/বাঙালীরে দেখে বেন ভেড়া -_রামপ্রসাদ | ] 

বৌদ্ধধর্ধের আগে রাট়ে-বরেন্দ্রে জৈনধন্ন প্রচাবিত হয। যদিও জৈন- 
বৌদ্ধ মতে ও চর্বাঘ সাদৃশ্য অনেক, পার্থক্য সামানা তবু বৌদ্ধ প্রসারে 
জৈনমত বিলুপ্ত হয়। জেন-বৌদ্ধে বিরোধ সংঘর্ষ হযেছিল নিশ্চয়ই, 
কিন্ত তার রূপ স্বরূপ আজ আমাদেব কাছে তেমন স্পষ্ট নব। দিব্যাব- 
দানসত্রে জানা যাব, অশোক পুন্ডুবর্ধনে বৌদ্ধবর্ষের অবমাননার কষ্ট হয়ে 
আঠারো হাজার আজীবিক বা নিগ্রস্থ জেন হত্যা করেছিলেন । বিশ্বিসার- 


পত্র অজাতশক্রৰ বৌদ্ধ-বিদ্বেষ লোকপ্রসিন্ধ। শরখাঙ্কেব একটি আদেশ 
ছিল, এইরূপ : 


“আ।-সেতোব আতুঘারাদ্রের বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালক।ন 

যোন হস্তি সহন্তব্যোভৃত্যান ইত্যশিষণ নৃপঃ ** | 

_সেতুবন্থধ খেকে হিমালয় অবধি যেখানে যত বৌদ্ধ রয়েছে, তাদের 
বৃদ্ধ ও বালক সহ বে (ভৃত্য) হত্য। করবে না, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
হবে-_বাজভূত্যদেব প্রতি বাজার এই আদেশ । 'শঙ্কববিছণ' গ্রন্থে বযেছে 
বান্দণ্যবাদী বাজাবা “দুষ্ট মতাবল্বিনঃ বৌদ্ধান জৈনান্ অসংখ্যাতান্‌ 
নাজন্খ্যান্‌ অনেক বিদ্য। প্রসঙ্গে নিজিত্য তেষাং শীর্ধাণি পবশুতিশ্চিত্তা 
বুধ উদৃখলেবু নিক্ষিপ্য কটত্রমণৈশ্চনীকৃত্য চৈবং দু্টমতবুংসমাচরণ 
নিভয়ো বন্ততে। 

-অসংখ্য দৃষ্ট মতাবসন্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজনুখ্যদের অনেকবিদ্যা প্রসঙ্গে 
নিজিত করে তাদের মাথা কৃার দিয়ে বিচিচুনন কবে উদ্খলে ফেলে 
মুষলাঘাতে চুণ করে দুষ্ট মত ধ্বংস কবে নিরবে থাকতেন । 

সেনবাজদের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধবিদ্বেষেব আভাস দেব । আবধমঞ্ুশী- 
মুলকলে ও সরহেব দোহায় বান্ধণ্যধর্ম ও সমাজেব নিন্দ। প্রকট । আধদেবের 
““চিত্তশেধন প্রকরণে" বাক্মণ্যবাদীর প্রতি বিদ্বেষ প্রক।শ পেযেছে। সাধনমালা, 
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বজসৃচিতত্ত্বকোষ প্রভৃতিতেও এ বিদ্বেষ মেলে । এমন কি শুন্যপুরাণেও বেদ 
শাস্ত্রের ঠাই শীনিরঞ্জনের পদপ্রান্তে এবং বান্ধণ্য সব দেবতাই ধর্ম নিরঞ্জনের 
আনুগত্য স্বীকার করে। গোরক্ষ নাথ ও লাউসনের কাছে স্বয়ং দুর্গাও হার 
মেনেছেন, (তুল £ মনসামঙ্গল হাসান হোসেন পালা !) 
সাত শতকের প্রথমার্ধে শশাঙ্ক বৌদ্ধ-পীড়নেব জন্যে নিন্দা পেয়েছেন 
পধটক হিউ-এনৎসাউ ও হর্ধচরিত প্রণেতা বাণভটের । আরমগ্ত্রশী- 
মূলকল্প নামের বৌদ্ধ গ্রন্থেও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধপীড়ন প্রবণতার কখা 
রয়েছে। বৌদ্ধ-পীড়নেব শেষ উল্লেখ মেলে “নিবগ্নের কষা" নামের 
পদবন্দে। এতে বিজিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু বৌদ্ধেরা তুকাঁবিজয়কে সদ্ধমীব 
মুক্তির সহায় ও ভগবানেব আশ্বীবাদ বলে জেনেছে । উচচ বর্ণেব ও উচ্চ 
বিত্তের কিছু বৌদ্ধ হয়তো দেশত্যাগ কবে স্বধর্ম বক্ষা কবেছিলেন । 
রামচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধ মত প্রকাশ্যে গ্রহণ কবায় তাঁকে দেশছাড়া 
হতে হয়েছিল। নিয় বিভ্তেব ও নিমু বর্যেব বৌদ্ধেবা ব্াঙ্গণ্য হামলা থেকে 
স্বধর্ম রক্ষার শেষ প্রযাস হিসেবে বাদ্ধণ্য সমাজে আত্মবিলব ঘটিষে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে স্বধর্ম ও আচাব রক্ষা করেছে-নাথযোগী নামে পরিচিত তাতীবা 
বৈষ্ণব-সহজিয়ারা, বাউলরা ও শৈব-নাথপন্থীৰপে বজসহজানী যোগী-তান্ত্রিকের৷ 
এবং ধর্মঠাকুরের পৃজাবীরূপে রাঢের ডোম চাড়াল বাগদীরা | মতে 
আচারে তারা বিকৃত বৌদ্ধ হলেও আজ সামাজিক পরিচযে তাবা হিন্দু 
এবং অনেক বাউল আজ মুসলমানও। 
বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী তুকাঁ-ম্ঘল শাসনে এবং ইসলামের 

প্রসারে শাসিত হিন্দুর শ্রাসক-বিদ্বেষ স্বাভাবিক কারণেই প্রবল হযেছিল। 
তা ছাড়া যুদ্ধে মন্দিরাদি তাঙ্গাব ফলে এবং পৌত্তলিকতাব প্রতি মুসলিম 
তুকী-মুঘলের পরিব্যাপ্ত অবজ্ঞ-উপহাস হিন্দুমনে অপমানেব জালা ও 
বিছ্বে-বিষ তীঝু করেছিল নিশ্চয়ই । তাই হিন্দু অধ্যুষিত রাজ্যে হিন্দুবাজ 
পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি গ্লেচ্ছ ম্পর্ণদোষ থেকে বাহ্যত দূবে থেকেও মানিস- 
পীড়ার বশে সক্ষোভে মুসলিমেব হিন্দুপীড়নেব একটা আদর্থাধিত কাল্পনিক 
আলেখ্য ন। একে পারেন নি: 

কতন' তুরুক বরকর। বাট জাইতে বেকার ধব। 

ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ। এ চড়াবএ গাইক চড়আ। 

ফোট-চাট জনউ তোড়। উপব চড়াবএ চাহ ঘোড়। 

ধোআ উড়িধানে মিরা সাব । দেউস ভীাগি মসীদ বাধ । 
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গোবি গোমঠ জুরালি মহী। পদরুহ দেবাক ধাম মহী| 

হিন্দ বোলি দূবহি নিকার। ছোটে তুরুকা ভড়কী মার । (কীতিলতা) 
কিন্ত, এই বিদ্যাপতিই অন্যত্র বলেছেন : 

হিন্দু তুরুকে মিলন বাস। একক ধন্মে অওকো উপহাস। 

কতছ' মিলিমিশ | কত ছেদ। (কীতিলতা) 

_ এটিই যথা ভাষণ। এসুখে পরবতী কালেব ইংরেজদের 
নোটিব অবজ্ঞা সৃত্তিব্য। বিদ্যাপতির চিত্রে পীড়ন-প্রবণতার চেয়ে তুকীঁদের 
মস্কাবা ও পরিহাসপ্রিযতাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে | বিপ্রদাস পিপিলাইও 
বলেন : 

(তুকীদেব) কেহ বা জলুম কবে কেহ গুণা শিবে ধরে 
লুজ কবি কবএ নছাব। 
আন ধামিকবা ইসলামে দীক্ষাও দেষ 
জতেক সৈষদ মোল্লা জপএ ত বিসমিল্লা 
সদামুখে কলিমা কেতাব 
হিন্দুত কলিমা চিল মুসলমানি শিখাইল 
যথা বৈসে জত মুসলমান 
এ বর্ণনা মে সত্যসন্ধ হিন্দু-কবিব নিবপেক্ষ দৃ্টিপ্রসূত তাতে সন্দেহ নেই। 
স্বাভাবিক বিঞ্াতিবিধর্ী-বিদছ্বেষ বশে কবি ভবানীদাসও ভবিষ্যৎ- 
বাণীব আববণে কক্পচিত্রই দিষেছেন : 
প্রচণ্ড যবন বাজা হবে ক্ষিতিপতি 
ধ্নকর্ম লোকেব হিংসিবে নিতিনিতি। 
পরাগ বাবানসী আদি যত পৃণ্যস্থান 
গকল স্থানের তারা কবিবে অপমান। 
বিড়ন্বনে হবিকাধ কবিতে না দিব 
বলে ধবি আনি তাৰ জাতকুল নিব। 

বিজযগুপ্ত যদিও তাব ্বগ্রাম ফলশ্ীব পবিচব প্রসঙ্গে গাষেব শাস্তি- 
সবে গবিত ও সুলতান হোসেন শাহব (জালালউদ্দীন ওর্ফে হোসেন শাহ 
১৪৮১--৮৫ খী) তাবিফে মুখব, যেমন-- 

সুলতান হোসেন শাহা নূপতিতিলক 
সংগ্রামে অর্জন রাজ! প্রভাতের ববি, 
নিজ বাহু বলে বাজা শ্বাসিল পৃথিবী 
রাজার পালনে প্রজ। সুখ ভুগ্রে 'নিত। 
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তবু সাধারণভাবে বিজাতি দ্বেষণার ও বিধর্ম-অসহিষ্ণতার একটি কর্পচিত্র 
দিয়েছেন : কাজীর শ্যালক মৃধী হালদার ও পেয়াদা দাপটে প্রবল ও 


পীড়নে পট 


১. তাব ভয়ে হিন্দুসব পালায় তরাসে 
যাহার মাথায় দেখে তুলপীর পাত 
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাত। 
যে যে বাহ্ধণের পৈতা দেখে তার স্বন্ধে 
পেযাদা বেটা লাগ পাইলে তাৰ গলায বান্ধে। 
বান্ধণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে 
কার পেত ছিড়ে ফেলে থুথু দেয় মুখে। 
বৃক্ষতনে থুইযা মাবে বজকিল 
পাথবেব প্রমাণ যেন ঝরে পড়ে শিল। 
পবেরে মাবিতে কিব! পবের লাগে ব্যখা 
চোপড়-চাপড় মারে দেষ ঘাড়কাতা | 


২, পৌত্বলিকতান্বেষধী “মোল্ল।' খোদ। খোদা বুলি যা 
(মনসাব) ঘট ভাঙ্গিবার। হিন্দুরাও ছাড়বার পাত্র 
নয় : সেপন মার দিযে ছাড়ে | শ্রুঘন কাজীও ক্ষিপ্ত হবে বলে 


হারামজাত হিন্দুব হয় এত বড় প্রাণ 

আমাব গ্রামেতে বেটা করে হিন্দ্যান। 

গোটে গোটে ধরিব গিয়া যথেক ছেমব। 

এডা রুটি খাওযাইয়া কবিব জাতি মাবা। 

ওস্তদি মোল্লা মোর অপমান হয 

তাহাবে এমন করে প্রাণে নাহি ভয। (-বিজযগ্ুপ্ত) 


এ হচেছ বিবর্মীদ্বেদী অসহিব্ট মুসলমানের করপচিত্র। আসনে বোধন 
মনসামাহাত্ব্য প্রতিষ্ঠার জন্যে দেবতাছ্ধেমী মুসলমানের প্রথমে অবিশ্বাস 
অবন্ঞায় ও পরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত দান লক্ষ্যেই দ্বন্ব-মিলনের এ 
কর-কাহিনী উদ্ভাবিত । হাসান-হোসেন পালা নিমাণের মূলে এ উদ্দেশ্যই 
যে শিহিত তাতে সন্দেহ নেই, তাই সুবৃদ্ধিজত সহিষ্ণতার কথাও পাই: 
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তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান 

সে বলে উচিত নহে রাখো হিন্দ্য়ান। 

একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমানে 

যার তাব কর্ম সেই কবে ধর্ম জ্ঞানে। 

সকলের কলাচার সৃজিল গেঁসাই 

পাষণ্ড হইবা তাতে কোন কার্ব নাই।  (দ্বিজবংশীদাস)। 


গৌড়ে হিন্দ্মন্দিব ভাঙ্গার অপবাদ নেই সৈযদ আলাউদ্দীন হোসেন 
শীহর বা অন্য কোন সুলতানেব | উড়িষ্যায অভিযান কালে অর্থাৎ 
যুদ্ধকালে সেখানকার ধনাগাৰ স্ববপ কিংবা শক্রর শিবিব-স্ববপ মন্দির 
ভেডেছিলেন হোসেন শাহ: 


যে ছসেন শাহ সর্ব উড়িযাব দেশে 

দেব মৃতি ভাঙিলেক দেউল বিশেষে । (চৈতন্য ভাগবত) 
লক্ষণীয যে, তুকীঁ সুলতান ফৌভড্দাব কাজী প্রভৃতি শ্বাসক- প্রশাসকের 
হিন্দু পীড়নেব কথাই সবত্র বদিত হযেছে | যুসলিম প্রতিবেশীব হাতে 
পীড়ন প্রাপ্তিব কথা নেই। তার কারণ দুটো £ এক, তখন গাঁয়ে-গঞ্জে 
দীক্ষিতবা উপনিবিষ্ট মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য । দুই, সার্বভৌম 
ক্ষমতা তুকী-ম্ঘলের হাতে থাকলেও হিন্দু সামস্তরাই শাসন কবত দেশ। 
রাজস্বও আদায করত হিন্দু কর্মচাবীবাই । কাজেই জনগণ ছিল প্রত্যক্ষ- 
ভাবে হিন্দুব শাসনে পৌবণে। তাই সাবাবণ মুসলিমেব পক্ষে হিন্দূপীড়ন 
সম্ভব ছিল ন.। 


আবার সবত্র ব্রাহ্মণ লাঞ্চনাব কথাই রয়েছে বণিত। এ নিধাতন কেবল 
যেন ঝান্ধণের উপরই হত । জবানন্দেব বর্ণনা পাই : 


আচন্বিতে নবন্ধীপে হইল রাজভয 

বাচ্ধণ ধ।রযা বাজা জাতি-প্রাণ লব। 
নবহ্ীপে শঙ্ঘতধ্বনি শুনে যাব ঘবে 
ধনপ্রাণ লয তার জাতি নাশ করে। 
কপালে তিনক দেখে যজ্জসূত্র কান্ধে 

ঘব দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে। 
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপারে তুলসী 
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবস্বীপবাসী। 


৯৫ 


পিরল্যা গ্রামেত বৈসে বতেক যবন 
উচছন্ন করিল নবন্বীপের বাদ্ষধণ | 

বাধধণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে 
গৌড়েশবুর বিদ্যামানে ছিল মিথ্যা বাদ 
নবহ্থীপ বিপ্র তোমাব কবিল প্রমাদ। 
গৌড়ে বাক্ষণ রাজা হৈব হেন আছে 
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রয়ার্দ হৈব পাছে। 

অতএব “নদীয়া উচ্ছন্ন কর বাজ! আজ্ঞা দিল। 


কিন্তু এ জন্যেই কি "বাঙ্গণে যবনে বাদ' এবং কেবল বাঙ্গণ নিষাতিন | 
আমাদের মনে হয়, অন্য বণের ও বিত্তেব লোক ইসলামে সহজে দীক্ষিত 
হত, তাদের সঙ্গে প্রচারকবাও মিশ্বনাবীসুলভ সপ্তাব রক্ষা করে চলত। 
বিপ্রদাসের উদ্তিতে : “হিন্দুত কালিমা ছিল, মুসলমানি শ্িখাইল' এবং দীক্ষিত 
জোলা মুসলমানদের প্রতি তাৰ সক্ষোভ পরিহাসে আমাদের অনুমানের 
সমর্থন রয়েছে। কাজেই সমাজপতি শাস্ত্রী ব্রাঙ্মণই হিন্দুব সমাজ ও 
আচার রক্ষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কবছিলেন। এ জন্যেই ব্াচ্ধণে 
যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। সুতবাং ব্রাহ্মণবিদ্বেষ বা ব্রাহ্মণ নির্ধাতনকে 
ঢালাওভাবে বিধর্মী পীড়ন বলে চালিযে দেয়া গার না। যেমন ইংরেজ-বিছ্বেষ 
ও পাদরী-দ্বেষণা “সমার্থক নয়। হিন্দুদের পাদরী-বিদ্বেষ থাকলেও বিটিশ- 
ছেষণী ছিল না উনিশ্ব শতকে । এখানে ডক্টর শহীদুলাহর উক্তি পুন: 
স্তিব্য : “হিন্দু' জাতি ছিল না? হিন্দু ধর্নও ছিল না| কাজেই হিন্দুমাত্রেবই 
উপর কিছ্বেমপ্রসৃত অত্যাচারও হতে পাবত না। তা ছাড়া তখন প্রত্যক্ষ- 
ভাবে প্রজাকে শসন-পোষণ ও শোষণ-পীডনের নিদ্বন্ অধিক।র ছিল 
স্থানীয় হিন্দু সামন্তদেরই | 

আবার এ সংখ্যাণ্ডরু হিন্দু বা বাহ্মণনা যে শাসক তকী বা যবনদেব 
খুব ভয় করে চলত তার প্রমাণও দর্লভ | বিপ্রদাস ও বিজবগুপ্ত যেমন 


হিন্দুর প্রতিশোধমূলক মুসলিম দলন চিত্র সগর্বে বর্ণনা করেছেন, তেমনি 
বন্দবিনদাস জয়ানন্দ প্রমুখ কবিগণও সদন্তে মুসলিম দলনের বর্ণনা দিয়েছেন £ 


১. গদাধর বলে আবে কাজী বেটা কোথা 
বাটে “'কৃষ্জ' বোলে নহে ছিঁণ্ো এই মাথা । (বৃন্দাবনদাস) 
২. নবন্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ 
আপন ইচ্ছাএ মার প্রাণে পাছে রাখ। (জয়ানন্দ) 
এগুলো মূলত জাত্যভিমান ও তজ্জাত জাতিবৈর জ্ঞাপক অতিশয়োক্তি, তার 
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প্রমাণ তুকাঁমুষল আমলেই শাসিত প্রজ। নির্ভযে খুন্থে শাসকের পীডনের 
কথা লিখেছেন, শ্বাসকের ধর্মের চাইতে শাসিতের ধর্ষেব শ্রেন্ঠতা প্রমাণ 
করেছেন, শসকগোষ্ঠী থেকে শ্বাসিতেব দেবতাব অস্তিত্ব 'ও মাহাজ্বয 
স্বীকার করিযে নিচ্ছেন_অন্নদামক্ল অবধি অনেক কাব্যেই এসব চিত্র 
মেলে-যা কোন নিধাতিনকারী শাসকই সহ্য করে মা। এমন কি গণতম্তের 
যুগেও নয । তা ছাড়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রম্ুপ বহু সলতানেব 
তাবিফে সমকালীন বহু কবি মুখব। এ বেন এ যুগেব বিভিন্ন মতাবল্বী 
সংবাদপত্রগুলত দ্বন্দ ও বিতর্ক, তাতে যেন পবিহাস বসিকতাব ভাব ও ব্রযেছে। 
তাই সম্বাট জাহাঙল্গীরকে ও ভূতেব উপদ্রব সহ্য কবতে হয। আবার 
সতেরো আঠারো উনিশ শতকে কারনিক পীব পাচালীবৰ মধ্যমে মসলিম- 
দেবও তাদেব ধনের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনে সমান উৎসাহী দেখতে পাই । 
পীর নারায়ণ “সত্য তার চেল৷ দক্ষিণ বাম, বড় খা গাজী, গাজী কালু 
এবং ইসমাইল গাজী, জ।কফর গাজী, মোবানক গাজী, সকী গাঙ্জী, মাণিক- 
পীর, মহলন্দব পীব প্রভুতিব কাহিলীতে হিন্দ-যুসলিমেব ধর্যত ও সংস্কৃতিগত 
ছন্দ ওপরিণামে আপস মিলনেব চিত্রই বিধত। বিজবগুপ্ত বিপ্রদাস পিপিলাই 
খেকে এ ধাবাব শুক এবং কৃঞ্চনাম ভাবতচন্দ্র গবীবুল্লাহ্‌ প্রমুখ হবে মুনশী 
আবদুৰ বহিমে তাব অবসান। সৈবদ সুলতান, ভাবে্নউদ্দীন, শা বাবিদ খান, 
গবীবুলাহ, সেযদ হামজা প্রভৃতি কবি বসল, হামজা, আলী, হানিফা প্রভৃতি 
ইসলামে উন্োষ যুগের বীবদেব দিপ্রিজব বর্ণনা সুত্রে পবাভিত ব্রাহ্মণ 
নাভা ও বাজকন্যাদের সপ্রজা ইসলাম ববণে আহবান জানিযেচেন, অন্য- 
থায হত্যাব হুমকি দিয়েছেন। সবত্র কেবল ব্রাহ্মণই তাদের আক্রমণের 
লক্ষ্য। এবং কাফেব নন-ককবীই (পৌন্তলিকতাই ) তাদ্বে তীব্র ঘৃণার 
বিষষ | ইসলামের শেষ্টত্ব ও পৌন্তলিকতাৰ অপকর্ধ দেখানোই তীাদেব 
মখ্য উদ্দেশ্য । তুকী-মঘল শাসনকালে বসালিমবা ইংবেজ্র আমলের মতো 
হিন্দুদের ্রতি্ন্বী ভাবেনি তাই হিন্দবিদ্বেষ তাদেব রচনায মিলে না। 


শাসক-শাসিতেব সম্পর্ক যেখানে বিদেশী-বিভাষী বিধ্মী-বিজাতির 
সেখানে সহাবস্থানেব গরজে ধর্ন-সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে সহিব্ুতাভিন্তিক একটী 
আপস-বফা আবশ্যিক হয়ে উঠে । নইলে শাসিত জনদেব কিংবা সংখ্যা- 
লঘুব জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র নিরাপদ হয না। মধ্যযুগে সেই আপস প্রযাস 
উপবোক্ত ধারায় আবতিত হয়েছে । 


মা যখন মারে তখন তা বিনা অন্যোগে সহ্য কবাই নিয়ম । কিন্তু 
সঙ্গত কারণে মেরেও সম! নিন্দপ। থেকে বেহাই পায মা। প্রবলমাত্রই 
যে কমবেশী পবপীড়ক, শাসক মাত্রই যে সাধারণভাবে শোষক ও পীড়ক, 
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দুরাত্ম। প্রবলের ও শাসক-প্রশাসকের যে কোন দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নেই, ওরা 
আলাদ। শেণী,--শাসক প্রশ্বাসক বিজাতি-বিধমী হলে শাসিত শোষিত-পীড়িত 
মানুষ এ তত্ব মনে রাখে না | মনে ভাবে বুঝি বিজাতি বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী 
বলেই প্রজাপীড়ন করছে। গোয়ার, লোভী, পরস্বাপহারী, মূর্ব-ধামিক প্রভৃতি 
যে সুযোগ-স্বিধে মতো ব্যক্তিগতভাবে হিন্দ-পীড়নে উৎসুক ছিল, তার সত্যত৷ 
আজকের দিনের উচ্চ শিক্ষিত মানষের প্রবণতা থেকেও আমরা উপলব্ধি 
করতে পারি। তৰু শ্বাসকেব স্বধর্মীর সংখ্যান্তার দরুনই তা সেকালে 
কখনো ত্রাসকর হযে উঠতে পারেনি। আধুনিক বিদ্বানেরাও তা 
স্বীকার করেন : 
মুসলমানদের বাউলা আক্রমণ কালে হিন্দু-ধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুবল 
ছিল ।--- নিযবর্ণেব বোকদের দাসে পরিণত করা হযেছিল | 
তাদের ধর্মীস্তরিত করতে বিশেষ পীড়নের প্রয়োজন হয় নি। [১৮৭২ 
সনের আদমশুমারী রিপোরি ] 
মুসলিম শাসনকালে “শাসনভাব, সামরিক দীযিত্ব, সংস্কৃতি চর্চা-কোনো 
বিষয়েই হিন্দুর উন্নতি ব্যাহত হয়নি, বরং মুসলমান শাসনকতাদের প্রচুব 
পোষকতা ছিল। [“বাঙালী, পৃ ৭৯-৮০, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ] 
“পাঠান যুগে দেশ শাসনে যে বাঙালী হিন্দুর অধিকতর অধিকাৰ 
ছিল, তাহার প্রমাণ সেন শাহী বংশ ও কবরানী বংশেব অধীনে 
বহু বাঙালী হিন্দু করনচারী উচচপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং পাঠান 
আমলে রাজ্য-শাস্ন, বিশেষত বাজস্ব ব্যাপাবে একটা হিন্দু আমলা- 
ভন্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। . [অসিত বন্দো : বা: সা: ইতিবৃত্ত 
ব্য খণ্ড, পৃঃ ৩৫] 
“স্বাধীন সূলতানদের আমলে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় শুধু যুসলমান 
নয়, হিন্দুরাও গুরুবপূর্ব অংশগ্রহণ করতেন। তীরা অনেক সময 
মুসলমান কর্মচারীদেব উপরে ওয়ালি অর্থাৎ প্রধান তত্ত্াবধায়কের 
পদে নিযুক্ত হতেন। বাংলার সুলতানদের মন্ত্রী, সেক্রেটারী এমন কি 
সেনাপতিব পদেও অনেক হিন্দু নিযুক্ত হয়েছেন; । [সুখময় মুখো বাংইংদ্‌শ 
বছর পৃঃ ৪৬৩] 
“পাঠান শাসনকালে বাঙালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জল হইয়া- 
ছিল ।...(১৫-১৬ শতকে)-এই দুই শতাব্দীতে বাঙালীর মানসিক 
জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরপ মুখোজ্ছুনল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূকে 
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বা তত্পরে আর কখনো হয় নাই। [বাঙ্ষালার ইতিহাস : বঙ্কিমচন্দ্র] 
 তাহাদিগের (পাঠানদের) আমলে বাঙালীরাই বাঙ্গালা শাসন করিত... 
ইহারা (হিন্দুরাজাগণ-সামস্তরা) রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তি রক্ষা 
করিতেন, দণ্ড বিধান কবিতেন এবং সব প্রকার রাজ্য শাসন করিতেন ।”” 
[বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা : বঙ্কিমচন্দ্র] 
“মুসলমান রাজশন্তি তখন স্বাবীন এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনে ও রক্ষণে 
হিন্দু সবিশেষ সহাযতা করিতেছে" [সুক্মাব সেন ১খগ, পৃবার্ধ পৃঃ ৮৮] 
অতএব মুসলমানেরা তুকাঁ-মুঘল যুগে বিধর্মী নির্যাতনেব সুযোগ রুচিৎ 
কখনো পেয়েছে মাত্র । উদধ্য যে কষ্চদাস কবিবাজ বণিত বামচন্দ্র খান 
হিন্দ হিসেবে নন, বাকী রাজস্বেব জন্যেই বিদ্রোহী হয়েছিলেন | আবাব 
বপ-সনাতনেব জ্যেন্ত ভ্রাতা চন্দ্রব্বীপের প্রশাসক ছিলেন পর-পীড়ক এবং অর্থ 
আত্মসাৎ কবে বিদ্রোহীব মতে আচরণ করেছিলেন বলে চৈতন্যচবিতে 
হোসেন শ্বাহব জবানীতে পবিব্যন্ত : তামার বড় ভাই কবে দস্য 
বাবহার/জীব বহু মাবিবা বাকলা কৈল খাস।' 
আবাব ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-মুসলিমেব পরিচিত প্রতিবেশীসুলভ 
প্রেম-প্রীতি, স্লেহ-সখ্য ও শবদ্ধা-স্বার্ধের সম্পর্কও গতীব এবং অবিচ্ছেদ্য 
তাবে গড়ে উঠ্ত। আগেই বলেছি ব্যক্তি সম্পর্কে প্রায় কোন মান্ষই দেশ- 
জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-বৈব ছ্বাবা পবিচালিত হব না। আব এক ক্ষেত্রেও যানুষ 
কোন স্বাতত্ত্র অসুবা অহঙ্কার অবজ্ঞা মনে ঠাই দে না-সে হচেছ দেব- 
তব, ব্যাধি, স্বার্থ ও লিপ্স'ব ক্ষেত্র । 
এখানে আপাত নিবাপন্তা-নিবাময ও প্রাপ্তিলোভ মানুষকে সর্ব 
সংস্কাবের বাঁধা অতিক্রমণে প্রবর্তনা দেব। এসব ক্ষেত্রে মিলনমুখী চিত্র 
অনেক মেলে। 
যেমন ১. গ্রায-সপ্বন্ধে চক্রবতাঁ হয মোব ঢাচা 
দেহ-সধ্বন্ধ হইতে হব গ্াম-সন্বন্ধ সীচা | 
নীলাম্বব চক্রবতী হয তোমার নানা 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমাব ভাগিনা । (চৈতন্যচরিতামৃত) 
২. শ্রীবাসেব বস্ত্র সিযে দবজী যবন ( চৈতন্য ভাগবত) 
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন। 
৩. তর্কে পরাজিত চৈতন্য-াহাত্ব্য মুগ্ধ কাজীও চৈতন্যের পায়ে, 
ধরে বলে- 
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“এই কপ! কর যে তোমাতে রহে ভ'জ'। (চৈতন্য ভাগবত) 

অন্যের কি দায় বিষ্তদ্রোহী যে যবন 

তাহারাও পাদপদো লইল শবণ। 
ঞ. হিন্দুকলে কেহ যদি হইযা ব্রাঙ্দণ 

আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন 

হিন্দুবা কি করে তারে তাব যেই কর্ম 

আপনে যে মৈল তারে মাবিযা কি ধর্শ। (চৈতন্য ভাগবত) 
€. যবন হরিদাসকে মুলকেব পতি বলেছেন : 

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈযাছ যবন 

তবে কেন হিন্দুব আচাবে দেহ মন। 

আমবা হিন্দুবে দেখি নাহি খাই ভাত 

তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ জাত। ( চৈতন্য ভাগবত) 


৬. জাজপুরের দেহারা বন্দিন একমন 

যেই খানে অবতার হেল যবন। (বন্নমঙ্গল) 
রী বন্দিব ঠাকূর জগন্নাথ-(চৌধ্বীৰ লড়াই) 
৮. বন্দে পীব ইসমালি গড মান্দাবণে 


দাবাবেগ ফকিব বন্দিব নিগাঞ্জে 

জোড় হাতে বন্দিব পাঁড়য়াৰ সূফী খাঞ্ে। (বর্মমঙ্গল-সীতাবাম দাস) 

যবনেহ যাব (রামেব) কীতি শ্রন্ধ। কনি শুনে 

ভজ হেন ব্াধবেজ্র প্রভুব চবণে।  ( চৈতশ্য ভাগবত) 

উঠে, বিজযগুপ্তেব নাক টাদসপাগব লক্ষী'্দপবেব বাসবে কোরআন 
পাঠেবও ব্যবস্থা বাখে। শেখ শুভদনা জলালেৰ এবং 
পচালীতে স্ত্য-মাণিক-পীবদের বেষণ মাহাক্স্যকীতন রয়েছে, 
জাফব খানের ও তেমনি গঙ্গান্তে'ত্র আচছে। 

১১. বান্ধাণ বাখিবে দাড়ি পারশা পডিবে 
মোজা পায়ে নড়ি হাতে কামান ধবিবে। ( চৈতন্যমঙ্গল) 


১/ 


আবার 'গুণরাজ খান, মালাধর বসু, বিদ্যাপতি, বিজযগুপ্ত, বিপ্রদাস, 
পিপিলাই, কবিচন্দ্র শিশ্ব (গৌরীম়ঙ্ল, ১৪৯৭-৯৮ খী:) বূপবাম, মথুরেশ 
'বিদ্যাঙ্কার ) কবীন্ত্র পবমেশ্বব, শ্বীকর নন্দী কৃত্তিবাস, ছ্বিজপ্রীববৰ কবিরাজ 
-বায়মুকট বৃহস্পতি মিশ্র, যশোরাজ খান, মাধবাচার্ষ, মুকন্দরাম, গদ|ধর 
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দাগ, কৃষ্ণরান দাঁস, মহাদেব আচার সিংহ (সুখময়, পৃ: ২৮৪) প্রমুখ কবিগণ 
প্রতিপোষণ পেয়ে বা না পেয়েও রুকনউদ্দীন বারব্কশাহ, শামসুদ্দীন ইউস্‌ক 
শাহ, জালাল উদ্দীন ফতেহ হোসেন শাহ, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, নাসির উদ্দীন 
নৃগবৎ শাহ, আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহ, পরাগল খান, ছুটি খান, আকবব, 
শহজাহ|ন, সুজা, মুসা খা, আওরঙ্জীব প্রমুখ শাসক-প্রশ।সকেব 
অক'বণ-সকাবণ স্থৃতি গেবেছেন। সন্ভ-সন্যাসী ফকির ওঝার ক্ষেত্রে বিষবী 
মান্ন কখনে। পাখক্য স্বীক'ব কবেনি। এসব হচ্ছে পূর্বে,ক্ত বাক্তিনত 
জীবনে কথ। | কিন্ত কাবণে-অকাবণে সুপ্ত জাতি বর্ণ-গোত্র-ধর্ঈ-বৈর ভাস্তিক 
৫ দলহুক্ত মানুষে মান যে-কোন প্রাসঙিক কবণে জেগে উঠ্ভেই এবং 
প্রমোজনস্থলে প্রক'শও পাব | এবং এ দিরে ইতিহাসের ধাবাও আংশিকভানে 
নিন্ত্রত হব। স্বকালেও আমনা তা দেখতে পাই। 
এন পাবে গৌড়ীব নববৈষ্ব মতেব উদ্ভবকালেও আ।মবা বৈঝ্বাশ।্ত- 
শৈবের ছ্বন্দএকান্দল দেখেচি, বেমন উনিশ শতকে দেখেছি খীস্টাশ-ব্রান্ধ- 
সন,.তনীদ্নে এবং আঅজহাবী-এসাহাবী-ফবায়েজীদেব ছন্দ-কোন্দল | 
সনাতন লে!ক-বণেন প্রতি নবদীক্ষিত বৈষুবদেব সীমাহীন অবভ্ঞা | 

তাবা বালে 
ধম কর্ব লোক সবে এই মাত্র জানে 

মঞ্ষলচণ্তীব গীত কবে জাগরণে। 

দন্ত কবি বিষহবী পূজে কোন জন 

পৃন্তলি কবয়ে কেহো৷ দিয়া বহু ধন। 

বাশুলী পূজযে কেছো নানা উপচারে 

মদ্য মাংস দিবা কেছো যক্ষ পূজা কবে। 

যোগিপ'ন, ভোগিপাল মহীপ'ল গীত 

ইহা শুনিবাবে সব লোক আনন্দিত। (চৈ: ভাগবত) 
উন্তববঙ্গে5 তখন : 
২ উত্তৰ দেশেব লেক অনেক প্রকার 

শৈব শান্ত কমী যোগী বিভিন্ন আচাব। 

মদ্য মাংস মংস্য মাগ মলেতে সাধন 

কামিক্ষার বত মহীপালেব জাগবণ। 

যোগিপাল ভোগিপাসেব যাত্রা মহোচছুব 

ভোটকম্বল চাট পরিধান সব। 

( নিত্যানন্দের বংশবিস্তাব, সুকুমাব সেন পৃ: ৩৩০) 
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সনাতনীরাও 


বাচ্ছধণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ 

ডাকাচুরি পরগৃহ দাহে সবক্ষণ। 

দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল 

মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায কাল। (চৈ ভ।:) 


মহাপাপী ব্রান্ণ যে আছে দুই ভাই 
নবন্বীপের ঠাকর যে জগাই মাধাই | ( লোচনদাস) 


ধিক জাউ' আমার নপীয়ার ঠাকুরাল 

গুপ্তহত্যা ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার। (এ) 
বলে-(হরি সংকীতিন শুনে) : 

শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে হইল প্রম।দ 

এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ। (চৈ: ভাগবত) 
এ বামনগ্ডল৷ রাজ্য করিবেক নাশ'"" 

কেহো বোলে যদি ধানে কিছু মূল) চড়ে 

তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে। (চৈঃ ভা.) 


এগুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধি জানে 

রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে ।.-, 
কেহো বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া 

॥বে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া |" 
বাত্রি করি যশ্ব পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে 
নানাবিধ দ্রব্য আনে তা সতাব সনে । 
তক্ষ্য-ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বপন 

খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ। (চৈ: ভা.) 


শন্দাবনদাসস অবৈষ্ণব উত্তেজনা ও ক্রোধবশে তাই এ পাষণ্ডদের সপ্বদন্ধে বার- 
বাব বলছেন: এতো পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে / তবে লাখি 
মারো তার মাথার উপরে! (৮: ভা.) 


কবিগণ রাজ-বন্দনা করেও আবার সেই রাজার অত্াচাব পীড়নের 
কথা বলেছেন। যেমন ঝ্মান্ধণবিদ্বেষী, প্রতিমা-বিনাশক হোসেন শাহ 
কেবল যে প্রশংসিত হয়েছেন, তা নয়, চৈতন্যদেবের এশ্বষে শ্বীকৃতি 
দিচ্ছেন--“এসব মানুষি নহে গোসাঞ্জি চরিত্র: [ চুড়ামণিপাস-__গৌরাঙ্গবিজয়], 
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“সেই তে গোস।ঞ্ঃ উহা জানিহ নিশ্চয' | (চৈতন্য-চরিতামৃত) । আবার 
বৈষ্ণব-অবৈষ্ৰের পারস্পরিক নিন্দাবাদও এ একই সাধারণ দল-চেতনা 
ব৷ ভিন্ন দল দ্বেষণ।র প্রকাশমাত্র | 


তাই বলেছি, এইসব দেশ-জাত-বর্ণ-গোত্র ছ্বেষণা একটা সাধারণ মান- 
বিক বৃত্তিরই প্রকাশ-এর মধ্যে বাস্তব তথ্য বা ঘটনা ধোৌঁজ৷ নিরর্থক। 
এসব অভিব্যক্তি কেবল এ বুগে বিবোধীদলেব ভুমিকা ও বক্তব্যই সাবণ 
করিয়ে দেয়। 


আবার গাঁয়ের নিরক্ষর নি-স্ব, নিয্বর্ণেব ও নিমবিস্তেব লোকেরা 
এ স্বাতন্ত্য ও সচেতনতা রক্ষা করা বা এর অনুশীলন করার গরজ 
কখনো অনুভব করেনি। জীবিকাগত আধিক জীবশে চিবদ:স্থ এসব 
মানুষ নিযম ও নিবতির শিকারদপে আশ্বাস ও প্রবোবের অবলম্বন 
খুজেছে প্রা অবচেতন ষনে। তাই দূৰোব্য জটিন শাস্ত্রে আশ্ৃস্ত হতে 
না পেরে তারা সহজ ও সরল পথেব সন্ধান করেছে এহিক পারত্তিক 
জীবশর বস্তি বাঞ্চায়__এভাবে লোক-প্রয়োজনে লোক-মনীঘা থেকে উদ্ভৃত 
হযেছে লোকধম--পীর-নাবারণ সত্যের স্বীকৃতিতে কিংবা বিভিন্ন গুক্ুনামী 
বাউল সাঁধনায নিবক্ষব গ্রামীণ হিন্দু ও মুসলিম অভিন্ন যিলন-মবদান 
বচন। কবে সইঝ্ুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করেছে-এ€কেবল উচচ- 
বিস্তরের, উচচ বর্ণের ও শিক্ষাব সুখী ও সম্পদশালী সুস্থ মান্ঘই শা্ত্র-সংস্কৃতি 
সমজের নামে বিভেদ-বিদ্বেষ জিইযে বাখাব মধ্যেই স্বতন্ব্যগৌবব ও 
স্বাধম্যগব অনুভব করে আনন্দিত কিংবা জিগীষ্‌ হতে চেয়েছে । এ হচেছ 
ধন-বশ-জাত সম্পদ চেতনার অবশ্যন্তাবী প্রস্ন। এব থেকে আস্তিক ও 
স্বতন্ব্যপ্রিয মানুষের নিষ্কৃতি নেই। অথচ এ সতা অস্বীকার করা বাবে 
ন। যে, ব্যবহারিক ও বৈষযিক ক্ষেত্রে অন্তত মুসলিমেব ঘরোযা জীবশে 
নাপিত-বোপা-বারুই-বৈদ্য-গোচিকিৎসকবা, বাদ্যকর-চাষী-মাঝি-তাতী-মুচি 
প্রভৃতি নানা পেশার লোকেব সঙ্গে সে-যুগে বাষিক চুক্তিভিত্তিক 
ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক রাখতেই হত। তা হলে সাহিত্যে ইতিহাসে বিধৃত 
বিরোধের স্বপটা কি! আসলে মন ও মত বাঁচিযে গায়ে-গঞ্জে আজকে 
মতেই সমস্বার্থে সহিঝ্ত। ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান মাঠে 
ঘাটেশ্ছাটে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে সহযোগিতা ও সন্তাব বেখে 
সহাবস্থান করত। 
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নীতিশাস্্র গ্রন্থে সমান্জ ও সংস্কতিত্র ব্র্প 
ক. সত্যকলি বিবাদসম্ধাদ 
মুহন্মদ খান বিবচিত (১৬৩৫ খ্ীস্টাব্দ) 


কবি মৃহম্মন খানের দূ'খানি কাব্য সংগৃহীত হয়েছে। আবিষকতা 
আবদূল করিম সাহিত্যবিশ্বার'। একটি মৌলিক রূপককাব্য 'সত্যকনি 
বিবাদ-স্ধাদ'। অপরটি কারবালাব যুদ্ধবৃত্তান্ত 'মক্তুল হোসেন'। এটি 
১৬৪৬ খ্বীষ্টাব্দে রচিত। মৃহশ্মদ খান এ কাব্যে তার বিস্তৃত বংশ- 
পরিচয় দিয়েছেন। চট্রগ্রামের প্রখ্যাত শাসককলে তার জন্ম । মাহি 
আসোয়ার-হাতিম-সিদ্দিক-রাস্তিখান-মিনাখান-গাভরখান-হামজাখাণ-নসরৎ খান- 
জলালখান-মুবারিজখান-মুহন্মদ খান। মুহম্মদ খান নিবীবংশ প্রভৃতি 
গ্রন্থরচয়িতা কবি সৈযদ সুলতানের শিষ্য ছিলেন। বিস্তৃত বিববণ 
মুদ্রিত 'সত্যকলিবিবাদ সম্বাপ” এর ভূমিকায় লত্য। 

জীবনেব সাবিক “চধানীতি' সন্ধলিত বলে কালানুক্রম লঙঘনে এই 
গ্রন্থের পরিচিতি সবাগ্রে সন্নিবেশিত হল। 


মধ্যযুগে নৈতিক জীবন চেতনার কূপ 

এখনকার দিনে সমাজ, সংস্কৃতি, সুরুচি, রাষ্ট্র, যুক্তি, বিবেক, বৃদ্ধি এবং 
ম।নবিকত!, সুনাগরিকতা , দেশপেম প্রভৃতির দোহাই দিয়ে মানুষের নীতিবোৰ 
জাগিয়ে দেযা হয, নিয়ন্বিত করতে হয় নৈতিক চরিত্র । 


সে যুগে মানুষেব জীবন ছিল ধর্ম-কেন্রিক। তাই মানুষেব নৈতিক 
চেতনার উৎসও ছিল ধর্মবিধি। ফলে নোতক জীবনবোধ জাগানো 
লক্ষ্যে রচিত শান্ত্রনিরপেক্ষ সাহিত্যিক রচন৷ ছিল বিবল প্রযাসে সীমিত। 
অবশ্য ডাক-খনার আপ্তবাক্য, চাণক্যশোক ও প্রবচনাদির মতো বিচ্ছিন্ন 
তন্তকথা ছিল গুরুত্বে ও প্রভাবে ধর্মশান্ত্রেরই প্রতিদ্বন্বী। কিন্তু এগুলোও 
ছিল ধর্মশাস্ত্রেবই মতো অবশ্য অপাখিব বিশ্বাস-সংস্কারেব প্রলেপে আবৃত। 
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'সত্যকলিবিবাদ সম্বাদ'ও ধর্মবোধপ্রসূৃত। ধামিকের চিত্ত থেকেই 
এ উৎসারিত। তাই বলে এ নীতিকথাকে শান্কথার সঙ্গে অভিন্ন করে 
দেখা উচিত হবে না। তকননা এ সম্পর্ক দরাণিত। অনেকটা বঙ্ষোপ- 
সাগরে গঙ্গাজল প্রত্যক্ষ করার মতো । 


এ গ্রহ্থে কাল-প্রতীক সত্য ও কলির বাজকীয় আবহে সত্য-মিথ্যা, 
ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ও দোষ-গুণেব ফলাফল বিশ্বেষণ কবা 
হয়েছে । আমাদেব সাহিত্যে এ ধরখেব গ্রন্থ বিরল । আজকাল বিদ্যা- 
সুন্দর, নল-দমযন্তী, গোবক্ষবিজয় প্রভৃতি উপাখ্যানকেও কেউ কেউ রূপক 
রচনা রূপে গ্রহণ কবেন। সেওনে। বদি বা রূপক আখ্যায়িক। হব, 
তা হলেও প্রতিপাদ্য পাই একটি মাত্র তন্ত্। আর “সত্য কলিবিবাদ 
সম্বাদে' রয়েছে সামগ্রিক জীবনতত্ত্ব-ঘরোয়া, বৈষয়িক, নৈতিক প্রভৃতি 
জীবনের সর্বদিকের ব্যবহারবিধি | 
কবি বলেন: ক. উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন 

সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ বিবরণ । 


খ. বাক্য উপদেশ হেতু বহুল যতনে 
তেকারণে বিরচিনু ভাবি নিজ মনে। 
গ., সত্যকলি আচরণে প্রসঙ্গের ছলে ভণে 
কৌতুকে করিল বিরচন। 
“সত্য কলিবিবাদ স্বাদ কাব্য বচিত হয়: 
দশশত বাণ শত বাণ দশ দধি 
রাত্রি হইযা গেল পঞ্চালিকা অবধি । 
এব থেকে ১০০০+৫০০+৫০+৭-১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৬৩৫-৩৬ 
খীস্টাব্দ মেলে । এ কাব্যের রচক কবি মৃহশ্দ খান। এর রচিত 'মুক্তল 
হোসেন প্রখ্যাত কাব্য । 
একাব্যে সত্য ও কলির বূপকে ন্যায-অন্যায় সত্য-মিথ্যা ও পাপ-পুণোৰ 
ছন্ব-সংঘাত ও পরিণাম একটি সরস উপাখ্যানেৰ মাধ্যমে বিবৃতি। তন্তু 
কথ। পাছে একঘেয়ে হযে পড়ে এবিবেচনায চারটি আখ্যানও সমন্বিত হয়েছে। 
একটি নামান্তবে বেতাল পঞ্চবিংশতিব চৌদ্দ সংখ্যক উপাখ্যান, একটি 
চন্দ্রদর্প-ইন্দূমতী আখ্যায়িকা, একটি সূর্ধবীর্ষ-চন্দ্ররেখা নামেব রূপকথা এবং 
অপরটি কিস্নিক রাজার কাহিনী । 
সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ-৭ 
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কবি দোষ-গুণের প্রতীকী চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন । সেগুলো 
নিতান্ত জড়-প্রতীক নয়, কবির অঙ্কননৈপৃণ্যে সবকয়টিই সজীব মান্ষ 
হয়ে । উঠেছে | 

পাত্রপাত্রীব নামগুলো যেমনি গুণজ্ঞাপক তেমনি সুন্দর : কলীন্ত্র 
'দুঃশীলা, পাপসেন, ভীতসেন, কপটকেতু, দোষণ, শ্রিথযাসেতু, কৃপণ, ভোগী, 
নারদ মিত্রকণ্ঠ. সত্যকেতু, সত্যবতী, বীর্ষশালী, ধমকেতু, সুখ, সূদাত৷ 
যোগী প্রভৃতি । সত্যের ধবজা সূর্য, কলিব পতাকা চন্দ্র। এ দৃটোও 
গভীর তাত্পর্ষে সুন্দর । স্ধ অগ্রিময-সত্যে দাহ আছে, চক্র ম্সিপ্ধ ও 
বমণীষ--পাপ আপাতমধূর। 

সত্যকেতু ধ্বজ শোতা করে দিবাকর 
কলিধ্বজে শ্রোভে চন্দ্র অধিক সন্দর। 

পাপ যে পণ্যকে ছাপিয়ে ওঠে, মিথ্যাও যে সত্যেব উপর জী হয় 
এবং সত্যের ও পণ্যের পথ যে দৃস্তব ও দূঃখাকীরণ্ণ তা কবি নিপৃণভাবে 
দেখিয়েছেন । এতে জগৎ ও জীবন সত্বন্ধে কবির গভীরতর জ্ঞান ও উপ- 
লব্ষির পরিচয় মেলে। 

কবির ভুঁয়োদশন ও অভিজ্ঞতার সঞ্চর়গুলো আপ্তবাক্যে্র কিংবা প্রব- 
চনের মতো প্রজ্ঞার সম্পদ। এর অনেকগুলোই লোকপ্রচলিত ও 
লোকশ্রুত। 
কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি : 
বিষেত হরএ বিষ.। 
শরীরে না সহে হীন পরাতব দুখ | 
দুষ্ট বধে মহাধর্ম দেখহ বিচারি। 
যেহোক সে হোক যুদ্ধ উপেক্ষা না কর। 
বীধ সারি ধনু ধরি ক্ষেত্রি ধর্ম স্বর। 
যুদ্ধ শ্বধা কদাপি ন।৷ করে মহান্বন। 
৬ আগে সন্ধি করিআঅ না হেলে কর রণ 

বদি যুদ্ধ করিবা করিঅ প্রাণ পণ। 
৭ শেতবাসে কাজর লাগিলে কালি ধরে। 

দুষ্ট সভা মাঝারে না শোভে সন্াসীরে। 
৯ দষ্ট মধ্যে না শোভএ শ্রেষ্ঠ জন। 
১০ দৃগ্ধে সিদ্ধে মল কতু না তেজে অঙ্গার | 
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কৃপমাঝে পদ্ম বেন না করে শোভন । 
বা গাসি দিবাকর উদরে নিংসবে। 
দৃষ্টে নষ্ট না করএ উত্তম জনেরে। 

না হএ তপস্ষী যোগ্য পাট সিংহ।সন ॥ 
শোময লেপনে কি চন্দন গন্ধ হবে! 
নাবী নাহি নপতিব শন্য বাসাঘবৰ 
দীপহীন গুহ যেন নল! দেখি সুন্দব। 
অতিকপবতী যেন বিচিত্র সাপিলী। 
ক্ষেযা! সে পবমবধন ধামিকের জান । 

নিত দ্বন্দ কৈলে বাজ! বাজ্োব জঙ্'ল। 
লাবী হই লকজ্জাহীন হএ যেই জন 
দৃষ্টি ন। থাকিলে মেন না শোভে দপন ॥ 
প্রীতি বাক্য না থাকএ যাহ।াব বচন 

মধু হীন ফল যেন না কুচএ মন । 
প্রন জলি বেবা বর্ষ ন। আচাবে 
ফলবন্ত বৃক্ষ যেন ফল নাহি ববে। 
বৃদ্ধি এ শশক মাবে কেশবী দূবন্ত। 
ধনবস্ত হই দাত নহে যেই জন 

জলহীন নদী বেন নাহি প্র যোজন । 

পকুষ না হব যদি সত্যবস্ত ধীৰ 

চন্ষ না খাকিনে বেন না শোনে শবীব। 
ঘব শূন্য বান ঘবে নাহিক জননী 
দেশ শুন্য নিবানন্দ বা হম যেই পনি । 
সহজে হৃদন শুন্য বিদ্যা নাহি বাব 
সব শুন্য দনিদ্রতা মহাদতখ তাব। 
মহাকবি পণ্ডিত হিবনী পাএ দখ 
ধনবস্ত মর্খষক পজএ সবলোক । 

ধন হন্তে শক্র হএ সবে হিংসে নিতি 
বিদ্যাবস্ত লোককে সকলে বাবে শ্রীভি। 
বহু ভাষ। বাহার সে চিস্তে অহোবাত। 
বহু বাক্যে মুখদোষে চিত্ত। পাও জ।ন। 
বক্ষ যেন ন। শোভে না হেলে ফলস ফল । 
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আত্মরক্ষা মহাধর্শ নিশ্চএ জানিব। 
যদ্ধেত বিমুখ লে নরকে বসতি (তুল £ কোরআন) 
যুদ্ধে মৈলে কীতি বহে স্বগেত গমন । 
প্রাণান্তেহ নিজ কলধর্ম না বজিব। 
সপ কি তেজএ মণি সিংহ কি বিক্রম । 
কলকর্ম ধর্ম কভো না তেজে উত্তম। 
মত্যকালে ওঁষধে নাহিক প্রয়োজন । 
চেষ্টা না কৈলে লোক নিবন্ধ বহুতব। 
মথিলে সে দূগ্ধে ঘৃত পাউস্ত গোযষাল 
চেষ্টিলে সে কাধসিদ্ধি ঘুচএ জঞ্জাল। 
চোরেত না ক্ষচে যেন ধনের বাখান। 
শত ধোপে না তেজএ অঙ্গার মলিন । 
যদিবা অমৃত তাত সিব্েে দেবগণ 
তথাপি নিমের বৃক্ষ তিক্ত নাহি ছাড়ে! 
দোচারিণী পত্বী তোর নিষ্ফল জীবন । 
লবণ ভূষিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে । 
কথ অকুলীন হোস্তে কুলীন জন্মুএ 
সুগন্ধি কন্তুরী দেখা মৃগে উপজএ। 
অশুদ্ধ স্ববণ যেন দহে নাহি সহে। 
বহু সৈন্য সাজিলে হারএ আখগওল 
বহু পিপীলিক। নাগ পারে ধরিবার। 
কাল গেলে বৃক্ষ তবে ফল কোথা ধবে। 
কতুকে না হএ কার্য না হেলে চতুব 
পাখহীন পক্ষী যেন বলহীন চোব। 
আমে কীট কীটে মধুর উৎপত্তি 
দোষেগুণে আছএ ভরিয়া দেখ ক্ষিতি। 
চন্দনে বৈসএ নাগ নাগে টৈসে মণি 
মুগমদ শুনিতে শুকিতে বন্ধ পুনি। 
শুক উল্লুকের চঞ্চু একাকৃতি পুনি 
কেহ পাড়ে ভ্রকুটি কাহার মবুবাণী | 
কপণে পাইবে লজ্জা দাতার সাক্ষাৎ্থ। 
মহজিন কর্ম নহে আপনা বাখান। 


১০৮ 


৫8 অমৃতের কন্ত সব নাগে ভরিয়াছে 
তাক পিতে কক যেন ধাই যাএ কাছে। 
৫৫ কোথাত অমৃত ফল কপির আহার ! 
৫৬ বিবহ সমুদ্র জান তার নাহি অন্ত। 
৫৭ "আপনা শোণিত পান করে বিরহিণী | 
৫৮ যাহাব মবমে বাণ মারিলে অনঙ্গ 
ধ্যান-জ্ঞান তপঙ্গপ সবকাজ ভঙ্গ । 
৫৯ যাহার বিবহ নাহি পাষাণ হৃদয 
বিবহ পবম ধ« পরম সংশয় । 
৬০ দৈবেব নিবন্ধ ভান না বাএ খগুন। 
৬১ কণ্টকে বেন কণ্টক খসএ হেন জান। 
৬২ কাকেব চনিত্র ভাল কাকে সে বঝএ 
কাকেব চবি শুকে না বঝএ নিশ্চএ। 
৬৩ দুজন চবিত্র বুঝএ দৃষ্টজন। 
৭. পাপজনে ধর্মেব নাহিক উপরোধ | 
৬০ পোবকুবা কীটে যেন শান্দল ভ্রমব 
কেহ পদ্য পবে কেহ গোময উপর । 
৬৬ শগালে সিংহ মাবে এ দঃখ কি প্রাণ ধরে 
দৈবকানে বিপধয় হৈলে। 
৬৭ দেবী বোলে বুদ্ধিমন্ত বুলি কোবৃগুণে 
মুনি বোলে যেবা অভ্প কহে বহু শুনে। 
(01৬০ ৬21 0০99 (19 9৪ 9৮0৮ [1)% ০106) 
৬৮ জলেতে উঠিলে বিন্দু অবশ্য মজিব। 
৬১ শেতবাস কজ্জল বাঝিলে কালা ধবে। 
৭0 দষ্ট সঙ্গে থাকিলে দৃ্টতা মন পৃবে। 
৭১ লস হৈলে শৃকবে লেঠএ ধবাহব। 
৭২ কোথাতি অমুত্বে ফল বানবেব ভোগ। 


সমাজ ও সংস্কংতি 


হিন্দ-পুবাণ কথা ভিত্তি কবে বচিত এ কাব/। তাই এতে হিন্দু সমাজ 
সংস্কাব 'ও সংস্কৃতিব পবিচয় যেমন বযেছে তেমনি বযেছে হিন্দপুরাণের 
আবহ । 


১০৯ 


সেকালে মান্য অতিথিকে পাদ্য অর্ধা ও বসিতে আসন' দিযে 
অত্যথনা করা হত। যজ্ঞ ও দানের গুরুত্বও কম ছিল না বু যজ্ঞ 
করিল করিল বহুদান,' 'ধ্যানজ্ঞান তপজপ', ছিল “তপস্বীর কর্ম । 
বাশ্ধণেব কতব্য ও জীবনাদশ £ 
বাচ্ষণেব ধরন, মিত্রভাব সবপ্রতি/দেবযোগ্য ধ্যান-জ্ঞান অভ্যাসিব নিতি। 
যোগী-সন্নাযাসীর ভেক ছিল ঝুলি, কীথা, অস্থি, খড়গ ও পাদকা। 
ভোজ্য ছিল হরিতকী-আমরকী প্রভৃতি ফলমূস । 
করনাবীদের মধ্যে নাচ-গান-বাজনাব বহুল প্রচলন ছিল 2 
কেহো নানা যন্ত্র বাহে কেহো গাহে গীতি 
কেহে। হাসে খেলে কেহো৷ নাচে আনন্দিত । 
তুঁক-তাক দাক-টোনা ও মন্ত্রউচাটনে মানুষের বিশ্বাস ছিন গভীব, ভবসা 
ছিল অপবিমেয়। “বিস্তর কৃমন্ত্র টোনা সে বাজ্যে বিশেষ' | মন্্বলে দপণের 
নাবী স্জিবাছে। মগ্র বলে প্রাণ সঞ্চাবিত হতে পাব এক দেহ 
থেকে অন্যদেহে । এবং ইচছামতো কীট, মাছি, পশু পক্ষী কিংবা মান্‌- 
ষেব ছদ্মবেশে গহণে ছিল না কোনো বাধা | “শিখিল বহুল বিদ্যা মস্ 
বহুতর |, “মর্দিক। হইতে পাবি মন্ত্রে প্রতাবে | পিবঘট সঞ্তাবিত আদঙ্গি 
মন্লনি ।' 
খেচবসিদ্ধি £ মন্ববলে স্বর্গ -মত্য-পাতালেব সর্বত্র থাকত অবাধ গতি । যৃদ্ধে 
অস্ত্রছোডাব সময়েও মন্রযোগে অস্ত্রের সন্ধান হত অমোঘ | “নানা মন্ত্রে আমস্ত্রিযা 
এড়ে অস্ত্রবাণ।' ভূত-প্রেতের প্রভাবেও লোকের বিশ্বাস চিল অবিচলিত। 
ভ্ত-প্রেত, দেও-দানা ছাডাবাব ব্যবস্থাও ছিল বিচিত্র ও বিবিব। তাবিজ 
কবচ, মন্ত্র ও সুস্তযয়ন অনুষ্ঠান ছিল জনগণের নিভব ও ভবসা এবং নানা 
ঘরোযা, নৈতিক এবং সামাজিক কৃসংস্কাবও নিযন্ত্রণ কবত মানুষেব ভান 
ও আচবণ। 
যথা, গৃহনিবাণ সব্বন্ধে 2 
শ্বাবণে নিমিসে ঘর রোগ-শোক নিনস্তর 
সে ঘবেতে বেঢএ আপদ 
ভাদ্রে গৃহ নির্ষে যবে গাযে রোগ হএ তবে 
আশ্বিনেত দ্বদ্দু বাঝে নিতি। ইত্যাদি 
আন সোমে-গুর ধন বাটে মঙ্গলে যে ক্নান করে 


১১০ 


আউ টটি চিন্তা উপজএ 
বৃধেত এশবধ বাটে ধনী হএ গুকবারে 
শুক্রবারে স্নান করে লোক । ইত্যাদি 


রোগ £ বৃক্ষতলে দিগশ্বর হই থাকে যেই নর 
ববিবারে বোগ উপজএ। 
লোকন্দুষ্টি হএ জান কিবা ভূত অধিষ্ঠান 
অজা হংস তাতে দান হএ 
কৃষ্ণ কক্কুগি দিব দানে বিঘ খণ্ডাইব 
ভূতদৃষ্টি হএ জান আন! বৃম দিব দান 
পরাণ ভাগাব সমতুল। ইত্যাদি 


বস্ত্র 2 নববত্র শুক্রবারে পিঙ্কিলে উত্তম বাবে 
চিত্তা হোন্তে পবিত্রাণ মনে 
নববপ্র ফাডি যবে এহি ববিবাবে তবে 
ফাঁড়িব শাশ্বেব পজ্মাণে | ইত্যাদি 


শুভকন্ন 2 শনিএ মৃগয়া হএ ববিএ গৃহ নির্মএ 
বৃক্ষ যদি বোপে ফলে অতি। 
শনি পববাস যাএ বাণহে ত লভ্য পাশ 
মক্তালে সংগ্রাম ভাল অতি 
শত্রত বিবাহ কাঁজ অতি ভাল শাস্র মাঝ 
পৃণ্যকন শুক্রৃত কবিব। 


দেও-তাড়ন £ মেষবাশি দেওধাম 'মহাদেওা যাৰ নাম 

পশ্থে পাই মনঘা ববএ 

মে না নিঃসবে বাণী চক্ষ হোস্তে পড়ে পানি 
উন্যত্ত বচন কহএ। 

তাহাৰ ওষব পনি মউবেব পূচছ আনি 
ধবিব শ্িবে তালপতব্র সম 

অশ্বেব কপাল লোম সেহ আনি দিব ধৃম 
ধূমে ধাইবেক ভূতাধম । 

বৃষে বুধ পাপাশএ নদী তীরে নিবাসএ 
কৃপ পুষ্করর্ণী তীরে থাকে। 


১৯১ 


দস্ত জিহবা কাল! হএ তন্‌ কম্পে স্থির নহে 
দন্তে দন্তে কবি কড়াকড়ি । ইত্যাদি 


এমশি করে বিভিন্ন দেও-এর আসব ও তার প্রতিকার বণিত হয়েছে । 
রাজনীতি £ 


ই 


চতুর্থে ভূমিক চাষা বাজ্যের জীবন 
চাষাকে আপনে রাজা পালন করিব 
ধমিক রাজার চাষা যৃদ্ধে সৈন্য হএ 
বল কৈলে যুদ্ধকালে সৈন্য না যুঝএ | 
বিক্রম করএ জন প্রসাদে তুষিব। 

যুদ্ধ করি ধন পাই লেলাইব কাটি । 
বিবতিয়া দিব ধন মনে কৃপা করি। 
যাৰ যেই যোগ্য কর্ম বৃদ্ধি নিয়োজিব 
কার কৈলে তাহাকে যে প্রসাদে তুঘিব। 
দরিদ্রতা হোস্তে নত হৈব পাত্রগণ 
বিস্তর না দিব ধণ জালপা হইব 

ধন লোভে ঈশ্ববেব কায না করিব । 
দই কর্ম কবি বজা লাখিবেক দেশ 
ভালে ভাল মন্দে মন্দ হএ সবিশেষ । 
দই করে একজন দা দি কদাচন 
এক হস্তে না শোভএ দূই শবাসন | 
এক কম দুইএ দিলে নিতি হ্বন্দু হএ 
একখাপে দূহ খড়গ যেন না শোভএ। 
সত্যবাদী দেখি চব রাখিব বাজন 
চরকে যে পৃত্রতুল্য কবিব পালন । 
চব গে বাজাব চক্ষ সব বাতা কহে 
চব বিনে নপ ভালমন না শুনএ। 
শুদ্ধপান্র মধ্যে «এক হএ দর্মতি 
তাহা খধিলে সব হনস্তি সুমতি। 
টিন্ত মহাপাত্রে যদি বাজা পোমী ভাবে 
বন্দী করি রাখে তারে শা বধি জীবন 
তাহাকে বধিলে বল পাএ শক্রগণ। 


১১২ 
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দূ্টভল হিংসা হোম্তে প্রজ।ক প্ালিব 
শোধন সদৃশ প্রজ। নিশ্চএ জ।নিব। 
বক্ষক সদৃশ প্রাএ নপতি ঈশ্বর 
সিংহ-ব্যাঘ সম জ।ন দুর্জন ববর। 

সেই সে দুজন মূঢ় পড়ি নিদ্রা যাএ 
গোতে বসি শার্দলে গোধন ধরি খাএ । 
বিনি হুন্দে কোনে বা বাধিছে রাজনীতি 
দ্বন্দ হোম্ভে শক্রন।শ মিত্রেব উজ্ভ্রুল 
হ্ন্দু করি নৃপতি শ্বাসিব মহীতল | 
দ্বন্দুক।লে ছন্দ কবি ত্ষযমা সবকাল 
নিতি ছ্বন্নু কৈলে বাজ্জ। বাত্েযত জআক্সাল ৷ 
প্রীতি করি নৃপূতি সবে বাখিৰ মন 
পত্র বা পাত্র বা ভাবা কিবা ভুভ্যগণ। 
দান ধনে বাখিবা 'আপন। যশকৃতি 
সামদত্ডে শাসিব জল বহ্ুষমতী | 

মন্ত্রী । পাত্র, ও কাবস্থেব ব্যবহাব নীতি । 
নপতির লোষ তুষ্ট হএ যেই কত 

সে সকন্ম বৃুঝিবা লেখিবা থুইব নবে। 
যে হতে কমে সন্তেষ ০ কবিব নিশচএ 
বর্দি আপনাব মনে ভাল না লাগএ । 
নপ সঙ্ষে হট বদি কোধাত পড়এ 
নপতিব করবা সত্য কহিবৰব নিন্চএ | 

বে কহে নুপতি সেই কহিবেক প্রনি 
দিবসকে জন বাজা বোলএ বজনী । 
যদি কহে দিনে বাজ হব বজনী 
পাত্রে কহিলেক সেই তন্তু হেন জানি । 
বলিব উশ্সিছে চন্দ্র সঙ্গে তাবাগণ 
এইমতে বাশিবেক নপতিব মন । 
নপতিব কধা না কহিব কাব স্থান 
গোপ্তব্যক্ত কবিলে হাবাএ নিক প্রাণ। 
যদ্যপি কহিতে পাবে বহু না কহিব 
মুখ দোষে দূহব পাএ নিশচএ জানব । 


১১, 


নৃুপতির প্রীতি দেখি মা হৈব ভোর 

নৃপতি আপনা করি যে না করে ভএ 

অতি শীঘে অগ্নি যেন ধরি কোলে লএ। 
রাজার চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে 

ক্ষেণে দোষে হাসে ক্ষেণে স্তুতি কৈলে মারে ! 
নৃূপতি করিলে শাস্তি না কহিব কা'ক 

যার বুদ্ধি থাকে কভো না চটাএ বাজাক। 


প্রজার পায়িত্ব কতব্য ও আনুগত্য £ 


১ প্রাণপণ করিবেক নৃপতি কাবণ 
প্রাণ ভএ কভো ভঙ্গ না কবিব বণ। 
চরমুখে শক্রবার্তী লৈব নিবস্তব 
নৃ্পতিক জানাইব সে সব উত্তর । 
নূপতি কহিতে কথা না হৈব বিন 
পাত্রগণ সঙ্গে যুক্তি কবিতে নৃপতি 
আগে না কহিব বৃঝি সভার প্রকৃতি । 
সৈন্য নুপ হোস্তে সৈনা যদি মন দূ:খ পাএ 
বামবুদ্ধি হএ সব, রাত্রি তম প্রাএ। 
সৈন্য করে রাজ্য রক্ষা ধনে রাখে সৈন্য 
ধনে সৈন্যে সৰ্ধন রাখে অন্যে অন্য । 
সতকতা৷ £ যেই বস্ত্র উপরে বাজার বাএ যন 
সে বস্ত আপনে না বাধিব কদাচন। 
ইঙ্ষিতেহি ধন প্রাণ নপ আগে দিব 
কাক যদি নপ।তব কোপ খাকে মন 
নহে অপবাদী হই থাকে সেই জন। 
তান সঙ্গে হাসি-বসি কথা না কহিব 
না বসিব পাশে, তাকে নাহি প্রশংসিব। 
নিজ কাধ হেতু রাজ কার্য না এড়িব 
যে কাষ দিয়া থাকে প্রাণান্ত করিব । 
কবিব উব্বতন কয়েক পূরুষ চট্টগ্রামের সেনানী শাসক (উজিব) চিলেন। 
তাব পিতৃব্যও ছিলেন উজির । কাজেই শাসক ও শাসিতের দাযিত্ব- 
কর্তব্য সন্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। তার সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞত। 


১১৪ 


অভিব্যক্তি পেয়েছে উদ্ধৃতাংশে, মনিব-মজ্র কিংবা দফৃতরের হুজুর ও 
তাবেদার চাকৃরের জন্যে এ নীতি আজো! ফলপ্রসূ । 


বিবিধ বিষযে নানা হিতকখাও কাব্যের নানা স্থানে ছডিযে রয়েছে ॥ 
[ উত্তম ও অধম] 


অহঙ্কাব 2 


শমৃতা € 


সিংহ মাবি অহঙ্কাব উন্তমে না কে 


অধমে শুকর মাবি সিংহনাদ ছাড়ে । 
কোকিলে না কবে গর্ব চ্যতাঙ্কৃব পাই 
ভেককল গবএ কর্ম জল খাই। 
গব যেই কবে তান 'অবশা লাঘব 
অহঙ্কান কবে লোক পাএঞএ পবাভব । 


নয্নভাবে পৃন্ষেব শাস্বেত বাখানি 
নম্বর হএ ডালবৃক্ষ ফল ববে পূনি। 
নিষকল শিযুল বৃক্ষ চইল আকাশ 
'অহঙ্কান গর কৈলে অবশা বিনাশ । 
নমুভীবে শক্রমনে কপা উপজএ 
অহস্কাবে মিত্র সব শক্রতুনা হএ। 


পেনানীবিহীন না 5 


হ্গামী এ 


ন্রগ বেন বাএ পাই সিংহেব আতঙ্ক 
নৃপতিব ভর্গে ৫সন্য বাএ চাবি পাশ 
কাণ্ডাবী বিছানে নৌক। বাএ 'আন পাশ। 
(নাবীব) প্রানী হোন্তে নাহি গুণজন 
দ্টস্বামী অশ্রন্খেব বৃক্ষপ্রাএ 

চাঁযামাত্র খাক কল খাইতে না পাএ। 


ধন ও জীবিকা : বাটিকে বকে খাইলে ফবাএ ভাপগ্ডাৰ 


বটেকে অজিলে হএ পৰত আকাব। 
বণিজ কবিতি যদি নাবে কদাচন। 
সাতে কবিন কৃষি অজিবেক ধন। 


পবোপকাব ; লোকহিত কবিবেক মেঘেব তুলন৷ 


সবস্থানে জল যেন ববিখএ ঘান। 


১১৫ 


ষটঅগ্রি £ 


উত্তম অধম প্রতি করিবেক হিত 
সৃষের কিরণ যেন লাগে পৃথিবীত। 


ঘটঅগি সংসারেত শুন অগ্নি কহি 

এক অগ্নি নরকে পাতকী যাএ দহি। 
সেই প্রভু করতার কৃপার সাগর 

কৃপা কৈলে নিবাএ সে অগ্ি খরতর | 
আর অগ্নি সংসারেত দহে বুক্ষগণ 
জীবনে সে লৈতে পাবি তাহার জীবন। 
আর অগ্নি উদরেত শরীব জালএ 

অন্ন পাইলে শান্ত হএ সে অগ্নি নিশ্চএ। 
আর অগ্নি দহে বিরহের বিবহিণী। 
প্রথম সঙ্গমে অগি নিবাএ আপনি । 
আর অগ্নি চিস্তার চিন্তিত দহে মন 
মনোরথ সিদ্ধি হৈলে পাএ নিবারণ । 
আব ক্রোধানল হোস্তে ধর্মে পাএ নাশ 
ক্ষেমা হোন্তে নিবিযাএ সে পাপ হতাশ । 


ধন-মাহাতন্য £ ধনহীন দাতার বিপদে মনদূখ 


ধনবস্ত কৃপণে ভুগ্ভএ নানা সুখ । 
নির্ধনী হইলে লোকে জ্ঞাতি না আদরে 
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে। 
সভা মধ্যে নির্ধনীর বিষণ বদন 
জলহীন ঘট যেন না করে শোভন। 
ধনহীন স্বামীপ্রতি প্রেম ছাড়ে নাবী 
মধুহীন ফল যেন না লএ শুক শাবী। 


ঘঃ তিনকার্ষে মন্ষ্যের সঙ্কট পড়এ 


বহুভোগ বহু নিদ্রা যে বক হএ। 
বহুকথা কহিতে অবশ্য মিথ্যা কহে [তুল £ খেকহে বিস্তুব মিছা 


যে কহে বিস্তব] 
তিল এক ধর্মপন্থে মিথ্যা নাহি সহে। 


সত্যবাক্যে সুগবাস মিথ্যাএ নরক 
মিথ্যা যেন ফোঁটা, সত্য চন্দন তিলক । 


১১৬ 


চারকম 5 


চাবি কর্ম মনষ্যে করিব ধর্শ ছাড়ি 

সতা ছাড়ি ছিদ্র পাই মারিবেক বৈরী । 
মিখ্যা কহি প্রাণ রক্ষা! করিব নিশচএ 
অভক্ষ্য ভক্ষিব যদি বোগ নাশ হখএ। 
সঙ্কটে পলাই যদি প্রাণ বক্ষা পাএ 
লভ্জ1 ছাড়ি প্রাণ বক্ষা কবি সবথাএ । 
আত্রবক্ষা মহাবম নিশচএ জানিব। 


কলবধম ও কলাচাব 2 যুদ্ধেতে বিমুখ হেলে নবকে বসতি 


চাবব্স্ত্র 2 


চাবশক্র 2 


যদ্ধে মৈলে কীতি বহে সুর্গেত গমন, 
ক্ষাব্রকৃলে জনল্িযা যে প্রাণের কাতর 
নিষফ্ল জীবন তার সংসাব ভিতব। 
নিজকুলধর্ম ছাড়ে তেই দুরাচার 

গন্ধহীন পুষ্প যেন নাহি প্রতিকার । 

এথেক জানিযা লেকে কীতি সে আচরিব 
প্রাণান্তেহ নিজ কল-ধর্ধ না বজিব। 

সপ কি তেজএ মণি সিংহ ক বিক্রম 
কুল-কম্ম-ধ কো না তেজে উত্তম । 


চেষ্টা দা কলে লোক নিবন্ধ খহুতব 
শি দোষে কাপুকষ হএ অথাম্ডভর | 
চেষ্টা কৈলে তাক লোকে নিন্দএ অনেক 
চিক্তিলে শা হএ কাধ দৈব পরিপাক । 
মখিলে €স দৃ্ধে ঘৃত পাওস্ত ০গোয়াল 
চেষ্টিলে সে কাষ সিদ্ধি ঘুচএ জজ্াল। 


চাবি বস্তু বিষম কহিএ শুন তোক 
গুক গৃহ দূরে হৈলে শিষ্যের বিপাক । 
বিশেষ অজিলে ভোগ বিষ সমতুল 
যার “গাষ্ঠী দরিদ্র সে নিশ্চিত আকুল, 
তাহাত বিষম জান বৃদ্ধের তরুণী । 


চাবি শক্র থরে রাখি থাকে যেইজন 
অবশ্য দূগতি তা বিকৃত মরণ । 


ই 


দুষ্ট দোচারিণী নারী মিত্র যার শঠ 
উত্তরদায়ক ভৃত/ পায়এ সঙ্কট ৷ 
সর্প যেবা ঘরে রাখি নিএশঙ্ক মন 
এই চারি শক্র হোন্তে সংশযব জীবন । 


যৌগিক চিকিৎস। 2 

যোগী পুশ্তকেত চাহি ওষধেব বড়ি 
ত্রিাপনী তিহবী মধ্যে যোগী ধনন্ডবী। 
গকভক্তি কবি শিব শক্তি এক লৈল 
উতবানলে বাউ ভক্ষি তাত ফক দিল। 
বন্দী অগ্নি জলিল প্রসন্ন দিগাম্তব 

ধ্যান বলে জ্ঞান অগ্নি জলিল সত্বব। 
যেন জি প্রকাশিত তম পাইল ক্ষএ 
স্বগমত্য পাতালে উঠিল জএ জএ। 


নিধন হওযাব কারণ 2 


আর এক কথা প্রত্তি কহি শন পনি 
আপনার দোষে লোক হয় নিধনী। 
পবদার করে যেবা মিছা কথা কহে 
শৃঙ্গার ভুক্রিয়া যেব। আসান না করএ। 
বাপমাও শগুরুক অসন্তোষ করে 
অবজ্ঞাঞএ নাম ধরে ডাকে উব্স্ুরে। 
বাপের ভগিনী কিবা মায়ের ভগিনী 
যথ গুকুজনকে বে দূখ দেত পুনি। 
আপনার সম্ভতিরে নিত্য গালি পাড়ে 
অভ্যাগত আইলে যেবা মন দূ খ করে। 
মিথ্যা দিব্য ধরে বেবা না কবিবা ভঞএ 
প্রভাতে সন্ধ্যার যেবা নিদ্রা সে বাএ। 
স্বামী হোস্তে চুরি করি বে ধন সঞ্চএ 
সেই নারী থাটকিলে ০ নির্বনী হএ। 
পত্র বোল না ধরএ পড়শী দুজন 
আপনে আলস্য লোভ করে সবক্ষণ। 


১৯১৮ 


ভৃত্যগণ বিমষতি মনেত নাহি শ্রীতি 
এ সকল চরিন্রে নিধনী হএ অতি । 
পিন্দন বসনে হস্ত মুখ যে পোহএ 
পড়িয়া থাকএ অন্ন যেবা না তোলএ । 
যথা মুখ ধোএ, তথা প্রসাব যে কবে 
ভূমিতে ঘসিরা হস্ত পাখালে যে নরে। 
ভিক্ষকের তগুল কিনিয়া যেবা খাএ 
ফক দি'ষ! প্রদীপ বে জনে নিবাএ। 
কাটাবি এড়ি দক্তে যেবা নখ কাটে নিতি 
'খযাই আঁচড়ে চুল হেবা ক্ষদ্র মতি। 
ভাঙ্গা কণী দিরা মেবা কেশ আচারএ 
এখেক প্রকারে জান নির্বলী হএ। 


দলি্দ্রতা 2 দারিদ্র্যেত ব্যবসা না বহে সবথাএ 
বাপমাও ন। সম্ত্াষে স্বামী কপা ছাড়ে 
পল্রে না করএ কৃপা জ্ঞাতি না আদরে । 
ঈশববে না করে দবা ভীত ছাড়ে ভএ 
নিরলী পড়শী দেখি সকলে হিংসএ । 
চিন্ত।-সুক্তি 2 োগীবলে ভাগ্যবস্ত থাকে বার ঘর 
শত্রু ভষ ন। থাকে অকুগী হএ অঙ্গ 
এ তিন প্রকারে চিম্ত না থাকিবে সঙ্গ । 


দশ্চিন্তা ১ যাৰ বহু ধার হএ চিন্ত। বাড়ে অতি 
আপনা শোণিত পান কবে প্রতিনিতি ৷ 
যাঁৰ অল্প অজন বহুল হএ পোষ 
নিবন্তব চিন্ত। পাএ মন অসস্তোম। 


আযু-বৃদ্ধিবক কাবণ 2 
ভোগী বোলে শুনিলে সুশ্বন্দ নিবস্তবে 
চন্দ্রমুখী প্রিয়া মুখ যে নিতি দেখএ 
ধন প্রাণ লাগি যার না থাকএ ভর । 
মনোবাঞ্চ। পূরে নিতি ঘুচএ জঞ্ঞল 
এ চাবি প্রকারে আউ বাড়ে সবকাল । 
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আয়ু-হাসের কারণ £ 

ভোগী বোলে দীর্ঘ রুগী হএ তযেইজন 
ব্দ্ধকালে নিধনা পরের করে আশ 
থাকিতে টটিব আউ হইয়া নৈরাশ | 
অবিরত মিথ্যা-অঙগ দেখে যেইজন 
নিরম্তর শক্র ভঞএ থাকে তার মন। 
নারীগণ শাভি-হেটে যেজন দেখএ 

এ পঞ্চ প্রকারে আউ টুটএ নিশ্চএ। 


চার অভাগা 2 হীশদজন অপমান শরীবে না সহে 
হীন সেবা হোক্তে ভাল যাদ মৃত্য হএ। 
স্বামী সোহাগ হীনা নারী বিফল জীবন 
যার নারী অস্তী সে জিএ অকারণ । 
বে জনে ধনীর ঘরে মাগে নিবস্তর 
ভুগ্তএ নবক দুঃখ সংসাব ভিতর । 
এ চাঝিজনের পূনি মরণ সে ভাল 
মৈলে সে ঘুচএ দূঃখ পাতিকী অক্্াল। 


বল-বৃদ্ধির কারণ 2 
ভোগী বোলে ঘৃত মাংস কবিলে ভোজন 
স্রগন্ধি আমোদ গন্ধ পাইলে অনুক্ষণ 
অন্ুরিন স্নান নব বসন পরিলে 
গাএ বল বাদে অর্থ গঠিত থাকিলে । 


শক্তি হাসের কারণ £ 
ভোগী বোলে বহুতৰ চিন্তা থাকে যার 
বল টূটে যে অমূল্য খায়স্ত বিশেষ 
বনহুনারী সন্ভোগে বহুল হএ শেষ | 


রষমণের নিয়ম : 
ভোগী বোলে প্রতিপদে অষ্টমী দশমী 
অমাবস্যা পরণিমাত নারীক না রমি। 
প্রভাত সমএ যর্দি সন্তভোগ কঁরএ 
সেইক্ষণে জন্মে পুত্র কাল ঘোর হএ। 
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লেঙ্গটী হইয়া যেই কর এ রমণ 
ভূত-দৃছ হএ সেই শান্তর বচন । 
রোগবিকার ঘোরে করিলে শঙ্গার, 
উন্মত্ত পুত্র হএ চঞ্চল বেভার । 
বুধ রবি রাঘ্র দিনে যে জনে রমএ 
তাত পুত্র জন্মিলে অধক্ষী পাপী হর । 
সোম শনি গুকবারে বে জনে বমএ 
সত্যবাদী ধমিক মঙ্গল উপজখ্র | 
সোম শুক্র গুক্ড রাত্রি রমিবেক শারী 
জন্মিব চিরাউ পত্র শুদ্ধ ধর্মচাবী | 
প্রথম প্রহর মন্দ, দ্বিতভীষ মধ্যম 
তৃতীয় প্রহর রাত্রি রমিলে উত্তম | 
অধিক উত্তম জান চতুর্থ প্রহলে 
সন্ধ্যাকালে কদাপিহ না রমিব নবরে। 
এককালে পতি-পত্রী বিন্দপাত তলে 
নপুংসক পুত্র হএ সেক্ষণে জশ্গিলে । 
পুর্ন ও কন্যা জন্যের রহস্য 2 
এক, তিন, পঞ্চ, সণ্ডে, নয়, একাদশে 
খতু আপেক্ষএ যর্দি এসব দিবসে । 
পুত্র উপজএ যদি হএ গভবতী 
যে যে দিনে কন্যা হএ শুন নরপতি। 
দুই চারি ছয অষ্ট দশম দ্বাদশে 
খতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে । 
গভবতী হন্থ যদি কন্যা উপজএ 
কহিল কন্দপ কথা শুন মহাশএ | 
শুক্র সোম শনি ওক দক্ষিণে পবন 
এদিনে শ্রবিলে খতু জন্ম্এঞ নন্দন। 
রবি ভোর বুধ বামে শ্বাস বাউ বহে 
তাত খতু আপেক্ষিলে কন্যা উপজএ । 
গর্ভবতীর আচরণীয় £ 
ভোগী বোলে গর্ভবতী হইলে সুন্দরী 
ক্ষধাতুর উপবাস না থাকিব নারী । 
সমাজ্জ ও সংস্কৃতির রূপ--৮ 
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আমলকী ফল গভবততী ন। শাইব 
আমলকী কান্ঠ অগ্নি ঘরে না জ্ালিব। 
অগ্ন লবণ আনি ন। খাইব সুন্দরী 

বহু রৌদ্রে বসি না থাকিব হেল! করি । 
শীত বলি অগ্ি জখালি ধিক না বনসিব 
উঞ্চ নীচ পহ্থ দেখি বুঝিয়া হ'।টিব 
অশ্ব গে না চড়িব ন। চাহিব কাক 
কোপ করি মন দুখে না দিবেক বাক । 
ন) চাহিব গভিবতী কপ অভ্যন্তরে ৷ 


বৃদ্ধের তরুণী ভাষা 2 
ভোগী বোলে কর্পি যেন ঝুনা নারিকেলে 
খাইতে না পারে জল নাচে কৌতুহলে 
তরুণের বৃদ্ধা ভাষা 2 
ভোগী বোলে শুক সঙ্গে যেহেন উল্লুক 
অবশ্য পেচক হস্তে প্রাণ দিব শুক । 


দম্পতি হ 
পতি সঙ্গে সতীর কলহ চির দিন 
না রহঞএ জলে জল নহে যেন ভিন। 
চির দিন না রহে মিত্রের কোপ মন 
কদাপি না -তেজে যেন সুগন্ধি চন্দন । 
কিন্ত, দুষ্টনারী প্রীতি নাহি রহে চিরকাল 
অবশ্য কলহ বাঝে ঠেকএ জক্রাল। 


আত্ব-জ্ঞানী 2 মুনি বোলে যে জনে করে পনব্র উপকার 
আত্মপ্রাণ পরপ্রাণ সমতুল যার। 
যে জনে আত্মা চিনে সত্যবতী জান 
দুঃখ সুখ সমতুল বাব হএ জ্ঞান। 


দষ্টমিত্র 5 দেবী বোলে দুমিত্র সমস্যা ০কমত 
মুনি বোলে ষটাঙ্গুলি হস্তেত যেমত। 
কাটিয়া ফেলিলে গাএ না লাগে বেদন। 
বাখিলে সংসার মাঝে অযশ ঘোষণা! । 
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দেবী বোলে দুষ্টমিত্র সমস্যা কি বোলে 

মুনি বোলে অক্ষি যেন লৈতে চাহে খুলে । 
দঈ আ্রামী 5 দুষ্ট প্রামী অশ্বথের বক্ষ প্রাএ 

ছায়া মাত্র থাকে ফল খাইতে না পা । 

মিব্রতা বৃদ্ধি মুনি বোলে দোষ দেখি যেজন ঢাকএ 

সেই দই জনের মাঝে মিব্রতা বাঢএ। 

দেবী বোলে কোন কর্মে সব মিত্র হএ 

মুনি বোলে যেই জনে মিছা না কহএ। 
পুণ্যপেশা 2 মুনি বোলে ক্ষেতি চাষ করিব সদাএ। 
পাপ-পেশ। £ মুনি বোলে পাপ হএ মদ্য বেচি খাইলে 
অমানুষ 2 সত্যবতী বোলে অমনুষ্য কোর হএ 

মুনি বোলে লোভী হই বহুল ভক্ষএ। 
অতিখি সকার £ 

নালা ভোগ ভুগ্তাইব করি পবিহার 

বাঢাই দিবেক সে যাইতে আরবাব । 

অভ্যাগত যাচক পণ্ডিত গুণিগণ 

যাব দ্বারে আসে পাএ্খ কবে যেইজন। 

এই সকল যার দ্বারে সেই ভাগ্যবন্ত 

তাক মনে দূঃখ দিলে লক্ষ ীএ ছাড়ন্ত। 

বিডশ্বিত সত্য 2 দেবী বোলে সত্যকথা কোথা মিথ্যা হএ 

মুনি বোলে বৃদ্ধকালে যৌবনের কথা 

দঃখেত সম্প? কথা নাহিক সবথ।। 

মিথ্যা কথা কহিলেহ মিথ্যা বোলে লোক 

সত্য কথা কহিতে মনেত বাড়ে দূখ। 


যাগ সিদ্ধি 2 
দেবী বোলে যোগপশ্ক কোন কমে পাই। 
মুনি বোলে পঞ্চবৈরী যে পারে জিনিতে 
মাযা মোহ €লোভ কাম কোপ নিবারিতে। 
বৃদ্ধিমান দেবী বোলে বৃদ্ধিমন্ত বুলি কোন গুণে 
মুনি বোলে যেবা অল্প কহে বহু শুনে! 
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চার অপাত্র £হ দেবী বোলে যুক্তি কা'ত রাখিব লুকাই 


মূনি বোলে না কহিঅ চারিজন ঠীই। 
দু নারী বালক কিন্কর শক্র স্বান 
যুক্তি না কহিবে ভাঙ্গি যদি থাকে জ্ঞান। 
বেদ্যেব কতব্য 2 

্রিতিয়া বোলভ্ত বেদ্য ধমিক ভজিব 
ধমিকের হস্তেত বিষ অমৃত হইব । 

না বুলিব মুঞ্িও রোগ করি দিব ভাল 
লা হইলে পাঞ্ঞ লাজ সে পাপ বিশাল 
আগে নিরগুন বুলি কহিৰব বচন 
শেষে ভক্তি করিয়া চাহিব রুগীগণ । 
নিধনা দেখিয়া কভো নাহি উপেক্ষিব 
পণ্য ফলে £সই ধন নিরঞ্জনে দিব । 
রুগী করি ঘুণাক্ষরে না করিব মনে 
জানিব সভাকে দিতে পারে নিরগ্রনে | 
রুগীস্বানে ওউঘধের নাম গ্রাম কৈলে 
দেরীতে খণ্ডএ বোগ ধন্বস্তরী হেলে । 


আদশ পবিবার 
লোভ কবি ন্পধন না করিব উন 
স্থির বুদ্ধি হই বজাইব সবগুণ। 
লোক সব অপকাব কে! না করিব 
কিস্ত মাত্র বহু-ঝিক বৃদ্ধি না লইব। 
নিজ বৃদ্ধি হেলে যেন কাস্তের সংবাদ 
পাপ না করিব, পাএ না! হেব মুগধ | 


সঙ্কটে তিন কলাচার 2 
সঙ্কট কাবের তিন কুলাচার রহে 


লোক সব অপহিংসা কভো না যুয়াএ । 
আপনে অজিব যে সে করিব না ভোগ 
বিনি বৃদ্ধি কি করিব তিন সমযোগ । 
কতুকে না হএ কার্য না হৈলে চতুব 
পাঁখহীন পক্ষী.যেন বলহীন চোর । 
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পাপ ও পাপপীর পরিণাম 2 
প্রথমে তে সাধু সব মিথ্যা কহে নিতি 
উলটে ঠকাই পাপী হরে পব বিভ্তি। 
ছিতীঞএত বাপহীন বালকের বিভক্তি 
যেবা বলে হবে তার শুন তেন গতি । 
ততীএত পড়শীক বল কবি থাঁকে 
নবকেত হসম্তপদ ছেদিবেক তাকে । 
চতুর্থেতি ধশ্নবন্ত জন'ক যে নবে 
সন্তাষে নাবকী কিবা উপহাস কবে । 
পর্চমেত €ব সকল নিজ কলাচার 
শ।জ্রলীতি না সেবএ প্রভু কবতাব । 
যন্তমেত স্থাব্যধন বে কবে ভক্ষণ 
পিচে জিহবা নিকালিব কবিব বাতন। 
সপ্পুমেত বে সকলে করে পবদ!ৰ 
দতসবে প্রহারিব আগার মাঝাব । 
'অইীমেত আবে কবি বে পাপিষ্ঠ নাকী 
€লোক ভএ গভপাত কবে অনাচাবি | 
ননমেত তে সকলে করে মধু পান 
মবমন্ত হই কিবা তেজিব পবাণ। 
দশুমেত ধন বাই হতে পাপিশ্ঠ ছচাব 
একহেতু অন্যেক করএ অপকাব । 
একাদশে বে সকলে পবচচা কনে 
কপি পে বহিবেক নব্ক অন্তবে। 
দ্বাদশে যে পাপ কবে লোক 'অপকাব 
ধশ্শভীত কনি লোকে কবিল প্রচাব। 
প্রযোদশে লভ্যধন খাএ হবেই জন 
দহিব নবক অগশ্ি সেই সকল জন। 
চতুদশ শাজ্র পড়ি যেবা পাসবঞএ 
নবকেত অন্ধ হই বহিব নিশ্চঞএ | 
পঞ্চদশে যে সকলে ন্যাষ বুঝি নিতি 
ধন খাই অন্যায় করিল পাপমতি | 


১০৫ 


ষ্ঠদশে মিছা সাক্ষী দিল যেইজন 
উত্ব কণ্ঠে হাটিবেক গৰ করি মন | 
অই্দশে গৃহ কমহেতু যেইজন 
সময়েত না করএ প্রভৃক সেবন। 
নবদশে যে আহুকে করে পাপকষ 
সভাকে আদেশ করে করিবাবে ধর্ম । 
বিংশরভাগ যে সকলে শুনে একমন 
শৃঙ্গার করিবা স্লান যেবা না কবএ 
কন্ত পাক নরকেত সে সব পচএ। 
অপবিন্রে জপতপ যজ্ঞ অকাবণ 
অপবিব্রে পুণ্য করি নবকে গমন । 
পরুষের সঙ্গে যদি পুকষে রমণ্র 
অধঘোব নরকে জন দে পাপী পড়এ। 
নবকে পড়িব গুরু-নিন্দে যেইজন 
মাও বাপ হিংসে যেবা নাম ধবি ডাকে 
সে সকল পডিব নরক কম্ডপাকে । 
বরজসুলা হই নারী গস্ত্রিল সমএ 
আন না করিয়া যদি শৃক্গাব করএ। 
সে নারী-পুরুষ কিবা নরকে গমন । ইত্যাদি 
চাক পুণ্যবান ও 
যে করে সম্তোষ শিত্ি ভিন্নজন মন 
নিজ মনে তে কহে না কহে বিপবীত 
সভাথু আপনে হীন জানিব নিশ্চিত | 
গুরু উপদেশ ধরে করি প্রাণ পণ 
মহা পুণ্যবন্ত জান এই চারিজন। 
চার স্বর্গবাসী ও 
ধামিক নূপতি আর নিলোভ তপন্ী 
সত্যবস্ত পুরুষ যুবক সরততী নাবী 
স্র্গবাসী চারিজন দেখহ বিচারি। 


রোগ প্রতিরোধক পাঁচাটি ব্যবস্থা 2 
সত্যবোলে পঞ্্ড কমে রোগ নাশ হএ 
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কিছু ক্ষুধা রাখি অন্ন যে জনে ভক্ষএ। 
বহু মিছ না খাইব তিক্ত যে ভক্ষিব 
চক্ষতে দিবেক জল কর্ণে তৈল দিব। 
প্রভাতে লবণ দিয়া মাজিব দশন 

বহু উপকার জান শাজ্েব বচন । 
ধনবস্ত হঞএ সুখে স্থগান্ধি নিতসবে 

আর জান দশনের যথরোগি হন্েে। 
দশ্বন পবিব্র হলে শ্িব-ব্যথা বাএ 
সাজিলে দশন উপকার সবথাএ | 


ভাল কম 2 

ন্রিতিয়া বোলস্তড জান পঞ্চকর্ ভাল 
প্রতি খাতু ফিরলে বে কবএ পাখাল । 
প্রথমে গালের মাঝো অঙ্গলি সঞ্চানি 
উগালে অভ্যাস কবি উপদেশ ধবি। 
অধপ্রহর হইলে বে করে ভোজন 
বিস্তর অন্থল অল করে ভউপেকণ। 


পাঁচ প্রকার নিদ্রা 2 


দ্বাপরে বোলস্ত নিদ্র। যাএ বৃদ্ধি হর তাব 
প্রহবেকে নিদ্রা গেলে নলিবোগী হযজ্ত 
মধ্যাক্ছে নিদ্রা ধনবস্ত ভাগ্যবন্ত | 
আঢাই প্রহবে নিদ্র। যাএ যেইভন 
উনম্ভ্ত তেশ্ হর শ্বাস্্রেব বচন । 
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা গেলে দোষ অতিশএর 
চঞ্চল চবির জান সেই জন হএ। 
দিবসের নিদ্রা এই পরত পরকার 
সহজে রাত্ত্রিব নিদ্রা জগতে প্রচাব ॥ 
বহু নিদ্রা যাএ জন পশুর আকৃতি 
বহু উজাগবে রোগ উপজ.এ তখি। 


কলিকালের লক্ষণ 2 


যোগী বোলে শন দেবী কহি ইতিহাস 
কলি শেষে হইব জান প্রলয় প্রকাশ । 
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প্রলয়ের আশে তব ক'ল বিপরীত 
পণ্ডিত হৈব মর্খ মুখ তে পশ্ডিত। 
হীন অকৃলীন হেব রাজ্যের লশ্বর 
কুলীন উত্তম হৈব জ।নহ কিকর। 
যাৰ শিতামহ জ।ন বাস নাহি কনে 
করিব উত্তম গ্রহে তে সকল নরে। 
কলীনে পাইবে তার আঙ্গিনাতে চীহী 
স।ধূু জনে দূজনাক সে।বতেক যাই । 
লম্পট আছিল তেবা রাখিব €গাধল 
পিন্কিব বিবিধ বক্র নানা অআ।ভরণ । 
লোক মধ্যে শে হৈব ধনবক্ত তভোগীী 
বাজ। ঠেহব ধনহীন কাডাল হীন যোগী | 
তপত্বীর €ক্ষেম। যাইব উত্তমের বুদ্ধি । 
শ।তল্র আনি কেহ না কবিব ধম দ্ধ 
শাক শ্িখিবেক লোকে অক্জিবারে ধন 
সে হইবে পণ্ডিত যাৰ উত্তম বসন । 
বদ্ধ হৈব নিলজ্জ বালতে ন। মানিব 
ওব্জন বলি কেহ মান্য ন। কবিব । 
সাধু সব কপটে হবিব পব বিশ্তি 
ধনদান না ক।বব না অন্জিব কীর্তি । 
লজ্জাহীন €হহৰ সংসাবেব নাবকীগণ 
দীর উদরে পুহব জঈশুব নন্দন । 
বিবাহিতা নাবী-ত্রেম প্রলন্চষে-এডিরা। 
দসীতি তেহব মণ মধাদী ছ্াড়িযা | 
এক পুরুষেরে বনু নাবীএ মাগিব 
মোকে পরিণয় কব তাহাকে বলিব । 
লভ্যধন খাইব কলিব স্ব্বাপান 
পবপ্রাণ বধিবেক না থাকিব জ্ঞান । 
মিখঠাদোষ ধবি হন্দু তেব পব্রস্পর 
সত্যবাদী মিথ্যা হেব সভাব্বা ভততর ॥ 


সত্যবাদী হেব তে কহে মিথ্যা কথা 
ইষ্টবান্ধবের কেহ না থাকিব ব্যথা | 
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পণ্ডিত দেখিয়া লোক হইব অন্তর 
শক্কথা না শুনিব পাপের অন্তর | 
পণ্তিতেহ সভাকে না দিব উপদেশ 
আপনে অধর্ম কর্ম করিবা বিশেষ | 

বড় ঘর বড় বাড়ী করিব সকলে 

না স্মরিব মৃত্যু হইলে যাইব মহীতিলে | 
অধামিক হৈব লোক পাপে মগ হয়৷ 
প্রভু স্থানে অপরাধ না লৈব মাগিয়া | 
সংসারের মায়া মোহে মুগ্ধ হেব লোক 
না চিন্তিব কেমন পাইব পবলোক। 
রাজ হৈব সিংহ ব্যাঘ হৈব পাত্রগণ 
শৃগাল সদৃশ হেব পাপিষ্ঠ দুজন । 

অজাঁব সদৃশ হৈব সত্যবন্ত লোক 

সিংহ ব্যাঘ শৃগাল দেখিবা পাইব শোক । 
কলিকালে হইবেক এথ বিবরণ 

দৃশ্ধ হীন হৈব গাভী, বৃক্ষ ফল হীন। 
শস্য না ফলিব ফলে না থাকিব স্বাদ 
নিদাঘে বরিষা হৈব বড় পবমাদ 
বিশিবোগ মরিবেক সংসারের লোক 
দুভিক্ষ দূরিন হৈব বাটিবেক শোক । 


বোঝা যাচ্ছে, সতৈরো শতকেও আজকেব মতো কলি বিদ্যমান 
টিল, কেননা কবি ভবিষ্যৎ বাণীব ভান করে তার কালের মান্ম ও 
সমাজেব চিত্রই দিয়েছেন । 


হিন্দুপ্বাণেব অনবরত ও অজস্র প্রবোগে সত্যকলিব কাহিনীর পবিবেশ 
সবত্র অক্ষণ্ু রযেছে। দেদার প্রযোগ কোথাও বিসদৃশ হয নি, ববং স্ুব্যব- 
হাবেব লাবণ্যে সুষমা বেড়েছে। 

যথা £ 
তাবাক হরিল যেন চান্দ। 
যে নাগের বিষঘাতে পরীক্ষিৎ হৈল পাতি। 
বলিরাজা দাতা হৈল তোজ্ধার প্রসাদে 
হিবণ্য কশিপু মৈল তোদ্বার বিবাদে । 
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বহু বহু নষ্ট যোধ কৌরব পাণও্ৰ 
বিবাদে পাণ্ব কুরু গ্রাসিলেক কাল । 
রাহু যে নাশ্িতে আছে রবির কিরণ । 
রাহ গ্লাসি দিবাকর উদরে নি2সকে। 
সাহসেত ভজে লক্ষী জানহ নিশ্চিত । 
হরগোৌরী পূজে নিরম্তভব বরমাগে পৃজিয়া শঙক্ষব 
এথ চিত্তি গঙ্গাদেবী কবি আরাধন। 
হেন রূপ দেখি ইন্দ্র ওক দাব হবে। 
যাকে দেখি হরি-বিষধর (শিব) ধ্যান ছাড়ে । 
কিবা বিধি কলানিধি হবিহর আদি 
বাহু যেন চান্দ চাহে করিতে গরাস 
যাহার মরমে হানে কাম পঞ্চবাণ 
রাজা-প্রজী তযোগী-তভোগী তাব হবে জ্ঞান। 
এই চান্দ মুখ হৈল সমুদ্র মথনে 

ভাল চান্দ শিবশিরে রাখিল যতনে । 
এই মুখ স্বধা পিবা জীএ স্রবপতি 
এই কৃচ যুগ হোস্তে মদন নৃপতি। 

এই ভুক্ ধনু ধরি রঘুর নন্দন 

বৃুঝিএ বধিল রাম রাজা দশ্বানন 

কিবা এই ধন্‌ ধবি ভ্গুপতি বীর 

কাটিল কার্তিক বীষ অজনের শিব 
এহি সে গাণও্ডীব ধবি ধীব ধনঞ্জব 

ভীঙ্ষ আদি €কৌরব করিল পবাজব । 
তারাবততী কোলে ক্ষদ্র যোগী কহি শুন 
এ ধনু না ধরে রাম ন। ধরে অজ্জুন। 
যেই ধনুবাণে মোহ হেল ব্র্িপূবারি 
সে বাণে মরমী বোগী কড়াব ভিখারী । 
বামন মৈল তেমন ব্রাহ্মণী কাবণ। 
বাস্কী বাসবে যেন যুদ্ধ ঘোরতর । 
অনম্ভ বাস্রকী যেন পাতালেত পশে। 
শকৃনি ক্িনিল পাশ। কপট কারণ 
পাগডবে কপট করি কৌরব সংহারে 
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কপটে ব্বান্খণ দেখ বলিক ছলিল। 
কৃম্তীপুত্র যুধিষিরে পাইল অপবাদ 


মোহোর প্রসাদে বলি ইক্দ্রপদ পাইল । 
মোহের প্রাণেশর শ্যাম নবজলবধর 


হরিচক্দর সমত্ঞান রঘুর সদৃশ মান 
গাণ্ডিবে অজীন সম যোধ। 
সবসিদ্ধি কল্পতক্ জানে শুক্রজ্ঞানে গুক 
সংগামে বিজয় সম রাম । 
সমুদ্র মথনে যেন অমৃত উঠিল । 
গোবিন্দ নিমিত্তে যেন পাওব-উদ্ধার | 
দীক্ষাগুরু কল্পতকু জ্ঞানে ত্রিপূরাঁবি 
কথ শাস্ে চন্দ্র আ্য পূজে না জানিবা 
শুক্র সম জান মানে দবোধন 
বৃদ্ধিএ শকুনি তুল। 
নতু শক্র শাপে ভ্রই হই বিদ্যাধৰ 
হরে গৌবকীদান কবে প্রতিজ্ঞা কাবণে 
রন্তাভাবে দেখ মবুকৈেটভ বিনাশ 
গৌরী হেতু মহেশ সর্বাংশে হএ নাশ 
ইন্দ্র-চক্দ্রে লজ্জা পাএ নারীর কাবণ 
কিবা বতি সীতা সতী হরের যে গৌবী 
চন্দ্রেত কলঙ্ক দেখ তাবাব কাবণ 
কালী ধরে মুণ্ডমালা ইন্দ্র পাএ লাজ 
সহস্বলোচন বন্দী হেল সেই কাজ 
মাধবে গোপিনী পবে কবে কৃত্তীসতী 
সতী দ্রৌপদীএ বরে পাও পঞ্চপতি 
রাবণে হরিল সীতা বামক সমিত। 
ভূগুপতি মাত বধে লোক অবহিত । 
মহারাজা নলকে ভ্রমাইল বনে বন 
দময়ভ্তী হারাইল মোহোর কাবণ। 
রাম হোস্তে লক্ষণকে করিনু বিমন 
যেহেন রাধে-হরি কিবা হর গৌরী কিবা নলদমযস্তী ॥ 
কিবা গঙ্গা সঙ্গে কেলি কৈল ত্রিলোচন 
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নপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতিরও দেদার প্রয়োগ দেখি 
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নয়ান কটাক্ষ হেরি পরচিত্ত আনে হরি 
তারাক হরিল যেন চান্দ। 

বিক্রমে কেশরী তুন্দি জলম্তভ হতাশ 
মেঘে যেন বরিবখএ ঘনজল কণা 
তোলন্দার দানের জান তেহেন তুলনা । 
শুগালের ভএ কথা গিংহের বিষুখ 
কপমাঝে পদ্ম যেন না করে শোভন 
তণরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ 

ক্ষদ্র পশু ধরে যেন কেশবী প্রচ 
তোর মুখ বলি সখী চান্দের তুলনা 
কিন্ত কেহ চান্দ ধরে মুগাঙ্ক লাঞ্চনা 
উচচ সঙ্ষে নীচ যদি প্রেম আশ। কবে 
সব প্রেমে কমল জলেত যেন মরে। 
যেন কপি লম্ফ দিল ধবিবাবে ভাণু 
আপনে পড়িযা তাব ভাঙ্গি গেল জানু । 
বাতুল অধরে রাজা করত মধুপান । 
শ্যাম অঙ্গে গৌব দেহ €মেঘেত বিজলি । 
শোণিতের শ্োত বহে মাংস হেল পক্ষ 
শ্বাবশের মেঘে যেন ববিষএ ধার 

বিরহ সমুদ্র জান তার নাহি অস্ত 
যেহেন গোময় কীট গোমবকে বলে মিঠ 
ভ্রমব কুসুম গন্ধে মোহে । 

চৈতন্য পাইষা ধাএ আউদল কেশে চাএ 
সভামধ্যে আইল দেবী উন্নত বেশ। 
(তুল : চিত্রোক্দা €তমঘনাদবধকাব্য) 
স্বমেক্ু ভাঙ্গিবা বেন পড়িল মাথাত। 
ছেমস্ত কাঁলেত যেন না শ্বোভিে নিদাঘ 
ফাগুনে হেমন্ত হেলে ঠেকএ বিপাক । 


সমূদ্রেত ঢেউ যেন না থাকএ চিন 
আকাশেত ধুম বেন হই যাএ লীন 
প্রদীপে পতঙ্গ যেন বিরহে দহএ 
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চান্দের উদএ যেন সমুদ্র উল 
দর্পণের মল যেন ঘুচএ অগ্তনে। 


পদ্যাকল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ 


(অবিকল এই চরণটি জায়েনুদ্দীনের রস্থুলবিজয়েও মেলে) 


২২৭ 
৮ 
২৯) 
৩০ 
৬৩১ 
৩২. 


৩৩) 


৩৪ 


৩৫ 


৩৬ 
৩৭ 


কলীকন্দের বাণ চলে বিজলি ছটক 

জলরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ 

জ্বলন্ত আনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল। 

সমুদ্রের জল যেন পবতেত লাগে 

কোপে কলি মুতিমস্ত গজ । 

বেহেন সাচন পক্ষী নর হস্তে মাংস দেখি 

না চিন্তএ দিতে চাহে ঝম্প। 

কণ্টকে কণ্টক খসে পাপে ধর্ম না প্রকাশে 
কপটে সে ধরা যাএ চোর । 

ক্ষেমা মেঘে বৃষ্টি কৈল কোপ অগ্নি নিবারিল 
চঞ্চলাম্্ব কলিএ এড়িল। 

শিশু মুগ ধাএ যেন সিংহের তরাসে 

কদাপি না তেজে যেন স্ুগদ্ধি চন্দন। 

ভাঙ্গিল কদলীবন যেন মত্তকরী। 


এছাড়াও রূপ, সন্ভোগ ও যুদ্ধ বর্ণনায় কবির দক্ষতা আমাদের মুগ্ধ কবে? 
রূপ বণনার কিছু নমুনা 2 
বাজা মহীরাম বিদ্যাধবের সুতার রূপ । এখানে সংস্কৃত বীতিব অনুসরণ 


আছে £ 


তান স্বৃতা ইন্দূমতী কামবতি সমা 
বিচিত্র স্জিল হেন কনক প্রতিমা | 
মুখ দেখি লাজ পাই বহিলেক শশী 
কেশ দেখি চামবী বনেত গেল পশি। 
লুক দিল খঞ্জন চঞ্চল দেখি আখি 
কাঞ্চন অগ্নিত দহে তনু কান্তি দেখি। 
বান্ধলি নিন্দিত কৈল রাতুল অধর 
দশন দেখিয়া মুক্তা মজিল সাগর। 
অমৃত সদৃশ বাণী মৃদূ মৃদু হাসে 


শত ৩ছি খা ৩৯ 


মুচকিত হাসি যেন বিজলি প্রকাশে । 


১৩৩) 


ভুরু ধনু কটাক্ষ বিশিখ মারে শরি 
এই বাণে তেজে ধ্যান দেব ব্রিপুরারি। 
শ্ববণ দেখিয়া বনে রহিল গৃধিনী 
নাসা দেখি ঝরি গেল তিল কৃস্প্িনী। 
কৃচ কন্ত দেখি পদ্ণ মজি গেল জলে 
বড় ভাগ্যে হেন নিধি মিলে করতলে। 
ক্ষীণ মাঝ যুগউরু ত্রিলোক মোহনী 
কিবা রূপ বাখানিব সহজে পদিনী। 
কেবল মুখের লাবণ্য বণিত হয়েছে অঢেল উপমায় অন্যত্র । পুরাণের 
প্রয়োগ অংশে ১৫ সংখ্যক উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য । 
সৌন্দর্যের কবি কল্পিত মীলিক বর্ণনাও রয়েছে । এখানে সুন্দরীর 
প্রসাদন ও সজ্জার চিত্র অক্কিত হয়েছে : 
অর্ধচন্দ্র ললাট সিন্দূর যেন স্ব 
অপরূপ বিশেষক যেন রাহু কর। 
বেটিয়া কানড় খোপ। কন্তন রচিত 
মেঘে ঝাপি তারাগণ রহে বিপবীত। 
খোপা বেটি মুজ।দাম ঝিলি-মিলি করে 
তমসী রজনী যেহু বিজলি সঞ্চারে। 
অপরূপ ভূরু ফণী ধরিল গরুড় 
গজমুক্তা শোভে নাস। খগচঞ্চ তুল । 
মুখ দীপ নয়ন খঞ্জন ভূর ফণী 
দেখি শুভদিন হেন মানে নৃপমণি। 
বান্ধুলি অধর পরে মুকৃত। দশন 
তাত অপবপ ঝরে অমিয়া বচন। 
অনেক তিলেক গণ্ডে শোভে পয়বলি 
চন্দ্রে ভেল কলঙ্ক কমলে শোভে অলি । 
অপরূপ কন্বুকঠে শোভে মুক্তা হার 
স্থরুচির অলিবীর রহে গঙ্গ। ধার । 
স্ববলিত বাহুলত৷ রক্ত করতল 
অপরূপ যুণালেত এ থল কমল। 
অপরূপ থল-কমলেত পঞ্চবাণ 
কাম পঞ্চবাণে জিনে অন্গুলির ঠাম। 


১৩৪ 


অত অপবূপ বড় চান্দ পাতি পাতি! 
সলজ্জিত প্রবাল দেখিয়া নখ জুতি। 
হেমলতা সমতল কৃুচগিবি ধনে 

অপনবপ ক্ষীণ মাঝা ভারে ভাঙ্গি পড়ে ॥ 
নাসা বলি সর্বজন মনে ভাঞএ উঞএ 
নাভি সরোবর বলি অনঙ্গ এডি ধাএ । 
ধাইতে ন! পারে ভএঞ গিরি মাঝে গড়ে 
বিঘ ভঞএ খগপতি নাগ নাহি ধরে । 
[নিসব নিশুন্ত বাম সিংহাসন চাক 
বিপরীতি সে রাম কদলী উল্ড চাকু । 
অঙ্গলি চরণ ফণী চম্পক কমল 
হেম-কা্তি দেহ মুগ মদ পরিমল ॥ 
শ্ববণে কওল দোলে কবেত কঙ্কন 
পবিধানে পাটাম্বক নানা আভবণ। 

নপব চরণে বাজে সে গজ-গামিনী 

মদ মধু ভাষে কন্যা ছটকে দামিনী । 
ভূক ধনু অজ্রনে রঞ্জিত চাপগণ 

হানএ কটাক্ষ বাণ হাসি পুন পুন ।*-- 
কপ দেখি কামনা দগাধে যাক 

মরশেই তার মাংস না খাইব কাক । 


সন্ভোগ-চিত্র : 
প্রথম শ.ঙ্গাব বাল লাজ ভএ ব্রঙ্গে 


কাপি কাপি উঠে বাল নম কত্রি শিব 
কন্দপের দর্পে কম্পে চক্দ্রদপ বীর 1 
বাতুল অধরে রাজা করে মধু পাল 

বিঘ গেল আনদিশ্ রহিল পবাণ। 
নবনে বয়নে চুন্বে চাপিযা অধরে 

ইন্দু আর বিন্দু মধু পিবএ ভ্রমরে। 
গাঢ় আলিক্ষন হৃদে হৃদে জড়ি কেলি 
শ্যাম অঙ্গে গৌবরদেহ তমেঘেত বিজলি । 


ঘন পীন কৃচকম্ত জড়ি দিল হাত 
প্লকিত দেহ চমকিত নরনাথ ॥ 


১৩৫ 


লোহিত বরণ কৃচ সঘন মথনে 
জয়পত্র রেখাদিল নখের লিখনে। 
উরু উরু জড়ি করে ধরি কণ্ঠদেশ 
সঘন তাডন তরী যখন বিশেষ। 
কাম সিন্ধু মাঝে পড়ি না রহিল জ্ঞান 
উল্লাসি কস্ুশ্ব ধন্‌ হাসে পঞ্চবাণ। 
নবীন শঙ্গারে বালা কম্পে থর থর 
বিষম সংগ্রাম দেখি হাসে পঞ্চশর | 


এমনি বর্ণনা গ্রন্থের অন্যব্রও মেলে। চন্দ্ররেখা সূর্যবীর্ষের বিহার 
স্মর্তব্য। 


যুদ্ধ বর্ণনও স্ন্দর। কবি নিজে উজির-সেনানী বংশীয় ছিলেন | 
কাজেই যুদ্ধ বিগ্রহ তার কাছে কাল্পনিক ঘটনা নয়। সে জন্যেই সম্ভবত 


তাঁর হাতে যুদ্ধক্ষেত্রের সজীব চিত্র পাচ্ছি : 
যুদ্ধযাত্র। : 
বত্তিশবিধান দৃন্দুভি নিশান 


বীর-জয়-ঢাল বাজে 
রথ সারি সারি চলে আগওসারি 

উপরে কনক ধ্বজ 
অলেখা তুরঙ্গ চলে মনোরঙ্ষ 

কোটি কোটি চলে গজ 
চলে পায়দল ভূমি টলমল 


ঘনসিংহনাদ ছাড়ে 

ঢাকি ব্যোমপুর  আচ্ছাদিল সূর 
পদধূলি অন্ধকার 

গজের গর্জন তুরঙ্গ হর্ষন 
রথ নির্ধোষ সার। 


যুদ্ধন্্র ও যুদ্ধ : 
মুখামুখি দুই সৈন্য বাঝিল সমর 
বাস্বকী বাসবে যেন যুদ্ধ ঘোরতর । 
রথে রথে ঠেলাঠেলি রথ ভাঙ্গি পড়ে 
গজে গজে বিমর্দন অস্ত্র মারিবারে। 
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নারাচ নালিকা গদ। ভূঘণ্ডি উসৃর 

শ.ল শেল মুষল মুদ্দগর কম্তশর | 

আশি পাশ অঙ্কুশ ত্রিকচ ভিন্দিপাল 

সূচিমুখ, শ্রিলামুখ চক্র করবাল। 

ঝাড়ে ঝাড়ে বিশ গগন ভরি পড়ে 

ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী যেন গগনেত উড়ে। 

মহা মহা রর্থী পড়ে পুথিবীব সাব 

মহামর্ত গজ পড়ে পৰত আকাব । 

অশ্ববাব সৈন্য পড়ে শুনি ধবমবি 

ভাঙ্গিল কদলীবন যেন মন্তকবী | 

অলেখা পদাতি পড়ে শুনি হাহাকান 

গগনে কবন্ধ নাচে, দেখি চমতৎকাব | 

শোণিতেব শ্রোত বহে মাংসে হৈল পঙ্ক 

শুনিতে হরিঘ তন্‌ শিবা গৃব কঙ্ক। 

এশনি যুদ্ধের বর্ণনা কয়েকটিই রষেছে। এখানে বাণ যুদ্ধের কিছু 
ংশ তুলে ধরছি। যুদ্ধের রপকে সত্য-কলিব পাপ-পুণ্যের ও ন্যায 
অন্যায়ের ছন্দ সংঘাতই এখানে বণিত। 

সুযোগ্য সারথি বিদ্ধি দিব্যবাণ এড়ে সন্ধি 
সত্যধর্ম 'পরে বজঘাত। 

সহিয়া সে ঘাও পুনি কোপে সত্য গুণমণি 
সান্ধি এড়ে উগ্রশিখা বাণ। 

চৈতন্য পাইল যবে ধনু ধরি উঠে তবে 
ক্ষুরবাণে কাটিল কোদও্ড- -- 

কোপে এড়ে ভন্রবাণ কাটি পাড়ে শিরস্তাণ 
দিব্যবাণে বিদ্ধিল সারথি,.১*-, 

সারথি চৈতন্য পাইল পুনি বাহু বাঢ়াই আইল 
কোপে সান্ধি এড়ে ভিন্দিবাণ। 

সত্যকেতু সৈন্য দহে দেবগণ কম্পে ভএ 
প্রুলিত প্রচণ্ড হতাশ 

চিস্তে সত্য ধনূর্বর সান্ধিল আবরি শর 
মেঘচয় এড়িল আকাশ । 


সমাজ ও সংস্কৃতির বূপ- ৯ 
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আবর্ত সমর্থ দোন প্রখর আদি মেষ সম 
মৃষলধারাএ ক্ষেপে জল 

ঘন ঘন বজ্.ঘাত কলি সৈন্য হৈল পাত 
নিবাইল দাকণ আন্ল। 

নিজ মনে আবকলি বাউ বাণ এড়িল কলি 
মেঘচয় কৈল খান খান 

সত্যকেতু এড়ে গিরি কলি-ইন্দ্র অস্ত্র জড়ি 
পবত কাটিল তুরমান। 

কলি এড়ে তম-শব অন্ধকার দিগন্তর 
কার কেহ নাহ পবিচএ 

সত্যকেভু এড়ে শব অন্ধকার হৈল দৃব 
কলিএ এডিল নাগ-বাণ 

ফনীগণে ফণাধরি বহে সত্যকেতু বেটি 
সতাকেতু বিষে কম্পমান। 

গুক অজস্র সান্ধি এড়ে নাগ সৈন্য ক'টি পাড়ে 
কলিএ এড়িল উল্কামুখ। 

তবে সত্য ধন্বরে ক্ষেমাবাণ সান্ধি এড়ে 
ক্ষেমা হোস্তে মেঘ উপজিল 

ক্ষেমা মেঘে বৃট্টি কৈল কোপে অগ্ি নিবারিল 
চঞ্চলাস্্ কলিএ এড়িল। 

পুণ্য সূ এড়ে সত্য দীপ্ত কৈল যুগ" মত 
পাপ হোস্তে পাইল উদ্ধার 

এডিল কূপণে বাণ নাগ হেল বিদ্যমান... 

সত্যদাত৷ অস্ত্র এড়ে হযক্ষ আইল পরে 

গরুড়ে এডিল ফণ্ী কৃপণের বৃদ্ধিহানি 
দাতার সমুখে পাইল লাজ । 


এভাবে ইন্দ্রবাণ, ভৈরবশব, সপ্তশাল বাণ, সূচিমুখ বাণ, শার্দলবাণ 
প্রভৃতি বাণ পরম্পরের প্রতি “মন্রে তন্ত্রে হসঙ্কারি এডিল। | অন্যান্য অস্ত্রের নাম 


অর্ধচন্দ্র ক্ষরবল্প, নাবাচ, নালিক। 
শত্তি, শুল, মুষল, মুদগর কণ্তপাল 
ভূষণ্ডি, তুম্বুর চন্দ্র ভ্রমএ আকাশ । 
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রণবাদ্য 2 ঢাক ঢোল কাড় শিক্গা নানা বাদ্য ধ্বনি। 


খাদ্যবস্ত : 


মদ্য-মাংস দধিনদূপ্ধ নানা উপহার 

ঘূত মধু শর্করা বিবিধ ফলহার | 

আমর কষ্টকারী (?) মধু ছোলঙ্গ শ্বীকল 
বদবিকা পাড়িন্ব যে গুযা নারিকেল । 
মন্তমান কদলিক। লাউ মিট মাড় 

বখ বৃক্ষ কল আদি দেখিতে সুচাকু |,,, 
ঘৃত-মাংস এক করি আনন্দে গবাসে... 
দবি দুগ্ধ মধু-মি্ কবিরা ভক্ষণ,,. 
মন্তমান কদলিক। আমু মিষ্ট-পাই 

ভোগী বোলে সুগভোগ মিলাইল গোসাই। 
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চারি পবৰকাব 
ভোগ কবি কবে ভোগী নানা ফলাহাৰি | 
ভোগ কবি কর্প,ব তাঘ্ধুল দিল হু 

ভোগী বোলে এহাত সংসাবে নাহি সুখ । 


ফুলের মধ্যে শিবীষ, চম্পা, নাগেশবর, পদ, বাস্থুলি, জাতী, যৃখী, মালতী 
প্রভৃতির নাম পাই। 


বাজ-বাজড়ার পোষাক: কিরীট কুল হাব বিচিত্র বসন। 
প্রসাধন ও প্রপাধন সামগ্রী : 


সেকালের স্বন্দবীরা কানড় ছঁদেব কববী বাধত, কববাতে মুক্তা, ফল 
জাদ প্রভৃতি জড়িবে দিত। চোখে দিত অগ্তন,-কাজল 
কপালে সিন্দুর আর কপালে কপোলে চন্দন তিলক । 
কন্কম চিল প্রসাধনের অপবিহার্ধ অঙ্গ । 

কম ও অপৃষ্টবাদে আস্থাও ছিন মন জুড়ে: 


রাভাসভাষ : 


ক. দেবের নিবন্ধ জান না যাএ খণ্ডন 


খ,. মোব খণ্ড বুতেব কাবণ 
তাত পড়ে এথখ অথান্তর। 


বেদ পড়ে পুরোহিত ভাটে স্তুতি গাহে। 
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কিংবা সুমনা | 
এছাড়া মগমদ 


যুদ্ধের প্রাক্কালে: 
বৈতালিক স্ততি পাঠ আগে করি 
মিত্রকণ্ঠ বেদ পড়ে 
লইয়া ধূপ দীপ হইয়া সম্মীপ 
আগুদিল সত্যবতী। 
সেকালেও কন্যা : 
বাপ মাও প্রণামিয়া ইন্দুমতী বালি 
কান্দিযা কান্দিয়া গেল স্বামী কাছে চলি 
এবং রথে চড়ি নিজদেশে চলিলা তুরিত 
শৃশডর বাড়িতেও 'শ্বশুর-শাশুড়ী দুই কবিলা প্রণাম'। 
সে যুগে সিংহাসনও ছিল প্রশস্ত তক্তপোষের মতো । তাই “শুতিলেক 
রত্বসিংহাসনের উপর" । পাগল কিংবা বোগী যোগিনী হযে নাবী বা পৃক্ষ 
“আউদ'ল কেশ ভ্রমে নগরে নগর | 
একটি চিত্র : শোকাকুল। : 
মুক্লিত কেশভার ছিগ্িল গলাব হাব 
করঘাতে হৃ্‌দএ হৈল সুব 
সিন্দুর লুকিত হেল কেশে মুখ আচছাদিল 
রাহু গ্রাসিলেক চন্দ্রসূব। 


রূপবতীর রেখাচিত্র : 
তোর লাম রতসের কেব! দিব সীমা 
বিধিএ স্থজিল তোকে রূপের প্রতিমা | 
দেখি রবি-রথ রহে মুনি-মন ভোলে 
লীলাএ মোহিব সত্য মুদ্‌ মবু বোলে । 


খ. নীতিশাক্ত্র বাত? 
মুজান্িল বিরচিত 


মুজাম্িল সন্ভবত ঘোল শতকেন কবি। তাঁব নলীতিশাস্্বার্তী বা 
'সাযাত্নামা” মূলত লৌকিক ও স্থবানিক সংস্কাব ভিন্তিক | এজন্যেই এ গ্রন্থের 
গুকত্ব সনধিক। 

মানুষ স্ৃভাবতই পৌন্তলিক। সে শক্তির পূজাবী। দেবতার প্রতি 
শৃদ্ধা আব দানব থেকে ভব তাব মজ্জগত। তাই অবি ও মিত্র শক্তিকে 
সে পূজ। না কবে পাবেনি। আপাত দৃষ্টিতে নিবববব মনে হলেও বিশ্বাস- 
সংস্কাবই তাৰ জীবনবার্রার প্রমূর্ত অবলম্বন। দুবলচিন্তেব এই বিশ্বাস 
প্রবণত। নিহিত ববেছে জীবনে ও জীবিকা নিরাপন্তাকামী আত্মবিশ্বীসহীন 
অসহাব মানুষেব জৈব বৃভ্তি-প্রবৃন্তির গভীবে। কেননা ভোগ ও আরামের 
অভাববোবই' প্রাপ্তিৰব আকাউক্ষা জাগাব। অজ্ঞ অসহায মানুষ বা' চায়, তা 
পায ন।, পাবাব পথে আশা পৃতির পথে হাজাবো বাধা । অথচ হত 
নাঞ্চাব বেদনাও তার অসহ্য। তাই বাঞ্চাসিদ্ধির জন্যে সেবহিঃশক্তির সহায়তা 
বা আনুক্স্যকামী। বাঞ্ত। সিদ্ধিব এ কামনা থেকেই বাদু ও টোটেম 
বিশ্বাসেব উৎপত্তি । প্রবৃর্তিজাত ও প্রাব অবচেতন প্রবণত। প্রসূতি জৈব- 
ধর্সেব প্রয়োজনানুগ আচার আচবণ তথা অভিব্যক্তিই 79891197)- যৌক্তিক 
চেতনার উন্বোষ পূর্ব অবস্থার জীবন তাই অন্ধবিশ্বাসি সংস্কার নিভর | 

কিন্ত দবল মানুষের এই বিশ্বাস-সংস্কার নিভবতা আজো ঘোচেনি ; 
ঘুচবেও না৷ কোনদিন, কেননা মানুষের আত্মরতি ও ভোগেচছা এতই প্রবল যে 
সে তাৰ প্রবৃত্তি ও হৃদযবৃত্তিব প্রভাব মুক্ত হবাব মতো যুক্তির নিরেশ গ্রহণে 
অসমর্থ । তাই সে তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু বৃত্তি-প্রবৃত্তির অনুক্ল না৷ 
হলে কিছুই জীবনে গ্রহণ ববণ কবে না। 


অতএব বিশ্বাস সংস্কারই তার জীবনের অবলম্বন, তার পাথেয়, তার 
মানস জীবনেব নিয়ন্তা । এই বিশ্বাস সংস্কারই যখন মানব মনীষার প্রয়োগে, 
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যুক্তির নিরিখে সগকারণ ও কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়, তখনি 
আচার-বিশ্বাস পরিচিত হয় ধর্মশান্্ নামে। কাজেই 08290150 ও 
চ২5118109) এর ৫161910113 হচেছ 1২685017117 যার উৎস 
চ২৪01091321150).  বেহেতু বিনাশর্তে বিশ্বাসেব অঙ্গীকারেই ধর্মের 
উদ্ভব, সেহেতু যুক্তিব বাহ্য প্রলেপে যাদু ও টোটেম বিশ্বাস 
প্রসূতি আচার আচরণই দেশকাদেব পটে জীবনেব প্রযোজনানুগ রূপাস্তব 
লাভ করে মাব্র। এবং তা-ই অবিচেছদ্য সংস্কার কপে মানুষের মর্মমূল 
থেকে উৎসাবিত হয়। 

কাণিক ব্যবধানে অনেক ক্ষেত্রে আদি উদ্েশ্যের বিস্তি ঘটেছে, 
এবং উন্নততর মননেব দ্বাবা নতুন আর জটিলতর তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য আবোপিত 
হয়েছে। এগিয়ে যাওয়া মানুষেব জীবন জীবিকার পবিবর্তনে তথা সমাজ 
বিবর্তনে আদিম সংস্কাবও পরিবতিত পরিবেশে নানা তাত্তিক চিন্তাব অন্‌- 
প্রবেশে কলেবরে পুষ্ট হযেছে । ধর্ম এবং জীবনেব ক্ষেত্রে এ অবস্থা আ7জা 
পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষণীয। 


আমাদের দেশের বতকথাব, রূপকথায়, উ পকথায, প্রবাদে, প্রবচনে, ডাক 
ও খনার আগ্তবাক্যে এমনি বিশ্বাস-সংস্কাবেব আবেষ্টনীতে ফীমিত ভীরু 
জীবনের সজীব চিত্র মেলে। মানুষের মানস ও সমাজ জীবনের বিবর্তনেব 
ইতিহাস নির্নানে তাই (০91. 107০) এব গুকত্ব অপবিমেষ | 

বলেছি, মানুষের আদিম বিশ্বাস সংস্কার মরেনি, কেবল এগিযে আসা 
মানব মনীষার সঙ্গে সংগতি রেখে রূপান্তরিত বিবতিত সৃক্ষ্যাবিত ও তত্তু- 
তারাক্রান্ত হয়েছে মাত্র । তাই বিজ্ঞান দর্শনে বিকাশ হওযা সন্তেও 
মান্ষের জীবনের অকপট ও নিবিড় অভিব্যক্তিতে তাব প্রভাব প্রকট হযে 
উঠে। তাই আমবা শ্রাস্কথার নীতিবাক্যে লোকাচাবে ও প্রাত্যহিক 
জীবনের ক্ষদ্র বৃহৎ এবং উচ্চ-তুচছ সব ব্যাপারেই এর প্রভাব লক্ষ্য কবি। 
শিক্ষা সংস্কৃতি কিংবা বিল্লান-দশ ন জানা লোকও ব্যক্তি জীবনে গবজেব ও 
বিপদের দুর্বল মুহর্তে এ সংস্কাবের প্রভাবেই চালিত হয, হাচি-কাসি ও 
টিকটিকি মান্ষের জীবন ও কর্ন নিযন্বণ. কবে। 

ফলে আমরা শাস্ত্রেসমাজে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি এ বিশ্বাস-সং- 
স্কারের গুরুত্ব অনুতব করি। 

আলাউলের “তোহফা'য, মুহম্মদ খানের “সত্যকলি বিবাদসম্বাদে' সের- 
বাজের 'মালিকার সওয়াল' বা £ফখরনামা'য়, শেখ সাদীর “গদা মালিকার পৃথি'তে 
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এমন কি যোগশাস্ত্রীয় আলোচনায়ও এ বিশ্বাস-সংস্কারে আত্যস্তিক গুরুত্ব 
আরোপিত হয়েছে দেখতে পাই। একালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
“হাস্জলী বাঁকের উপকথায়' এমনি যাদ্‌ ও টোটেম স্তরের জীবনবোধের 
আশ্চর্য সজীব চিত্র অঙ্কন করেছেন। 


বৌদ্ধ মন্ত্রযান এবং ক'ল চক্রযানেব উদ্ভবেব মূলেও আদি যাদু ও টোটেম 
বিশ্বাসই রয়েছে । বল! চলে এবিশ্বাসই এযুগে ধর্মতের রূপ নিয়েছিল । 
দ!কু-টোনা তুক-ত।ক, তাবিজ-কবজ, বাণ-উচাটন, গ্রহ নক্ষত্রের দৃষ্টি খণ্ডন 
প্রভৃতি এ আদি বিশ্বাসেবই উন্নততব প্রযোগ প্রণালী । এ সবের দ্বারা 
অপদেবতার ও জীনের কদৃষ্টি, গ্রহে প্রভাবজাত রোগ ও দূভভাগ্য এবং 
আবো ন।ন৷ রোগেব চিকিৎসা হত। 
মুজাম্মিল বণিত বিষয়গুলোব অনুবপ বিষষের সন্ধান অন্যত্রও মেলে 
যেমন, 'তোহফা'য় নিদ্র। বসন, চাদ প্রভৃতি আলোচিনা পাই। দু'একটি 
দৃষ্টান্ত দিঁটিছ : 
ক ন! লেপিও ঘব বেডা গো-লাদ মিশিতি 
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানিহ নিশ্চিত। 
খ পতিপত্বী অনুক্ষণ কলহ ক'বলে ঘন 
গৃহ হতে লক্ষী দবে যাএ। 
গ জ্ঞানচিত্তে নিদ্রা যাও মনে ভাবি সাব 
যে কব সে কর-মিব্র বাড়ে এইবাব | 
“সত্যকলি বিবাদসম্বাদে' মুহম্মদ খান “গাহস্বাবিধি' আলোচনা প্রসঙ্গে 
নীতিশস্্রবার্তার বিষয়গুলোই মুখ্যত বর্ণনা করেছেন। গৃহ নির্মাণ স্লান 
বোগ, বসন, দেও-তাড়ান ও বিধির কর্ম-আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। 
আবদুল গনির ফ'লনামায় (ভাগ্য ও বাশি গণনার শান্ত) 
আচে:-_-  বৃধবাব রাত্রে যদি অঙ্গে তাপ হএ 
আন সঙ্গে সেই দক্ষিণে গিরাছিএ | 
গোহল করছে কিবা জলেব কিনারে 
নতু বসন পরিলেক নহে অজু করে। 
নতু সেই বস্ত্র পবনে উড়াইছে 
'রিক্তখানি' দামে দেও নজর করিছে।- - - 
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কন্িজ। দহএ অতি পেট ফুলে আর 
বহু কাসিবেক অঙ্গে দরদ অপার ।,.. 
প্রতিকার-বাঘের আরূপ এক অজার আবূপ 
মনুষ্য আরূপ এক মরার আরূপ.। 
এই চারি প্রদীপ আর লাল সপ্ত ফন 
হলদীর 'বানা' এক ঘটিক।য চাউল। 
এসব একত্র করি উত্তবে ফেলিৰ 
পঞ্চদিনে মাত্র কুদ্র দিনে ভাল হৈব। 
সেরবাজ চৌধুরীর 'ফকরনাম!' বা মালিকার সওয়ালে' পাই: 
ডান আখি পৃতলি যাব কাপে একবার 
নিশ্চয় জানিও সপে ডংসিব তাহাব। 
দক্ষিণের পিষ্ঠ পাশে বাহার নাচএ 
রোগ ত্যাগি দূ:খ অতি আসিয়া মিলএ। 
বাম পিষ্ঠ কাঁপে যদি তাব নারী স্বানে 
কন্যাপূত্র তাৰ জনো তে কাবণে। 
“যোগ কলন্দর' গ্রস্থেও জন্ম মৃত্যুব বক্ষ এবং দিনক্ষণের দোষগুণ বণিত 
রয়েছে। | 
মুজান্মিলেব নীতিশস্্রবাতাব: গৃহনিনাণ, খঞ্জন বাখান, আন বাখান 
নববস্ত্র, নিদ্রা, সৃপ্রবাখান, হাজ।মত বাখান, নহগ, চাদ, নারীপন্ম(রজ: সুলা)। 
ভূমিকম্প, চন্দ্র-মূর্গ্রছণ প্রভৃতি বণিত হয়েছে। 
কৰি এসব হাদিস 'দেখিণা' আরবী ভাষ। থেকে অনুবাদ 
করেছেন । 
আরবী ভাষে সোকে না বুঝে কারণ 
দেশীভাষে কৈ তবে পয়ার রচন। 
যে বলে বলৌক লোকে করিল লিখন । 
নিজ দেশ “বুলি ভনিল্‌ পাঞ্চালী 
লেখির্ণ হিন্দুয়ান অক্ষরে | (বাঙলায) 
এখানে বিষর-বস্তর আভাস দানেন জন্য কিছু উদ্ধৃত হল: 
গৃহ নিননাণ : 
ক. শাবণ মাসেত যি কেহো বান্ধে ঘর 
সেই দেঁষে য়রিবেক গৃহের ঈশ্বর । 
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মাধবী মাসেত নব মন্দির বান্ধিব 
ধনে পুর্রে লক্ষাী সব তাহার বাড়িব। 


খ. আদিত্য বারে যদি সে গৃহ নিশ্এ 
অনলে দহিব কিবা ঝড়েত ভাঙ্গএ | 
০সোমবারে গৃহ যদি বান্ধে কোন নর 
সৃত না জনাব ত্রতা, জনাব সে ঘল। 

খঞ্জন বাখান : 
পশ্চিম দিকেত বদি দেখএ খঞ্জন 
0েই জনে সেই কলে পাইবেক বন। 
পবৰ দিকে কেহো যদি সে পক্ষী দেখএ 
রহস্য কৌতুকে সেই বসল গোঞ্জাএ | 
দক্ষিণ দিকেত বদি দেপএর খঞ্জন 
বোগ-শোক বাড়ে বেন দেব লিকবোজন | 


বান বাপান ও 
যুক্ত হএ সোমবানে সপ্ান করবিবালে 
এাঁষ, লাভ হইন্লেক নিশ্চএ তাহাবে । 
মঙ্গলে যদি কেহে। অক পাপালএ 
সেই ফলে অল্প দিনে মবিব নিন্চএ । 


নবিবানে কেহে। যর্দি ফাড়এ বসন 
মনোদ্‌.খ কভু তান না নাএ গুন । 


ক. মন্যাহ দিনে বদি কেহে। নিদ্রা বাএ 
ধন ধান্য সেজনেব বাড়িব নিশ্চএ | 


খ. কষে প্রভাতে নিদ্রা বাঞএ “চাস্ত' সমএর 
ভিক্ষুক দারিদ্র সেই হইব নিশচএ । 
অষ্ট দণ্ড বেলি যদি হইল উদএ 
ফারসী ভাসে তাবে “চাস্ত বোলএ । 
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স্বপ্নবাখান : চন্দ্রের প্রথম আর দ্বিতীএ তৃতীএ 


হাজামত : 


নহস 5 


এই তিন দিনে স্বপ্র যদি সে দেখএ 
এই সব দিনের স্পা উলটা নিশ্চএ। 


সেম বৃধ বৃহস্পতি আর জ্মাবার 

আর একদিন জান ভাল শনিবার । 
করাইলে হাজামতি এ পঞ্চ দিবসে 
পুণ্য বাড়ে রোগ হবে দুঃখ সব নাশে। 


( অশুভ ) 


যে সকল দিনে হএ নহস আকবর 
সে দিনেতে কার্য কর্ণ কভু নাহি কর। 
প্রতি চান্দে দুই দিন নহস আকবর 
একে একে কহি শুন তাহার খবর। 
মহরমে চতুর্থেতি আব একাদশে 
সফবেত প্রথমেত বিংশতি দিবসে 1-" 


মহরম চান্দ দেখি তৃণ নিরক্ষিব 
সফরেত শশী দেখি দর্পণ হেরিব। 
রবিউল আওয়াল চান্দে হেরে শ্রোতিজল 
রবিউল আখের চান্দে হেরিব ছাগল । 


নারীপদ্া (রজ:স্বল! : প্রথম) 


বৈশাখ মাসেত বর্দি হএ খতুবতী 
পতিপত্বী স্সেহপ্রীতি বাড়ে প্রতি নিতি |" 
শ্বাবণেত পদ্ম যদি হএ প্রকাশিত 
কথদিন নারী চিন্ত হৈব বিষাদিত। 
ভাদ্রমাসে যদি বিকাশে নলিনী 

অনুর্দিন অঙ্গে ব্যথা হএ সেই ধনি। 
আশ্বিনেত হএ যদি স্বমী মরে আগে 
কথদিন রহি থাকে বিরহের দুখে । 


বস্থমতী কম্পে যি রবিউল আখেরে 
নানাবিধ ব্যাধি দূ:খ নিতি মনুষ্যের মিলে 1*** 
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ভূমিকম্প হএ যর্দি জমাদিউল আওয়ালে 
দুভিক্ষ হইব বহু সংসার ভিতরে । 


চন্দ্র সৃয গ্রহণ : 
বি রাহু ইন্দু গ্রাসে জমাদিউল আওয়ালে 
ক্ষেতিতে ফলিব বহু শস্য সেই ফলে । 
রবিউল আউলে সূর্য হইলে গ্রহণ 
ধনী সব হইবেক ভিক্ষুক সমান । 


যাদু টোটেম জ্যোতিষ প্রভৃতির প্রভাবিত প্রাত্যহিক ভীবনের অনু- 
শাসনাবলীর কিছু কিছু নমুনা দেবা হল। গ্রহণ" বহুস্য জানা সাত্ুও 
বাহু ও গহণেব পৌরাণিক তথা শাস্ত্রীব তা্পরে শিক্ষিত লোকেবও শ্রদ্ধা 
কিছু মাত্র কমেনি । কন্তমেল। ও কআ্বানবাত্রা তাৰ প্রমাণ । 


আসলে যেখানে অজ্ঞতা সেখানেই দুর্বলতা এবং সেখানেই 
কল্পনা প্রশন | সভ্যতা ক্রমবিকাশেব সাথে সাথে মনুষ্য সমাজে বিজ্ঞান- 
বৃদ্ধি তথা যুক্তিবাদেব প্রসাব হচ্ছে। তবু আজো যেখানে অজ্ঞতা ও 
অশিক্ষার ঘোব কাটেনি (ক্ষেত্র বিশেষে কাটলেও চিত্রদৌর্বল্য যুক্তিকে 
ছাপিয়ে উঠে 1) সেখানে পৃবোনে। কাল্পনিক বিশ্বাস সংস্কারই মানব 
মনের উপব বাজত্ব করছে । আলোচ্য গ্রন্থেও দুর্বল মানুষের স্বাভাবিক 
অদৃষ্টবাদ নিবতি-নির্ভবত প্রাকৃতিক শক্তিৰ সামনে অসহায়তা এব জীবনে 
বিপন্[ক্তিব উপাব সন্ধানে আকৃসতাব আভাস ববেছে। 


এসব বিশ্বাস-সংস্কাবেব ভনা একদিনে হযনি, একজনেব দ্বাবাও হযনি | 
এগুলো বহু যুগেব বহু লোকেব ভূঁযো দর্শন-জাত অভিজ্ঞতা ফল। 
এগুলো প্রাচীন বটে, কিন্তু স্্প্রমাণিত নয় । কেননা এসবেব ভিত্তি হচ্ছে 
একাম্তভাবেই “কাকতালীব বুক্তি ও তথ্য । তবূ বাহ্যত না| হোক, মানুষেব 
মনোজগতে এসব ভুয়ো বলিও ফলপ্রস্‌ হয়েছে, কল্যাণ এনেছে । কেননা, 
এসব বিশ্বাস-সংস্কাবপৃষ্ট মন চিবকাল দূঃখে সাস্ত্বনা, বিপদে ধৈর্য, লাঞ্চনায 
স্বৈর্য, বিপর্যয়ে বল, বেদনায সহ্য শক্তি, ব্যথতায অধ্যবসায়, এবং নৈরাশ্যে 
আশ।র আলোক পেয়েছে এধবশেব বিশ্বাস থেকেই । 


কাজেই যুগ-বগাস্তর ধবে এসব ছিল ব্যর্থ বঞ্চিত বিপর্যস্ত, দূর্বল, 
নিরুপায় ও অজ্ঞ মান্ঘের মনের অবলম্বন ও জীবনের নিয়ন্তা। তাই 
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দুনিয়ার সবত্রই নিচিত্র বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব এত প্রবল। এদিক 
দিয়ে আমাদের তথা মানুষের পুরোনো সর্মাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের উপা- 
দান হিসেবে এগুলোর মূল্য কম নয়। 


এসব সংস্কারে সত্যের, তথ্যের আৰ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্পর্কও যে 
নেই, তা নর। যেমন আধাট মাসে-- 
মনুষ্য থাকিতে যদি নিরমিল ঘর 
সেই ঘরেত মশক হইব বছল। 


বাউলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বর্ধাকালে এমনিতেই মশাবি উপদ্রব বাড়ে। 
তার উপব নতুন ঘবেব সর্যাত স্যাতে মেঝেয মশা! যে আসব জমাবে, তা, তে 
জানা কথাই | 


আব একটা দৃষ্টান্ত; 
বাতি অন্ন খাই দূই বিশ কাঞ্চিক দিব 
খর্ব খব কাঞ্চিক দিব হাঁটিব সত্বব। 
তুলনীয : 400 50007 9211 ৪1011 


মুজান্মিস যদিও বলেছেন, আববী হাদিস গ্রন্থই তিনি অনুবাদ কবে- 
ছেন, তব, তিনিও যে মুফৃতির আসনে বসে নিজেই বহু ফতোবা হেঁকেছেন ; 
তাব প্রমাণ বচনার সর্বত্রই মিলবে। আসলে কবি বাউলাদেশেব মুসলমাণেব 
আচারিক জীবন-শবীস্ত্ই* বচনা কবেছেন। 


গা. শরীয়তনামা (১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) 
নসরল্পলাহ খন্দকার বিরচিত 


আগঠাবো শতকের কবি নসকল্লাহ্‌ খোন্দকার (আনু: ১৭০০-৭৫ খীস্টাব্দ) 

চাবখানি গ্রন্থের প্রণেতা-ক, জঙগনামা, খ. মুসার সওয়াল, গ. হেদাযতুল 
ইসলাম ও ঘ. শবীরতনামা । নামেই প্রকাশ যে গ্রন্থগুলো শাস্ত্র ও তন্তু 
সম্পৃক্ত। নগল্স্নাহর বংশ পবিচঘও মিলেছে £ হামিদদ্দীন-বোরহানউদ্দীন 
ইব্বাহিম--স্জাউদ্দিন_শেখবাভ। ওরফে বাবু খান-কাজী ইসহাক-শবীফ 
মনস্থব খোন্দকাব-নসকল্লাহ খোন্দকার । এরা যথাক্রমে উজীব, লস্কর 
উজীর, “ঘাড়স ওযাব, যোদ্ধা, দববেশ, শাস্ত্রী, ও শিক্ষক (খোন্দকার) ছিলেন । 
কবিব 'জঙ্গনামা' আজো মংগ্রহীত হয়নি । শরীয়ত নামাব বচনাকাল 
রয়েছে: 

পন্তক আদায সন লওত গুণিযা 

চন্দ্র থতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস।-"* 

চতুবিংশ অগ্রাণেব জোহর সময 

বিংশগরহ রমজানের চান্দেব নির | 

আছিল ঈদেব দিন বোজ সোমবার 

সে দিন হইল লেখা সমাপ্ত সুসার। 


অতএব, চন্দ্র-১, থতত-৬, সিঞ্ু-৭, গগন-১ বা ৭ (মুসলিম মতে) 
ধরলে ১৬৭১ বা ১৬৭৭ শকাব্দ (এবং অঙ্কস্য বামাগতি ধরলে 
১৭৬১ শকাব্দ) মেলে, এতে যথাক্রমে ১৬৪৯ বা ১৬৫৫ (অথবা ১৭৩৯) 
খীস্টাব্দ হয। অবশ্য অন্য নানা প্রমাণে ডক্টর আবদূল করিম নিরূপিত 
১৬৪৯ বা ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দই রচনা কাল বলে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা 
চলে-(পাওুঁলিপি ৪র্থ খ্ড ১৩৮১ সন)। গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৪ই 
অগ্রহায়ণ, ২৯ শে রমজান রোববার । সে বছর রোজা ২৯টিই হয়েছিল। ঈদ 
হয়েছিল সোমবারে | শরীয়তনামায় কবি সমকালীন চট্টগ্রামের মুসলিম 
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সমাজে ও শাস্ত্রীয় আচারে যেসব হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার সংস্কার প্রবেশ করে- 
ছিল, সেসব বর্জনে প্রবর্তনা দেবার জন্যেই সে সবের নিন্দা করে ও অশাস্ত্রী- 
য়তা দেখিয়ে এ গশ্ব রচন। করেছেন । এতে তাই আমরা কবির সমকালে 
চালু ইসলাম বহির্ভূত অনেক বিশ্বাস সংস্কার আচাব পার্ণের সন্ধান পাচ্ছি। 
এগুলে। নতুনভাবে গৃহীত হয়নি, দেশী দীক্ষিত মুলিমের এতিহ্যসূত্রে বংশ 
পরম্পরায় প্রাপ্ত সংস্কারই শ্রাস্ত্রীর়া আবরণে মনে-মর্মে ঘরে-সংসারে রয়ে 
গিয়েছিল, তাই এগুলে। স্প্রাচীন বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। কৰি 
হিন্দুয়ানী রীতি শা বলে প্রায়ই মঘদের রীতি বসেছেন । তার মুখ্য কারণ 
বোধহয় কবির নিবাস ছিল শঙ্খ (সাঙ্গ) নদেব দক্ষিণ তীরে। 
শঙ্খনদেব দক্ষিণ থেকে টেকনাফ অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম তখনো (১৭৫৬ 
সন অবধি) আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্যভূক্ত ছিল। মঘ বা মগ (€€ মগধবাসী) 
অর্থে স্থানীয় ও আরাকানী বশী বৌদ্ধকে বোঝায়। 

কন্যা বা বধূ প্রথম রজসুলা হলে বাজনা বাজিয়ে এবং সহেল) ও 
নৃত্যাদির অনুষ্ঠান করে উৎসব করা হত। প্রখম রজসুলা হওযাকে তথা 
সাবালেগা হওযাকে 'পৃস্পদেখা' বলা হত। বজসুলা নাবীকে মুসলিম ঘরেও 
অপবিত্র মনে করা হত। 

রজসৃলা নারীকে ছ,ইলে অন্যদের শান কবতে হত। ঘর দোরও অপবিত্র 
মনে করা হত। হিন্দুদের মতো উপোস করিযে নাপিত দিয়ে নখ কাটিযে 
পরিধেয় বস্ত্র ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে পাঁচ বা সাতদিন পরে আবার শুদ্ধ করে 
নেযা হত। হিন্দুদের মতো গোবরজলে ঘবও লেপন করা হত। এমনি 
প্রসূতি ও আ'তুরঘরও অপবিত্র বলে ধাবণা চিল তাদের। এবং উপ- 
রোক্ত নিয়মে শুদ্ধির ব্যবস্থা ছিল। 

সেকালে মুসলিম ঘরেও নারী পর্দা বিশেষ মানা হত না। মাথায ধান 
দর্|-ঘট-আমপাতা সমেত ডাল! নিয়ে বউ-ঝিবা শিবণীর জন্যে ভিক্ষা 
মেডে গাঁষে ছারে দ্বারে ফিরত। 

শব যেখানে ক্নাত হত, সেম্থান চল্লিশ দিন বেড়া দিরে ঘিবে রাখা, 
উপরে চাঁদোয়৷ টাঙ্গিয়ে দেয়৷ প্রভৃতি অশাস্্রী 'আচারও ছিল। সদ্য মুতেব 
ঘর অপবিত্র বলে মনে কবা হত এবং মৃতের পরিবাব-পরিজন তিস্ত বাঞ্জনে 
(গিমা-নিম প্রভৃতি) অন্নগ্রহণ করত, উদ্দেশ্য যমের পুনরাগমনে বাধাদান। 
মৃত্যুর তৃতীয় দিনে নাপিত ডেকে নৃতের পরিবারের পুরুষেরা খেউব (চুল 
দাড়ি কর্তন) করাত আর নারীর৷ কাটাত নখ তৃদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে। 
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কবরে খিলান সুরূপ বাশু পাতার সময় বাশের হর আগার অথবা গোড়ার 
গু'ড়িই দিতে হত, আগা গোড়ার খণ্ডের যথেচহ মিশ্বণ হলে মৃতের পরিবার 
উচ্ছন্ন যাবে এমন সংস্কার প্রবল চিন | সদেযোজাত শিশুব কল্যাণে “নিমরিয়া 
পীব' এব উদ্দেশ্যে ঘরে গোপনে মানত-করা মোরগ জবেহ করে ফাতেহা, 
দিত। এ পীর ঘগ্রীদেবতার মতই শিশুর অরিদেবতা | শিশুর মৃত্যু না ঘটাবার 
জন্যেই নিমরিয়া পীরের সেবা । সেকালে মুসলমানরা আক্মকলযাণে স্ধ- 
মুখীকলার নৈবেদ্য দিয়ে ব্রাঙ্মণের দ্বাবা পুঘা” (পুহ্কব) দেবতার পূজা 
কবাত। কারণ 'পূজ। কৈলে মনোরথ সিদ্ধি ততক্ষণ' | মুদসমানরা মহা- 
লক্ষীর নামে হস বলি দিয়ে রক্ত ধানেব গোলা ছিটিয়ে দিত। আবার 'কেহ 
কেহ শকর চণ্তীরে দেওন্ত হীস'_এটি সম্ভবত ডোমদের থেকে পাওয়া সংস্কাব। 
'কনলী-তগুন-আটা-কাঁচা দূধ আনি: অপর্ক শিবনী তৈবী কবে ফাতেহা 
দিত এবং এ শ্িবনী ভক্ষণক।নে গনাব “তৃশ' বাধত। তাদের মধ্যে বৌদ্ধ 
আচাব9 ছিল-অন্যজাতি হস্ত যত্বে পূজা বরাণন্ত 
মঘিনীরে (বৌক নারীকে) ছাগল লেওস্ত কিবা জানি 
জগারাণ (1) দেওস্ত অন্য জাতি হস্তে আনি। 

কোন বালক। যর্দি অন্যের বাড়িতে প্রথম রজস্বলা হত, তা হলে 
সেবাড়ি অপবিত্র হল বলে গণ্য হত এবং গোমব দিবে ঘব শুদ্ধ করতে 
হত। কবির মতে “এহেন অকর্ম সব মগধ (মঘেব- আরাকানী বৌদ্ধেব) 
সবাব।” আবার কেউ যখন 'পৃহ্কবণী খোদায় কিবা জাঙ্গাল দেওস্ত তখনো 
“বিধুর ভিতরে অকূপ করস্ত। এবং যুগল বহুরে' (5৬০০) পুকুর খনন 
কবালে 'বহছুদোষ' বলে মনে করা হত। বিধুব সংক্রান্তিৰ দিনে মুসলমানবা ও 
গরু ছাগলেব শিঙে গলায় ফুলেব মালা দিত, কেউ কেউ অঙ্গে হলুদ ও 
চন্দন মাথত। গোয়ালের উচিছুষ্ট খড় দিষে আগুন আলাত এবং স্বাম 
কবে তিতা ভক্ষণ করত। এ সবই ছিল মঘদেব (আবাকানী বৌদ্ধদেব) 
শ|স্র। বিষে সময়ে ঢোল বাজনাব ব্যবস্থা অপবিহার্ষ ছিল। মেযেবা 
ববকে গায়ে হলুদ দিয়ে পাঁচ পৃকৃবেব পানি দিয়ে পাঁচ হাতে বর স্নান কবাত। 
ববেব মাথায় “মঘদের' মতো “কুসুমেব বন' নাখে মোলার টুপি পবাত। আব 
ধূপ ধান্য পিঠা কলা শিলা পূর্ণ ববণ ডালা বব-কনের সামনে রাখা হত। 
নাপিত ববের চুল দাড়ি কামাতি, কনেবও নধ কেটে দিত। নারীবা উৎসবে- 
পারণে নৃত্য বাদ্য সহযোগে উচ্চস্বরে সহেলা গাইত। বিযেব সনযে 
মারোয্সা বাধত জুলুপ্া' দিত, গেরোয়] 'খেলত' এবং পাশা" বেশাবও 
ব্যবস্থা থাকত। 
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মারোয্সা হচ্ছে সভ্ভিত মঞ্চ । বরের (এবং কনেরও) বসবার স্থল। 
চারদিক সাতনাল সূতো৷ দিয়ে ঘিরে দেয়া হত। চ্যতপত্র ও জলপৃণ 
মঙ্গল কলস এবং কদ'লী বৃক্ষও থাকত চারদিকে । চারপাশে ঘুরে ঘুরে 
গান গাইত ছেলে মেয়েরা এমন কি বয়স্করাও। 


গেরোয়া- ফলের স্তবক কিংবা বলের মতো গোলাকার পিও ছোড়াছুড়ি 
ও লোফালুফি খেলাকে বলে গেরোয়া খেলা । বর কনেকে মাঝখানে 
দাড় করিয়ে দুদিক থেকে দূই দল এ খেলা খেলত। নারী-পুরুষ নিঃসংকোচে 
একব্রে খেলত এ খেলা এবং বব কনেও যোগ দিত। বেষ্ব পদেও এ 
খেলার উল্লেখ রয়েছে £ ফলেব স্তবক (?) সঘনে লোফএ...ইত্যাদি | 

জলুয়া_-বর-কনের চাঁরিচোখের মিলন (কুস্থমত) অনুষ্ঠানই জনুয়া | 
এতে নারী-পুকষ নিবিশেষে বর-কনে দেখার ছলে একত্রে মিলিত হত। 
এবং এ সময়ে হোলির মতো নারী পুরুষেব অবাধ রঙ্গ রসিকতা চলত । 
রঙ পানি এবং কাদা ছোড়াছুড়ি এব অঙ্গ । 

দীক্ষিত দেশী মুসলিমদের মধ্যে পূর্ব সংস্কার বশে, জাতিভেদ ও অস্পৃ- 
শ্যতা ছিল £ 


১ কেহ বলে তেলি কিবা হাজামের ঘরে 
কিবা মৎস্য বেচে, কিবা যেবা মৎস্য মারে। 
সে সবের ঘরে বোলে খাইতে না পারে। 


২ কত কত মৌলানায় ফতোয়া দেওস্ত 

ধীবরের ঘষে খাইতে নিষেধ করম্ত | 
সেকালে গাঁয়ে গণ্জেও 'শরাবী সিফতী ভাঙী বেনামাজী' দূর্লভ ছিল না। 
সেকালে মহররম মাসে শিয়াদের মতোই তাজিয়াদি নিমাণ কবে। 
আশুরা উত্থাপন করা হত £ 


কত কত মৌলানায় আশুরার দিনে 

হাসান হোসেন মৃতি নির্মান্ত যতনে । 
পড়শী সবারে আনি পৃজা করাওস্ত 

নাচি গাহি তিরি (স্ত্রী) সকলেরে শুনাওত্ত। 


এখানে হাস!ন-হোসেনের প্রতীকী কবর পূজার কথা কবর সালাম করাব 
ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। 
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পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন স্্রীসঙগ বঞ্চিত সৈনিকরা সুযোগ পেলেই নাবী 
ধরণ করত কিংবা অন্য অবৈধ উপায়ে রতি-চর্চা করত । তাদের সুপক্ষে 
যুক্তি এই £ 


আমরা সকল নিতি দেশে দেশে কিনি 
শিভা গৃহে নারী ছাড়ি হই দোশান্তরী । 
আপনার শারী রাখিবারে শক্তি নাই 

তেকারণে রতি ভূগ্ছি যাব নারী পাই | 


সেকালে চাষীবা 'হাল-পালন', বত উদ্রাপন করত। দেশী সংস্কার 
বশে তারা বিশ্বাস কঞ্পত বে, আষাট়েন প্রথম দিনে সৃষ্টিশন্তবা বস্তুমতী রজ£সুল। 
হয়। এজন্যে আযাঢেব প্রথম সাতদিন জমিতে “হল? কর্ধণ করত নেই 
অর্থাৎ বস্তমতীকে রজঃসলা নারীর মতোই মনে কবা হত। চাষীবা বদ 
প্রতীক 'ভিম' কিংবা জীমগাছের ভাল জমিব কেন্দ্রস্থলে পুতে প্রথম চাষ 
শুরু করত । হিন্দুবৌদ্ধ সংস্কার বশে মুসলমানরা শব-ই-বরাতেৰ সন্ধ্যার 
পর্বপূরুষের নামে গোস্ত-রুট-ভাত ফাতেহা কবাত_আজো কবাব। এক 
এক লামে এক এক জোড়া কাট মৃু্পাত্রে বাখত কিংবা এক এক 'জড়া' 
(গ্রাস) ভাত আলাদা কলাপাতায় বেখে উৎসর্গ করা হত £ 
নমে নামে শতে শতৈ ফাতেহা দেওন্ত-- 
পূজা বেন রাখি থাকে বৃতেৰ সাক্ষাৎ।। 
দরিদ্র ও নিম্ববর্ণেন মুসলমানদের আ্্রী-বন্যাবা স্ব স্ব বৃত্তি জন্পাবে 
কাঠ কাটত, মাছ ধবত এবং বাজাবে বিক্রন কবত। 
তামাক্‌ সেবন কালে মঘ-মুসলিম ভাতিভেদ মানত না, তাবা একই 
হুকায বা টেমিতে ধূমপান কবত। কবিব এতে অবশ্য ঘোর আপত্তি । 
অন্তত--মসজিদে' হুক্কাবাজি কভু না করিও ।' 
বিষূব সংক্রান্তি দিনে কিংবা বিবাহোৎ্সবে মুসলিম নাবী-পুকষ এ 
যুগের মতো পরনারী-পরপুকুষেব সঙ্গে নিঃসংকোচে মেলামেশা কবত এমন 
কি ক্রীড়ায়ও যোগ দিত। এটিও নিশিচিতই একালেব যুবোপীয় প্রভাবে 
মতো সেকালের মঘ-প্রভাবজাতি। প্রাচীন মদনোতসব বা হোলিও সার্তব্য £ 
আপনার তিরি (জ্রী) কন্যা সভাত পাঠাওয্ত 
ভিন্ন পুকষের সঙ্গে খেলিতে দেওন্ত। 
সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ--১০ 
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বিধূর দিবসে কিবা বিবাহের কালে 
জ্ঞাতিগণ ডাকিয়া আনন্দ কৃতৃহলে। 
সিফত ভক্ষস্ত কিবা হরিষ অন্তর 
নারী বা পুরুষ সবই হই একত্তর। 
সিফত খাইয়া অতি যেন মন্তকরী 
উন্মুন্ত হএ কিবা পুরুষ কি নারী । 
হলদি ক্ষেপন্ত যেন মগধ (মঘ) ধরণ । 
হাসমত গাহস্ত নটা-নাটকের গণ। 
পুরুষ নারীর, নারী পুরুষের সঙ্গে 
শঙ্কা পরিহরি সবে খেলে মনোরঙে । 
একঢোল বাজাওস্ত সিফত ভক্ষস্ত 
আর পনি তিরিগণে সহেল গাহস্ত। 
বেনামাজী শরাবী সিফতী মত্ত ভাড়ী 
এ সবের ঘরে না খাইবা কিবা টঙ্গী। 


মুসলিম ঘরে হিন্দু পুরোহিতের প্রভাবও ছিল £ 
যে কিছু কহএ সে গন্ধব পুরোহিত 
মূরখ সকলে মানি লএ এক চিত। 
গন্ধর্ব সকলে জল হিন্দুনি পিওন্ত। 


এমন সংস্কার ছিল যে আউশব ধান কিংবা চাউল (তথ রাটি কিংবা ভাত) 
'ফাতেহাতে না লাগএ না পারে দিবার ।' - 

কবি একে কৃসংস্কার 'বলেই জানেন, তার মতে 
যেই খাইতে পারে সে ফাতেহা দিতে পাবে 
আউশ কিবা সাইল তাত কি বিচারে। 


দেশী দীক্ষিত মুসলমানরা এসব আচার সংস্কার সাত শ বছর ধরে মেনেছে। 
বিছ্বানেরা একেই “লৌকিক বা স্বানিক ইসলাম' নামে অভিহিত করেন। 
গত শতকের ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনেব ফলেই উত্তরাধিকার সূত্রে 
পাওয়া এসব বিশ্বাস ও আচার সংস্কার মুসলমানরা ঘবোযা ও সামাজিক 
জীবনে পরিহার করতে চলতে প্রয়াস পায়। 


এবার কবির ভাষায় কবি-নিন্দিতি আচার পার্ণগুলোর পরিচয় 
তুলে ধরছি : 


১৫৪ 


ঘর লেপনে শগোমষয় £ 
গোবরে লেপস্তড ঘর কাফের আকার । 
গোবর নাপাক জান শামস মাঝার || 
গোবরে তেপিলে ঘর শাজস্সে বন দোষ! 
অসম্ভোন রসুল ইবলিস পরিতোষ || 
ইবলিসেৰ মসজিদ জান সেই যর । 
গোবর বিষ্ঠাতুন বিক নহে পবিশ্তব।। 
শো-নমল মনিষ্যের বিচার সমান । 
এখেক মন লিপ ঘব তেব মুসলমান || 


কৃমাবীব প্রথম খতুকালে : 
কমাবীকে কেহ যর্দি ছোষ পুম্পকালে। 
কতসন্ধ্যা উপাস রাখএ তিবি কলে ।। 
কমাবীকে কেহ যদি ছেোব পুম্পকালে । 
সিনান কবিতে দঈ সকলেরে বলে ।। 
পরত কিবা সম্তু দিনে লই বেসাওক্ত। 
বোপা নলাপিতেরে আনি শুদ্ধ কবাওভ্ত || 
শুদ্ধ কবাই নিবা জলে করে সিলাল। 
স-হলা গাঁওন্ত আঅনাদীনেব ধরান || 
ঢোনস বাজাই যুবক সবাবে জালাওস্ত। 
আমাৰ কষাবী বধু পস্প দেখিছন্ত। 


বজ-স্বলা ও প্রসৃতিব অপবিত্রত। : 
লজহ2সুল। হেলে নাবী গুহের অন্তবে। 
অপবিত্র হন বলে সবানের ঘবে।। 
এ সব বচন নাহি শাজ্র মাঝার। 
নি্চব জানিও 'এহি হিন্দব আচাব।। 
শাভব্তী নাবী বদি শিশু প্রসবন্ত | 
নেদীনী লাপিতা আনি নউব খটাওভ্ত ॥| 
'অনাদীনি ছুইলে নাবী কূল পবি্তব। 
এ মসন। তিবী কলস কিতাব অভ্তব || 
ইমাম আজমেব কওলেতে হেন নাই । 
শুদ্ধ কবিতে যত মুসলমান ঠাই || 


১৫৫ 


মাত্র হপ্তড দিন যত হইল তাহার । 
ভালমন্দ দিন তাঁকে না কর বিচার ।। 
শিশুর মুণ্ডের কেশ দূর করাইবা। 


স্্রী-আচার 2 সংস্কার ও নারী পর্দা : 
কত কত তিবী গণে ডালা শিরে দিবা। 
ইবলিসের প্‌জ। জানি ধান্য তথা দিবা || 
সূতা তলে ঘট রাখি শিরেত লওস্ত। 
নান মতে বাস পিন্দি দেখিতে মহান্ত || 
ঝাঁকে ঝাকে গোধন সদৃশ একাত্তবে। 
হাসিরগে শ্রিরনী সালাহ দুয়ারে দুয়াবে ফিবে ।। 
কেমন পুকঘ এ সকল নারী কবে। 
পশুব আকাব ভিন দুযাবে দাযারে ফিবে।। 
তিরী নাম ধবি কৈল্যে পৃকষেব কর্ণ । 
শানে বসএ তাবে পাপিষ্ঠ অবর্থ || 
মহাজনে সে নারীবে করএ বজিত। 
তার হস্তে ভক্ষ্য ন খাওন্ত কদাচিত।। 
নারীব উচিত বহবাব গুপ্তস্থান। 


পর্দা; তিন্ন পুরুষেবে মুখ যে নারী দেখাইল। 
আপনার সোয়ামীব দাড়িতে অগি দিল।। 
নারীর বচন বর্দি শুনে ভিন্ন জনে। 
আপনাব সোরামীর মাথা মুড়াইল শানে ।। 
ভিন্ন পুকঘেবে মুখ দেখাইলে নাবী 
নরকের হুতাশনে যাইবেক পুড়ি || 
মৃত্যুকালে মূতেব হইলে মিব্রকুন। 
মৃতের কারণে কু না কর ক্রন্দন।। 
কত মুবখের কূলে উঠে দুষ্ট নারী । 
উচচসুবে কান্দে সবে মওতারে ধবি।। 


বিলাপ হাবাম 2 
মত কাছে বসি কভু না কর কান্দন। 


বিনাই কান্দিলে হয় মুতের লাঞ্তন || 


১৫৬ 


শিব বাস ন। ফেলিবা ন কূটিবা হিয়া | 
নিজ মুখ ন দেখাইবা সভা তেলে গ্রিয়া 11 
বাজ! বুলি ন কান্দিব প্রভূ ন বূলিবা। 
প্রাণেব ঈশুব বূলি কভু ন কান্দিবা || 
এহেন কান্দন মৃত 'পলে দহ ভাব। 


শ্বব-সানি 2 
মৃতবে গোসল দিতে গোসলেব স্থান । 
অতি বত্বে বিবা বে কবাইবা সেনান || 
চাপি ন ধবিবা ন বধবিবা মুষ্টু ভিড়ি। 
শীতল তাতিল জলে ধুইবা বত্র কনি।! 
শীবে পীনবে বধোলাইবা নে ঘস দিবা ভাব । 
শবীন জর্জব বহিবাছে মওতাব || 
বদবীন পত্র দিবা ভুলের উপব। 
তাঁতল করিও জল অগ্নিব অন্তব || 


শবে প্রসাধন 3 কাফিন 
সুগান্ধি চন্দন শিব দাডিতে যম্ভন || 
সজিদাব ঠামে ঠামে কাফব লাপাইবা | 
ন খাকিলে কাফুব সুগন্ধি তথা দিবা || 
কাকৃইন কিবাইবা মাথাত দাড়িত। 
কিবা কেশ ন কাটিবা কদাচিত || 
পাঁনিলে কাফন দিবা ন পারিলে নাই ॥ 


কাফন: 

ইজার চাদব আব তৃতীয়ে পিবান। 

এই তিন বাস দিবা পুকৃষ কাফন || 

শিন পপ ইজাবে চাদরে যেন ঘোবে। 
পিবান প্রীবাথুন যেন অঙ্গ মাঝে পড়ে ।। 
কাফন পবাইতে বাম পাশ দিবা নিবা। 
পনি ডান পাশে বাম আনিযা ঘৃবিবা || 
কাফন বান্ধিবা যদি বাতাসে উড়াষ। 
বায়ু ভষ না হৈলে বান্ধিতে ন জবাষ।। 


১৫৭ 


তিন বাস দিতে যদি ন পারে কাফন। 
ইজার চাদর দিবা শাক বচন । 

ইজার চাদর দিতে যদি ন পারএ। 
পরান কি নবীন দিবেক যে পারএ || 
পঞ্চবাস তিরীব ইজার পিরান । 

চাদর ঘোমটি সিনাবন্দ ই কাফন || 
ইজার চাদর পিরান তিন বাস। 

পরুষ সদৃশ দিবা করিছি প্রকাশ |। 
বুকবন্দ বুক লই জানু যেন পাষ। 
তাত্তুন অধিক ন দিবেক জান সবথাব || 
দিতে যদি ন পারএ সম্পূর্ণ কাফন । 
ইজার চাদর দিব ঘোমটির সন।। 


কাফন এ 
প্রথমে পিরান পবাইবা মওতাবে। 
কেশ দই ভিতে রাখ পিরান উপবে || 
ঘোমাটি পবাই তবে ইজার চাদব। 
সিনা-বন্ধ পবাইবা তাহার উপর || 
কাফন ন দিতে আগে স্গন্ষি ছিদিবা | 


কবরস্থ করার সমবযে 2 
যেবা এক মি মাটি লই হস্ত পবে। 


কোরান আয়াত পড়ি ঢালে গোলাশুবে || 
সেই এক মুঠিতে আছএ রেণু যত। 

প্রভু নিরঞ্জনে তারে পুণ্য দিব তত।। 
সেই মাটি প্রসাদে মৃত এ পুণ্য পাষ। 
গোরের অস্তবে অর্তি আনন্দে রহয় |। 


যত আনের স্থান 2 
গোসলের স্থানে যি বেড়ারি থাকএ । 
ভাণ্ড ভরি জল রাধি চাদোয়া টাঙএ ।। 
মূঢ় সকলে তাকে লহ বূলএ ৷ 
লহ ন হর সেই ন জানি কহএ।। 


৯১৫৮ 


তাহাকে দেখিয়া কহ হইব বেজার । 
শানে ন কহিল যেই কর্ম করিবার । 
কি স্তখে করস্ত হেন মুর আকার || 
গোরের পশ্চিমে খুরি রাখে মতারে। 
আরবের ভাষে বুলে লহদ' তাহাবে || 


মৃুতেন আত্ব। 2 
আঁপনাব ঘবে চলি আসিব তখন || 
কেমন কবস্ত দান ফাতেহা দকদ । 
কোরান পড়ভ্ত কিবা অল্প কি বহুত।। 
উজ্ভ্ুল কবস্ত ঘন নতু আবিবাব। 
পণয কন দেখি দোযা কবে 'অনিবাব || 
যদি দান দক্ষিণ না দেখে কদাচন। 
কহ অসস্তোষ অতি মৃতেব লাঞ্জন।। 
এই মতে নবদিন আব পক্ষ মাস। 
কুহ আসি ঘিরে আব চলিশ দিবস || 
তেকাবণে চল্লিশ দিনে ফাতেহা কবাএ। 
একদিন ন রাখিবা বিনি ফাতেহাএ || 


মৃতেৰ আস্্ীক পরিজনেব তিতা ভক্ষণ 
এহেন মবাবে কেনে অশ্রদ্ধ বোলস্ত। 
তাৰ ঘবে কেহ বলে তিতা বা দ্বস্ত।। 
তিতা অন্ন খাইলে বলে কেহ ন মবিব। 
তিতা বলে মৃত্যু বোলে কাছে ন আসিব ।। 
মৃত ঘবে তিত৷ অন্ন দিতে অনুচিত। 
মধু মিঠা ঘৃত লী খাইতে উচিত ।। 
শোকে দূ:খে চিন্তা ক্লেশে তিতা হইছে প্রাণ । 
তাতে আবো তিতা আনি দেওক্ত বিদ্যমান | 
শুনিবাছি কাফের মুখে কেহ যদি মরে। 
তাহাবে দহিয়া যদি ফিরি আইসে ঘরে ।। 


তিতা ভক্ষি লোহা দেও্ত ভাণে করি সেনান 
যুগ পদতলে যত্বে রাখশ্তড পাষাণ ।। 


১৫০ 


সে সবের দেখাদেখি মুসলমানগণ ॥ 
তিতা অন্ন ভক্ষ্য করে কিসের কারণ ।। 


কৃফরি আচার: (নাপিত ও ক্ষেউর ) 
ততীয় দিবস যদি হইল মবাব 
নাপিত আনিয়া বোলে খেউর করিবার || 
আপনে করিয়া খেউব ইচ্ ঘবে ঘবে। 
তখেউর হেতু যত্তে পাঙাওন্ত লাপিতারে || 
ইষ্ট কৃটৃষের ঘবে নাপিত না পিলে। 
'অতি অসভ্ভতেষ হব সবে তাবে বুলে ।। 
মরা বিয়ালা নউখ কাটানোর ই গেল । 
তেকাজে অ।মার ঘবে ন।পিতি ন। দিল || 
কট্ৰ হইত বদি নাপিত পঠিাইত । 
কন মূখে যাই তাব ঘবে অন্ন খাইত ॥। 
শাত্ে নাহি €েউব কবাইতে মত্যু ঘবে। 
প্রতি ঘবে ঘবে পাগ্ইতে নাপিতাবে। 
তবে €স হিন্দব মুখে শুনিন। প্রকাব। 
মবা বিযালা কট্দ্বেব বতেক বিচাব || 
ইষ্টজন মরে কিবা শিশু প্রসবএ | 
বান্ধনেব ভাও সব নলিক।লি তেলাব || 
নিরামিব খাএ -কন করন্ত মাবৎ । 
মৃত কন কারিত কবাই হাজামত || 

কববেব খিল।নে বাশ্েব প্র যোগ : 
কেহ বলে মওতাব খাট বাধাইতে। 
বাশ কিবা গাছ নাবে আশা গুঁড়ি দিতে || 
এক্বক্ী দিলে আব কেহ ন মরিব। 
আগা শুঁড়ি দিলে বোলে সকল মরিব।। 


ঘোমটা £ 
যে সব নারীর শ্িবে ন দেখিএ বাস । 
এক এক নারীর মুধ বেন ববি হাস।। 
কেবল অবোল। বেন অতি বজপ বরে। 
বকের হৃদে বাণ হানে আখি তারে ।। 


১৯৬০১ 


স্রঙ্গ আুক্ধপ যেন চটকে দামিনী। 

মাত্র শিরে বাস ভিনে কাক বাসা খানি ।। 
বিনি বাসে শির হযেবা বাধে অনুচিত ॥ 
মগাধ ধরান সেই জানি কতসিত || 
নাবীব যে সর্ব অঙ্গ মহা গুগ্তস্থনি। 
মাত্র কর পদ যুগ আব সে বযান || 


সতিক।-উতভ্তর আচাবৰ £ 
বালক জন্[িলে এক কন্ডট বাধএ । 
নিবুবিয়া পীব নামে কাতেহা কবাএ || 
সেই কুক্কটের মাংস রান্ধে একমত । 
গহেব বাহিরে বলে নাবে নিকালিতে || 
নানান প্রকে বলে ন পানে বান্ধিতে। 
অভ্যাগত ভিক্ষকেবে না পাবএ দিতে ।। 
বাহার ভক্ষায ভক্ষাডনত গুহান্তবে | 
ন জানি কহিল তাবে কেমন ববনে 1 
০সেইমতে নিমন্ত্রণ করে লিবম্তব । 
তেমতে কবিবা তাকে বিঢচাব ন কব।। 
নানা মতে রান্ডি পড়শীর ভক্ষাইবা | 
ভিক্ষকেরে ভক্ষাইলে গৃহে নিতে দিবা || 
এই মতে ভক্ষাইলে বহু পণ্য পায়। 
শ্রিশুব খণ্তিযা বি আযু বাড়ি বায ।। 


হিন্দ্যালী £ 

মোহব সাক্ষাতে আসি বলে হাসি হাসি 
সর্ম কদ্লীব কথা কহস্ত প্রকাশি || 
ফাতেহ। করাইম্ু অন্য জাতিব্রে কি দিব। 
বূলিল। ফাতেহা করি আপনে শাইবা || 
তা শুনি কপিত হই দিল পদৃশুর || 
মুসলমানে শাইতে মানা শাস্র অস্তব || 
বাচ্মণেরে নিযষা দিব প্জাব কারণ । 
পজ। টৈল্যে মনোরথ সিদ্ধি ততক্ষণ | 


১৬১ 


অপক্ক 


পুজার শুনিয়া নাম হইলাম কোপ মন। 
বুলিলাম কহ কেনে কৃফরি বচন ।। 

বোলে আমি ন কহি কহে মওলানায় 1. 
পূজা কমে ব্রাহ্মণেরে দিই আমরায় || 
আমি কিবা মোহজ্ত মোহর্ত সবে করে । 
সেই মুমিণনে খাব জিহ্বা ফুলি মরে ।। 


শ্রিরনী 2 

কত মসলমানেৰ কহি মুসলমানী 

কদলী তওুন আটা কাচা দুগ্ধ আনি ।। 
এসব একত্র করি ফাতেহা কবস্ত। 
সহরিষে লোক সবে তাহাকে খাওস্ত |1 
যাহারে রান্ধিয়া ভন্ষ্য রান্ষিতে উচিত । 
বিনি সিদ্ধে ফাতেহ।1 ভক্ষণ অনুচিত |। 
আর এক কৃআাচার ক্ষ অনাধম । 
মুসলমান ক্ষ নহে করিতে সে কম ।। 
ফাতেহা করিতে শ্িবনী কতকত মূরখধে । 
তুণ এক গলে বান্ধে বহুল কতুকে ।। 
তণ হেবা গলে বান্ধে তাব এরই গুণ । 
মমিন সকলে তাবে বোলে মালাউন || 
এই কন পবিহার সদাব রহিও। 

সেই সবের দেখা দেখি কভু না কবিও || 


মহালক্ষাীহ্তি 5 


আর এক পাপ কম কেহ কেহ কবে । 
মহালম্ষ্ী হাস রক্ত ত'ও্ত €গোলা ঘরে । 
লক্ষী অপবিল্তর ধান্য করে একাত্তর ৷ 
মহালক্ষাী অলক্ষাী হাস রক্ত অপবিভ্তর || 
এতেক বেবুঝ লোক আছঞএ সংসারে । 
কেবল হারাম দেওজ্ড হালাল উপরে || 
মহালক্ষ্ণী কারে বোলে আমি নাহি চিনি । 
হইলে হইব মহালক্ষাী ইবলিস ঘরণী || 


১৬৭, 


তার সূৃতাসূত সবে করে এই কর্ধ। 

মাতৃকর্ম কইল্যে সে সবের মহাবম || 
আমার শারন্ষে এ কম মহাপাপ । 

কেহ কেহ শুকর চণ্ডীরে দেওন্ত হাস। 
আলীম সভাতে তারে বহু উপহাস || 

আর বহু মোহন্ত ভনেব তিবী কুলে । 
নগির সদৃশ নটী বেটী বিভা কালে ।। 

সে সবের সোয়ামী সব ভূত কিবা পশু । 
নিজ-নারী খেলিতে দেতন্ত আইহল বিষ, | 


মুনলিষের পূজা £ 


'আর কত মুসলমানে অক কবন্ত । 

অন্য জাতি হস্তে বসবে পুজ। কারাওন্ত || 
মঘিনীবে ছাগল দেওজ্ত কিবা জানি । 
জাগাবাণ দেওভ্ত অন্য জাতি হস্তে আনি ।। 
এই সকল শস্রমতে বছল পাপ হব। 
নবকে পড়িযা আতি পাইবা দুঃখ মব || 


প্রথম খতুস্বাব 2 


আর নব বধ কিবা কাহাবৰ কুমাকী। 
কস দেখএ যদি পড়শ্বীব বাড়ী । 

গৃহ নগ্ু হইল বলে গৃহের ঈশ্বকী। 
তাহার হেতু মেহন সম্পদ নিব হবি || 
গোধশের রজ ফেক সক সেই জল । 
আনি দিলে গৃহ হইব পবিল্র নির্বল।। 
ফল ন হইল কল জাতি €ঘহল কাল। 
সগন্ষিত গন্ধ অল্প গন্ধেবক বিশাল || 
এহেন অক সব মগধ সবাব। 

তাহাৰব জনম বাব এই কমন তাব।। 


খনন: 
আর বহু অবুঝ বেবুঝ কথা ধবি। 
করস্ত বেবুঝ কর্ণ বুঝ পরিহার ।। 


১৬৩ 


বিষু-স)ন : 


পৃষ্করিণী খোদায় কিবা জাঙ্গাল দেওস্ত। 
বিষূুর ভিতরে কেনে অকৃপ করন্ত || 
সম্পূণ খোদান যেবা কিবা নহি হএ। 
তথাপি ষে সকল পহির [পুকুর ] এড এ || 
যুগল বছর হইলে বলে বহু দে'ষ। 

সে সবের জ্ঞাতি সব নহে পরিতোষ || 
আর পুষ্করিণীর মাঝে খুইল ন ধবিল। 
অঘোষ ঘোষস্ত বলে কি পহিব দিল।। 


আর এক অপকন্ন হিন্দব ধবান। 

বিষুব দিনেতে লোকে গোসল কবণ। 
বৃঘেব অজার শ্িরে-গলে দেওভ্ত ফুল। 
পশুর সমান কম কবস্ত বহুল || 

কেহ কেহ হলদি চন্দন লাগাওভ্ত। 
বিন্দু বিন্দু নানামতে অঙ্গেতে দেওস্ত || 
এ সকল কর্ন জান কৎসিত 'আকাব। 
বনু পুণ্য মঘদের শাক্েব মাঝাব || 
গুহেব গোবর সব একত্রে কবিবা । 
বিঘ্ুর প্রভাতে অগ্নি দেওস্ত জুলিয়া || 
সেনান করি তিতা ভক্ষি খেলাওন্ত বঙ্গে। 


বিবাহে বাজনা 2 


কেহ যর্দি বিবাহ করিতে কইল্যা মন। 
শবীয়ত কর্ম হানি অক কবণ।। 

প্রথমে আনিয়া ঢুলী ঢোল বাজাওন্ত। 

আকাশ পাতাল আদি সব কাপাওন্ত। 

শাত্স মানা পেল [ঢোল ] বাহি বিবাহ করিতে 
তোম। হেন মওলানায় কিসকে বাজাব । 

সে সবে পারস্ত কেনে নাবি জামবায় || 
দামাদকে গাসল কবায় তিকীগণে । 

হলুদ তদওস্ত ফেনে মুরখের বচনে || 


১৬৪ 


হলদি অঙ্গেত দিলে শ্বান্পে বাহ দোষ । 
অসস্ভোষ রস্সল ইবলিস পরিভোষ । 
বরণডাল। 2 


মঘদের কম নাহি শাস্ত্রের অজ্তরে || 

নিমিষ্ভা শ্রোলার নিষ্ে মত্র এক বন। 
অধিক নিকপগ্তড বন যেহেন কানন || 

কৃসুঘ্ঘ বলিষা তারে শিরেত দেওভ্ত। 
সগন্ধি সৌরভ পুষ্প তাকে ন দেওভ্ত।। 

আর এক ডালা ভবি ভূত পুজ। খানি । 

ধুপ ধান্য পিচ্া কলা শিলা ভরি আনি ।। 
দামাদ কন্যাব আগে আনিযা বাখভ্ত || 

যুগ কবে ধুপ দিবা অধিক পূজন্ত || 
শাস্ে বোলে পুভ। কম কাফেব সবাব। 


দর 


চতদিগে বেড়ি যত কামিনলীব গণ 
উচচস্ববে সহেলা গাওম্ত রঙ মন।। 
কেহ কেহ মহা ঠাবে মুখ কটি হাসভ্ত। 
ভিন্ন পুকষেবে মুখ নিজে দেখাওস্ত || 
নটীগণ হন্তে শেষ সে সবেব গীত। 
ভিন্ন পুকুষেব মন হয উচলিত || 

নগি যদি কবিবাবে চাহে নিজ নাবী । 

সে সবেবে মেলতে পাঠাও বস্র কবি ।। 
তিবী লোকে সহেলা গাহিলে বহু পাপ। 
অঘোব নলকে পড়ি পাইব সম্ভাপ।| 


মানওঘা ত 
আব প্র বাব বহু কাঁচা বাশ আনি । 
মাবওষা নিব।স্ত ইবলিসেব বাস। খানি || 
চতুদিগে সপ্ত নাল সূতা বেডিযা । 
গামে ঠামে মুচ্ছহি বহু দেও ঢুলাইয়া | 
মাবওযাব বার্তা নাহি শস্সের মাঝার। 
মসলম।ন কর্ম নহে কাফের সবার ॥। 


১৬৫ 


গোকেষ। 2 


বাঙ্গালে বাঙ্গাল। বাদ্ধিবারে নাপারস্ত | 
ইবলিস করণে বাস। নিমিতে জানম্ত || 
সব্বব করি কলসী ভরিয়া আনি জল । 

অতি ম'ন্য কর রাখে মারওয়ার তল ।। 
চাবি পাশে ভ্রমি ভ্রমি গাহস্ত সমস্বরে । 

কলসী মানাই শুন,ওস্ত ইবলিসরে || 

ঘট জলে দামাদকে সেনান করাইবার || 
যদি ০ কন্যার ঘরে শাহ। চলি যায়। 
মুণ্েশ কাটাইয়া আঙ্গুল খুটায় | 

কি সৃথে খুটাও নখ চুল ন বাড়িলে। 
নিজ মনে ভাবি চাহ তোমরা সকলে ।। 


আর যত নবীন যৌবন তিরীগণ। 

সমান বয়সী কত যৃবকের মন |। 

কৃমার কুমারী দূহ মুবামধী করি। 
গেরওয়া ধরস্ত দোহানকে উবা দাড় করি ।। 
উচচস্ববে মহাঠারে গেরওয়া ধরস্ত | 

অন্যে অন্যে দৃহ বূলে কতকে হেরস্ত || 


জলুযা 2 জনুবার ছলে ভিন্ন নারীর বদন । 


পাশ। 


হাসি হাসি রতিভাবে করে নিরীক্ষণ । 
ভিন্ন পুকষের ম্খ দেখি নারীগণ । 
এক লক্ষে পাইল যেন স্বগের দবশন।। 
মুখ কূুট হাসিযা চক্ষু ভাঙ্গ। বাশ তুলি । 
মনপুবী হরে নিতি রতি রসে ভুলি ।। 
এই কর তোমরা সবেব ভন! লাগে । 
দধি থাল রাখ নিয়া বিড়ালেব আগে।। 
আর দুহানরে একত্র নারীক্লে । 

সান করাম্ত কেনে কসসীর জলে ।। 
কলসীর বাতা নাহি শাস্ত্রের যাঝার || 


আর দোহানরে মুখাম্খী বৈসাইয়া | 
পাশ। খেলাওম্ত কৃপূরুষ যুক্তি দিয়া ॥। 


১৬৬ 


ভিন্ন নারী পুরুষ হৈয়া একাত্তর 

খেল ছলে হাস লাস করনত বিস্তর || 

ভিন্ন পরুষের ভয় না রাখস্ত মনে। 

পুরুষেহ ভিন্ন নারী হেন নাহি জানে ।। 
মওলানার পোশাক ও চবিন্র £ 


শিরে বান্ধি মহা পাগ জবব। রাখি পৃষ্ঠ ভাগ 
পরি মহা শেত পিরহান || 

হস্তে 'আস।' দণ্ড ভারি অধিক দীঘল দাড়ি 
দেখিতে ফেরেশতা সমতুল। 

নমাজ ন পড়ে ঘরে লোকের সম্মুখে করে 
ধীরে ধীরে দীর্ঘল বহুল ।| 

ঘরে ঘরে নিতি ফিরে লোকেরে মবিদ কবে 
আপে যেন তেহেন লোকের । 

কিঞ্চিত পাইয়া ধন ন বিচারি কত জন 
খেলাফত দেওস্ত সত্ববে।| 

দক্ষিণাব বাত্রা পাইলে মাংস যেন বাধে চিলে 
দুপ মারে আপনা পাসরী। 

পাগল সদ্শ হএ খাওস্ত সত্বরে ধাই 


উত্ব শোবাসে বেন মস্তকরী || 
কত কত মওলানাষ শ্বাস নাহি জানে। 
আচাউক জানিবা শাস্ত্র বাণী নাহি শুনে। 
সে সব মওলানা জান ইবলিসেব চব। 
অবিবত তার মুখে নারদ উত্তর ।। 
বেনামাজী দরবেশ 2 
কত কত দববেশ যে ফকিবেব জন। 
নমাজ করিলে বোল্ল কোন প্র যোজন || 
কেমন ফকিব সেই বসূুল উন্মত। 
কেমন খলিক। তাবে দিল খেলাকত || 
অস্পশ্যতা 2 
কত কত মওলানায় ফতোয়া দে5স্ত। 
ধীবরের ঘরে খাইতে নিষেধ করম্ত || 


১৬৭ 


মহররমের 


সৈনিকের 


কি বুঝি কহস্ত হেন অসখ্য কথন। 
হালালরে হারাম বোলস্তকি কারণ ।। 
ব্যক্তিরে ন দোষে শাস্ত্রে তুমি দোষ কন। 
মুসলমান যর্দি হয় নিশক্কায় খাইও। 
নমাজ না করে যদিম্খন চাহিও || 

আরো বোলে শাস্ত্র মাঝে মৎস্য বেচিবার। 
যেবা বেচে তার ঘরে নারে খাইবার || 
কেমন বর্বরে কহে শাসন জানিয়া | 
শাক ন শ্িখএ কেনে আলিমেত গিয়া || 
শারাবী সিফ্তী ভাঙ্গী বেনমাজী ঘরে । 

তে সব মাওলানা খায় কিসের কারণে || 
যারা শাত্র মানা করে তার ঘরে খায়। 
নিষেধ ন করে যারে তথা নাহি যায়।। 
তাজিয়া £ 

কত কত মাওলানায় আশুরার দিনে । 
হাসান হোসেন মুতি নিশাত যতনে ।| 
পড়শী সবারে আনি পূজা করাওভ্ত। 
নাচি গাহি তিরী সকলেরে অনাওস্ত || 
আপনে করিয়া পাপ পররে করায় । 
লোকরে ভুলায় যেন ইবলিসের প্রায়।। 
রতিচচ1 2 

আমরা সকল নিতি দেশে দেশে ফিরি । 
নিজ গুহ নারী ছাড়ি হই দেশাভ্তরী || 
আপনা নাবী রাখিবারে শক্তি নাই | 
তেকারণে রতি ভূত্রি যার নারী পাই ।। 
হেন যর্দি না করি কেমতে রহিব। 
লাজহেতু আপনার কাজ নষ্ট হইব |। 
তিরী দেখি পুরুষে কি রহিবারে পারে । 
অবশ্য উনায় ঘৃত অগ্নির যে আড়ে।। 


হালচাষ সংস্কার 2 


কত কত মওলানাতে কেহ যদি পূুছে। 
হালপালনের কথা বোলে শানে আছে || 


১৬৮ 


আধাঢের সপ্ত দিনে রজঃ পরথিষ্বিরে। 

উদরতুন ভগস্বলী নিকালে বাহিরে || 
তেকারণে সপ্ত দিনে হাল ন জড়িব। 
হালজুড়ে যে সকল নরকে পড়িব। 

রজস্বলা হইলে নারী পারে নিরমিতে। 
রজ্বপা কালে ভূমি চষিব কেমতে || 

এই মতে কহি যত পাপিন সকলে । 

অজ্ঞান সবাবে হাল পালাইতে বোলে || 
হাল পালনের প্রিঠা এ লবণ ন দিব। 

ক্ষেতি মধ্যে নিযা এ বলে ফাতেহা কবিব |। 
এহেন অসখ্য বার্ণী কিসকে কহস্ত। 
আপনে ন জান যদি কি ববি বোলস্ত।। 

শ।ক্স মধ্যে নাহি হাল পালনের বাত । 

হান পালাইতে তাত কিছু নাহি কফল। 

হিন্দু সব দেখা দেখি পালন্তড সকল ।। 
কত কত মুসলমানে হাল লামাইতে। 

ভিম্ব এক মধ্যে রাখি চষে চারি ভিতে || _- 
কেহ কেহ জামডাল কপি মধ্যভাগে । 

চারি পাশে হাল জোড়ে যেন চক্র লাগে ।। 
কিককে কবন্ত হেন মূুবধেব আকার । 

ভাল দিন বুঝি যুক্ত হান লামাইবার || 
যে দিন লামান্ত ছাল কিবা জাল। ফেলে । 
কিবা গুছি লম কিবা ধান্য আগা লইলে। 
কেহ দ্রব্য খজিলে জেদিন ন দেওভ্ত। 


পীর সব শিরনী করে অধিক বস্তন || 
সেনান কবি পবিত্র বসন সব পবে। 
গোবর লিপিযা ঘর অপবিত্র কবে ।। 
ফাতেহা করাইতে নেওজ্ত বাহিব ভবন । 
ফাতেহা কবন্ত জল ছিটিবা যত্তন || 


সমাজ ও সংস্কৃতির বূপ--১১ 


১৬৯ 


নমাজ করিতে পারে গুহের অস্তরে। 
ফাতেহা করিতে বোলে তথা নাহি পারে ।। 
ফাতেহা করিতে নারে নমাজেব ঘর। 
রান্ধিতে পারএ যথা লেপিছে গোবর ॥। 


ফাতেহা পদ্ধতি 2 


ধুমপান 2 


মৃত্তিকার কৃজা এক সমৃুখে বাধিব। 

এক নামে এক জোড় রুট তুলি দিব।। 
বুলিব ফাতেহা কর মৌলানা সত্বর। 
ফাতেহা করিলে রাধে মৌলানা গোচর || 
আর এক জোড় তুলি দিবেক তখন । 
ফলনার নামে দিতে বূুলিব সঘন || 

এই মতে শতে শতে ফাতেহা কবএ। 
মৌলনার মুখ জল সব শুকাই যাএ ।। 
আর কেহ অন যি ফাতেহা করান । 
এক প্রত্র বিছাইব পবিক্র স্থান ।। 

অল্প অল্র ঠাই ঠীই অন্ন বাধি তাত। 
পজ] যেন রাখি থাকে বৃতের সাক্ষাৎ || 
নামে নামে শ্রতে শতে ফাতেহা দেওক্ত ॥। 
কত কত সজ্জন ভাজন মহাজনে। 

কান্ভ হেতু নিজ নারী পাঠাওস্ত বনে।। 
পুরুষের কর্ন রিবা মৎস্য মাবিবারে | 
শাশ্ে কহিরাছে তিরী গুপ্তে বাখিতে। 
ন কহিল কাষ্ঠ মৎস্য হেতু পাঠাইতে ।। 


মসজিদে হুক্চাবাজি কভু না করিও । 
যেবা পিয়ে তারে তুমি নিষেধি রাখিও || 
কেহ কেহ পীর কঙ্ একিন করন্ত। 
বেনমাজী সব আনি শিরনী রার্ধাওভ্ত || 
বার ঘর শুদ্ধ হইছে তাকে ন ডাকনম্ত।। 


জাঁতিভেদে ধূমপান £ 


একহি হুকাতে কিবা একহি টেমিতে 
মগধের সঙ্গতি লইছু ধুম পিতে।। 


১৭০ 


'এক নলে হকাবাজি আনন্দে করম্ত। 
নিজ জাতির সম অন্য জাতিরে জানন্ত || 
মগধ সঙ্গতি যদি ধম পিতে পারে। 
কিসকে ভক্ষণ নাহি পাবে ভন্ষিবাবে || 
সে সবের কন্যা কেনে বিভা ন ববস্ত। 
আপনা দূহিতা ০ সবে ন দেওস্ত।। 
নৈবাকাবে বাহার উপবে অসন্দ্রোব | 
ভুমি কেনে তার পরে হও হযে সন্তোষ | 
আপনার তিরী কন্যা সভাত পাচা পন্থ। 
ভিন্ন পুনষেব সঙ্গে খেলিতে দেও || 
লিঘুব দিবসে কিবা বিবাছেব কানল। 
জ্ঞাতিগণ ডাকিবা আনন্দ কৃতহলে || 
টচিফত ভন্ষম্ত কিবা হবিষ অন্ন । 
নাবী বা পুকুষ সব হই একভব || 
টচিকত খাইবা অতি বেন মভবঙ্ী | 
উন্যভ হএ কিবা পুক্ুষ কি লালী || 
হলদি ক্ষেপন্ত বেন মগধ বনহন। 
হাসন গাহন্ত মলি নাটকেব হাঁণ !। 
পুকষ শাবীব নাবী পুকষেন সঙ্গে । 
শক্ক। পঁনবিহলি সবে খেলে মনোলছে | 
এক ঢোল বাভজা।ওন্ত হছিকত ভঙ্স্ত। 
আব পনি তিবীগণে সাহেলা গাহন্ত | 
এহেন নিলজ্জ! পাপী সংস।নেত নাই । 
নি*শচন জানিও তাবে ইবলিন্দেব ভাই || 
বেনামাজী শ্রবাবী ছিকতী মক ভাঙক্গী। 
এ সবের ঘবে ন বাইবা কিবা বকা ।। 
এহন্দু পুরোহিতের প্রভাব : 
মে কিছু কহুএ সে গন্ধব পুরোহিত || 
মূবখের সকলে মানি লযষ এক 1৮ভ॥। 
পণ্ডিত সবের বাক্য কভু ন ববত্ত। 
গন্ধব সকলে জল হিন্দলী পিওত্ত || 


১৭৯ 


তামাক : 


কেহ ধুশ্রবাজী করে ধম্ন ছোড়ে তার পরে 
একে এড়ে আর জনে লয় ॥। 


আউশ ধান্য : 


যত আউশ ধান্য আছে সংসার মাঝাব | 
ফাতেহ'তে ন লাগএ ন পারে দিবার | 
অন্ন কিবা রুটি দিতে কদাপি ন পাবে। 
কেমন ববরে ফতোয়াবাজী করে।। 

যেই খাইতে পারে সে ফাতেহ। দিতে পাবে। 
আউশ কিবা নতু শাইল তাত কি বিচাব।। 


 তে.ল জেলে 


কেহ বোলে তেলি কিবা হাজামেব ঘবে। 
কিবা মংস্য বেচে কিবা যেবা মৎস্য মাবে। 
সে সবের ঘরে বোলে খাইতে ন পাবে। 
কেমন আলিমে এ ফতোয়াবাজি করে। 


গ্রন্থরচনা! কাল : 


পৃস্তক আদাব সমএ লওত গুণিয়া || 
চক্র খতু সিন্ধু পাশে গগনেব বাস। 
সমুদ্র দিবস আদি হইল ছয় মাস ।। 
পৃশ্তক গ্রখন দূঃঢখ কহন ন যাএ। 

মাত্র জানে যেই নারী বালক প্রসবএ ।। 
যত দৃূঃখ পাইলুম আমি মৃুরখের কারণ । 
অবশ্য দূঃহখের ফল দিব নিরগুন || 
কাহারে নৈরাশ না করএ নিরঞ্ন। 

সন তারিখ লেখিবারে, শ্রদ্ধা বাড়ি গেল || 
চতুবিংশ অঘাণের ক্ষোহর সময় । 

বিংশ গ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণয় || 
আছিল ঈদের দিন রোজ সোমবার । 
সেদিন হইল লেখা সমাপ্ত সুসার || 


ভি ৫ আসনে দআতণে 


ঘ. তোহফা (১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) 
আলাউল বিরচিত 


আলাউল মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবিদেব একজন । মূলত 'অন্বাদক 

হলেও তাঁর পাণ্ডিতা-কবিত্ব তাকে জনপ্রিব কবেচিল। তাৰ অনুদিত 
কাব্যগুলে £ পদ্মাবতী (১৬৫১ খ্রীঃ), সরফল মুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৮-৬৯, 
তোহফা (১৬৬৪ ), সপ্তপযকর (১৬৬৮), সিকান্দরনাম। ( ১৬৭৩) ; 
রাগতাঁসনাম! ও পদাবলী এবং কাজী দৌলতেব কাব্যের সমাপ্রি অংশ । 
১। বিদ্যা 'ও আত্মনিভবশীলতা সন্বন্ধে : 

নানা বিদ্যা পঠ, শিখ, কবর দূঃখ কাজ । 

লজ্জ! না কবিও তাহে মাগিলে সে লাজ । 

বিদ্যাগুণ না জানিলে ভ্রমনে দ্বাবে ছ্বাবে। 

গর্ভ বলসদসন বে আসা কনে || ,.. 

পৃচে মুণ্ডে আনিব পবত কাঠ শিলা । 

পবগৃহ অহন হোত শতগুণে ভালা ॥। 

শাক অন্ন কক্ষ শুঘক যেই মিলে খাও। 

স্বাদ হেতু নুপতিন গৃহেতে না যাও।। 

মনেত কবিযা 'আশ। কতক্ষণে খাও । 

পব-গ্রহে শা খাকিব কৃকবেৰ প্রাব। 

পব-গ্রাসে আশ। ভাবি না থাকিব মনে। 

ককব সমান তাবে দেখে সবজনে || 
২। সঙ্গীত ও নৃত্য সবন্ধে ? 

সম্বব ঈশ্বর দান বড়হি পদার্থ। 

শ্তৃতি মাত্র মনেত উপজে পরমার || 

হাদিসে খবর দিছে রসুল ঈশুর। 

তুমি সবে নিজ কণ্ঠ করহ সুস্বর || 


১৭২০ 


মধুর সুস্বর জান প্রাণের আহার । 
মহৎ চরিত্র সত্যভাব জনে যার।। 
ভাব উপজিলে মন উত্ধগতি হখ্র। 
না মরে জলের হেটে অশনি না দহএ || 
সারে প্রবেশিব মন অসার তেজিবা । 
অশ্ সবে শ্বাস রোখে না দিব ছাড়িয়া || 
এমত হইলে তারে বোলে অশুদ্ধভাব । 
কপটে নাচিলে হানি, বিন্দু নাহি লাভ ।। 
গাহিতে শুনিতে কামভাব না ভাবিব। 
প্রভূ ভাবে মগ মন হইযা শনিব | 
একরীতি হোতে চিত্ত হএ আন বকীত। 
রহিতে পারিলে না নাচিব কদাচিত || 
আপনা বিস্মৃত হৈলে দৈবে সে নাচিব। 
নহে অশ্ু্পাতে প্রভূ স্বরণে রহিব || 
যন্ত্রকূুল হাবাম হইলে এই রীত। 
তবন বাহিতে মাত্র গাজীর উচিত || 
তাম্ব ঢোল নিঃস্বাধথে বাহন নিষেধ । 
বিবাহ উত্সবে মাত্র বাহন সম্তোঘ। 

৩। আদব-লহাজ সম্বন্ধে : 
মজলিসে গেলে, মীন হইর। বসিবে । 
বিনা জিজ্ঞকাসনে কোন কথা না কহিবে || 
পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে । 
নহে পনি শুনিরা থাকিব সাববানে || 
না ঝুরিব, না বসিব হেলি পদ মেলি। 
অঙ্গে নখ না লাগাবে হেট বস তলি। 

৪ । বিয়ে সবন্ধে: 

[যে নারী ] 

অতি স্থূল, পুষ্টকায়া, অধিক দূবল। 
কর পদে লোমষাবলী থাকে যে সকল ।। 
না ঢাকএ মস্তক সাক্ষাতে দেএ গালি । 
অন্ধকার রাখে গুহ প্রদীপ না জ্ালি || 


১৭৪ 


কেলি-রস হেতু যদি ডাকে প্রিয়ভাষে। 
করিয় পীড়ার ছল নিকটে না আসে।। 


[তার চেয়ে] 


আপনা হরিম যদি চাহ চিবকাঁল। 
কিনিয়া সুন্দরদাসপী গোঙাইলে ভাল || 
দাসী ভাবে মনে কবে ঈশুবেব কর্ম। 
সদ] ত্রাস যুক্ত থাকে, বুঝে কাধমর্ন || 


৫| দাসী সন্তোগ সম্বন্ধে : 


যদি দাসী কিনি গুহে আনে কোন জন। 
তৎ্মাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন || 

উদর পবিত্র আছে বঝিরা মবম | 

তাব সঙ্গে কেলিবন কব নিভবম || 
বেচিলে বেচিবে দাসী পবিত্র উদবে। 
মাসাধিক যায সে চবিত্র বৃঝিবাবে || 


৬। ভিখিরীব প্রতি কতব্য সন্বন্ধে ইদানীং কোরআন হাদীসের বাণী 
সম্বলিত বহু কবিতা বচিত হরেছে । আলাউলেব এ অংশ ওসব কবিতাৰ 
পাশে হীনপ্রভ হবে না: 

কপাভাবে ভিক্ষক কবিলে এক দৃষ্টি। 

তৌমা 'পবে ঈশুবে কবিব কৃপা বৃষ্টি! 

নিজ অজে দুঃখ সহে পবদূঃখ লাগি। 

তার সম কেহ নহে প্রভু কৃপা-ভাগী || 

হ্বাবে আপি ভিক্ষকে মাগিলে এক কটি। 

না দিযে ফিবাএ যদি নই পবিপাটি | 

ঈশুবে বোলএ, 'আমি গেলু তোব ছ্বাবে। 

এক গ্রাস ভক্ষা তুমি না দিলে আমাবে || 

দ্বার হতে কেহ যদি মাঙ্যা খেদাএ। 

'মোকে খেদাইল' -হেন বোলএ খোদা এ || 

গ্রাস এক না দিয়া খেদাএ ভিক্ষুক। 

সহস্ম বৎসর দোজখেত পাইব দূ:খ।। 


১৭৫ 


| লৌকিক-সংস্কার সন্ধে : 


১ না লেপিও ঘর বেড়। গোলাদ মিশ্িত | 
ফেরেস্ত না আসে কাছে জানিহ নিশ্চিত || 


২ পতি পত্বী অনুক্ষণ কলহ করিলে ঘন 
গৃহ হতে লক্ষ্মী দূরে যাএ। 


৮। যাত্রার তিথি: 
কিব! শনিবারে নিঃসরিব গুহ হোক্তে। 
তুরিতে আসিব ফিরি নিষকণ্টক পশ্থে।। 
ককটে থাকিতে চক্র যাত্র। না করিব। 
চৌদিকে উল্টাবার বৃঝিয়া চলিব || 
না যাইব আদিত্য, শুক্রে পশ্চিমের ভিতে। 
সোম শনি পূবে না যাইব কদাচিতে || 
গুরুবারে দক্ষিণেত নাহিক কশ্বল । 
উত্তরে মঙ্গল বুধ বড় অমঙ্গল |। 
রহিতে না পাব যর্দি যাইবে অবশ্য । 
মন দিয়া শুন তাব ওঁষধধ বহস্য।! 
শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব বাই 
গুরু বারে দক্ষিণে চলিব গুড় খাই || 
উত্তরে মঙ্গলে যে ধনিযা মুখে দিব। 
দর্পণ হোেরিয়া সোমে পূবেতে চলিব || 
রবিবারে পশ্চিমে তান্বন দিবা মুখে । 
বাহাঙ্গ ভক্ষিষা শনি পূবে চস সুখে || 
দধি ভক্ষি উত্তরে চলিঅ বৃধবারে । 
কোন বিষ না হইব কহিল সাদরে || 


৯। আযান মহিমা : 
উচচস্বরে বাঙ্গ দিলে শীহা পহ্ছু পাএ।। 
আযানের কথেক মহিমা গুণধরে । 
ভূত দেও বহুল সঙ্কট ধাএ দূরে ।। 
বাঙ্গ নামাযের গুণ মহিমা অপার | 
উজ্জল যাহার জোতে সকল সংসার ॥ 


১৭৬ 


১০। বধূ বরণ: 

এয়োদশ বাবে শুন সুধীরেক। 

যেন মতে নিজ নারী গৃহে আনিবেক || 
পিতগুহ হস্তে নারী গৃহেত আনিব। 
প্রথমে তাহার দূুইপদ পাখালিব | 

তবে সেই রমণীর পাখালনা পানি। 
চারি কোণে বাসগুহে ছিটিবেক আনি || 
প্রভাতে শ্বাক্ত অন্দূপ কবি মেহমানি || 
উত্তম ০লোকেরে ভাল ভুঞ্জাইব আনি || 


১১। বমণ বিধি 2 
বাত কালে প্রথমে আল্লার নাম লৈব। 
দেও-পবী বক্ষাহেতু আউজ' পড়িব || 
মানে না কবিঅ পবনাবী কামভাব । 
চি গারভভ হএ তবে হএ অন্যলাভ || 
ফলবন্ত বৃক্ষতলে, না কৰিঅ বতি। 
অপত্য জমিংলে হএ জালিম দূমতি || 
বিনি ওযু না করিঅ কভু বতিবণ। 
পুত্র-কন্যা হইব কৃপণ 'ভাভন || 
চক্র-তাবা হেটে বি করএ সঙ্গম । 
অপত্য জন্মিলে হএ ককপ অধম || 
মোহম্ত করিতে কেলি উদ্তান জমাএ। 
সেই সানি উপজেত চান্দোনা টীকা এ ।। 
সঙক্গমকালেত কথা কহন 'অশুভ। 
'অপত্য জন্িলে হএ সেই দোষে বোব || 
যদি সে ত্রমে লোভে বসে কহে কথা । 
খলনেৰব কালে কথা না কহ সবথা || 
বতিব সমএ যোনি-দ্বার ন। হেবিব। 
বালক আমূল কিবা নিলজ্জ হইব ।। 
সষোদয়ে সঙ্গম কবিতে ন। জবাএ। 
উপস্থিত নান। ব্যাধি হএ তাব গাএ ॥। 
প্রথম রজনী রতি নাহি ধিক সুখ। 


১৭৭ 


নিশি শেষে রতি রস বভহি কৌতুক । 
চক্ছের প্রথম, মধ্য কিবা শেষ কাল । 
রতি কমে ব্যাধি জন্যে নহে সেই ভাল ।। 
রতি সাক শীঘ ভিন হহঅ নারী হোতে। 
তণ্ডজলে অক পাখালিবা ভাল মতে ।। 
শির-পীড়া জর হস্তে পাইবা কল্যাণ । 
কোন কম না কবিবা বিনু বতি-স্মান || 
যবা নারী সঙ্গে সুখে ভগ্র বতি-বঙ্ষ। 
সখহীন শক্তিহীশ বৃদ্ধরামা সঙ্গ || 

ঘন ঘন পাশ প্রাব না কবিঅ রতি । 

আয়ু বল ম্ষীণ হাএ লরানেব জুতি ।। 

দাগা দিলে শ্রতানে কবিঅ আগে সান। 
তবে নে রমণী সনু সঙ্গম কল্যাণ || 
চতুর্দশ বাবে শুন মনেব হবিষে । 

ভক্ষ্য বস্তু তযেষত ভক্ষিব সুপুকুষে || 
নিশি দিশি একা সন্ধা ভক্ষণ উচিত । 
শরীর বসার থাকে করে অতি হিত।। 
ক্ষধা ভক্ষ্যে স্বাদ গুণ বেই দ্রব্য খাএ। 
আকণ্ঠি ভোজনে অসুখ জল গা 11 
আপনা সমমুতখ্খে তই পাএ সই খাইব। 
কদাচিৎ আন আগে হস্ত না ক্ষেপিব || 
ছোট গ্রাসে ভশ্ষিবেক বহুল চবণে। 
আগে পাঁচে দূহই হস্ত বুইব সাবধানে |! 
প্রতি গ্রান মুখে দিতে বিচঙ্িল্লা পড়িব। 
পনম সমাদবে অন ভক্তিএ খাইব |। 

খাট পরে না খাইব অঙ্গ হেলাইয়া | 

যে কিছু সবুহধ পড়ে খাইব তুলিয়া || 
আবন্তে লিদক শেষে মি দ্রব্য বাশ । 
যে খাএ তে জ্রীর্ণ হএ ব্যাধি যে পলাএ | 
নিমন্ত্রণ লইলে ঘনে কিছু না খাইব। 
কার অন্ধ ন! দূষিব তবেই পাএ খাইব || 


১০৮ 


না বুলিব তিক্ত কটু তাহাতে আসশ্বাদ 
সে।করেত সুখ প্রভু নিকটে প্রসাদ || 
অতিথ আইল করি বহুল আদর। 

বে থাকে তরল ভক্ষ্য করিব গোচব | 
আপনে অতিথ হই পবপুহে গেলে ।। 
যথা স্থল পাও তথা বেস কৃতৃহলে || 

কোন বস্ত্র না মাগিব গুহপতি স্বানে। 
যেই পাএঞ যথোটিত খাএ হছুমনে || 
যি কেহ আসি নিনন্ণ সংবাদএ । 
এইসব স্থানে শা বাইব সদাশএ || 

যর্দি জান তথা গেলে কলহ বিবাদ । 
ক্ষেমা সে মাগিবা গেলে পাইবা বিষাদ || 
সন্দেহ থাকিলে মনে না খাইবা তথা । 
ম৩ত)-অনহ্ধ ঢোল বাদ্যবন্ধ বাজছে বখা | 
তগুড বাকা কহে কিবা নিন্দাচচ্চা কবে। 
কিবা সুবা পান তখা কবে খল নবে।। 
সংকন না হএ কপট নিমন্ত্রণ । 

আদর করএ মাত্র দেখি বনীজন || 
নিধনীরে হেলা ফকিনিবন মন্দ বোুল। 
শুন সাবু কদাপি না যাইবা সেই নেব 


১৩। বস্ব পবিধান £ 
ঘষ্ঠপশ বাবে ওন সাবু সুচবিত। 
যে ত বসন পনিব শাস্ব বীত।। 
অতি টিল না পবিব কিবা অতি টান। 
চিরদিন থাকে হেন পবিব সমান ।। 
কীট সুতা তানা হৈনল লা পিন্দিব তাবে 
পাগ বাক্রব হস্তে খাট পবিব ইজাব || 
সববস্ত্র হস্তে পিন্দ ইজাব মলিন। 
তবে তাব বিক শোভা হইব প্রবীশ।। 
ধবল বসন পরিবেক অনুক্ষণ। 
পীত রক্ত কসুঘিত না পর সুজন ।। 


১৭০ 


চম্ন পাট বাজ যদি যৃবা জনে পরে। 
বহুক্ষণ না রাখিব গাএর উপরে || 

পাট বস্ত্র চমেত সেজদ। না জুয়াএ। 
তুলাবাসে সেজদ!এ বহু পূণ্য পাএ।। 
সগ্ুগজ ন্্িমিত বান্ধিব দশ্ডার। 

বান্ধিব পাতল বক্র দেখিয়া ওসাব || 
পিঠভাগে শ্ামলা' বাখিব অনুমানি | 
শামলা বিহীনের পাগ জানিঅ শয়তানি || 
বহুদিন থাকে বক্স রাখিলে পবিক্র। 
শাক অনুরূপ বাস স্জন চব্ন্রি।। 

কেো।শা মৌজ। পরিলে জরদ অতি ভাল! । 
চৌস্ত দেখে সুজনে যদি সে পরবে কালা || 
মোজ। কৌশ্ব। পরিব দক্ষিণ পরে আগে । 
টানকালিব পদ তার উল্টা সঞ্জোগে ।। 
বসিবা ইজার পিন্দ আনো বাম পদ। 
দণ্ডাই বান্ধিলে পাগ খণ্ডিব আপদ || 
ধূইতে নবীন বস জল লই কব। 

দশ বার পড়িবেক ছুরত 'কিপব || - 
ফুকি ফুকি সেই বস্ত্র জল বসনে ছিটিব। 
সেই বক্স পরিলে পুণ্য দোষ ন। রহিব 1। 
লোহা তাম্স বাউ সীসা পিক্তন কাঞ্চন । 

এ সব অঙ্গরী ন। পরিব বৃুবজন | 

ইচচছা। সুখে ছাপাক্নী সাধু ন। পরিব || 
হাকিম হইলে হাপ রজতে গঠিব।। 
হেমবত্র অলঙ্কাব বিচিত্র বসন। 

যুবতী নারীকে মান্র শে।(ভএ ভূষণ ।। 
পৌকষ কেবল পুকুষ অলঙ্কাব । 
বিশেষত দান ধর্ম পর উপকাব।। 


অলঙ্কার পুকুষে পরিলে সে হাবাম | 
বিদ্যা্ডণ অলঙ্কার প্রতিষ্ঠী সুনাম || 


১৪ । শ্বয়ন £ 
একসর না সূতিব গৃহের মাঝার । 


১৮০০ 


ভক্ষ্য শেষে দিনে শুতে, খণ্ডে দঃখ জাল ।। 
রাত্রির ভোজন করি তুরিতে ৷ শুনাতে | 
শরীরে নানান ব্যাধি জন্য হএ তাতে।। 
নিশিতে ভোজন শেষে হাাটিব বিস্তর || 
যথেক বিল হাটে গুণ বহুতর || 
ভূমি শ্বয্যা শন করিলে নহে ভাল ।। 
স্বর: স্বপ্র দেখি পবীক্ষিঅ পণ্ডিতের স্থানে । 

না কহিঅ শিশু, শক্ত, নারী হীনজ্ঞানে | 
মন্দ স্বপ্প পরীক্ষিয়া ভাল কৈলে হিত। 
ভালরে বুলিলে মন্দ ফল'এ কৃচিৎ|। 

১০ে। দাস ও পড়শী £ 
যদি দাস কিন ত্রাতৃসমান দেখিবা । 
সম ভক্ষ্য দিবা যোগ্য বন্ পরাইবা || 
অপরাধ করিলে ক্ষেমিবা ধম মানি। 
পাত্র ভাঙ্গে গালি না দি' আব দেও কিনি।। 
মনে দুঃখ পাএ হেন কাধেত না দিবা। 
রোযাদাৰ হেলে যোগ্যকাজে নিযোজিবা || 
পড়শীদে মনদূঃখ কদাপি না দিবা | 
দয়া করি বথ পাব সহায হইবা || 

১৬। পিষুন: পিষ নী সকলে কভু ভালাই নাহি পাএ। 
আনলেত তৃণ যেন সব পুণ্য খাএ || 
তেজ ঝাটে গৰ 'কেনা' [প্রতিহিংসা] হও শুদ্ধ মতি 
“কেনব' নরক বিন আর নাহি গতি। 
যদি তুমি সোক আগে কার দোষ কও। 
শত দোষ আপন। আঞ্চলে বান্ধি লও || 
কঠিনতা মকর চক্কর তেজ ঝাটে। 
শীঘ ঘটে তাব ফল আপনা নিকটে ।। 
গর না করিঅ সকলেরে জান বড়। 
গরবে গরল ধিক মন্দ জান দড়।। 
দেখিলে শিশ বা বৃদ্ধ করিঅ আদর। 
শিশ পাপহীন বৃদ্ধে পুণ্য বহুতব || 
মুমীনে গরব “কেনা, মনে না রাখিব । 


১৮১ 


চিত্তের পিষুন ধূুই নিশিতে শুতিব।। 
থাউক মনুষ্য, বৃক্ষ দেখিলে উত্তয়। 
করিব সালাম তারে হইয়া নরম | 

১৭1 জুয়া 2 কিস্ত মাত্র হালাল জানিঅ তিন রীত।। 
একে বন্দিমাল হএ মাগিয়া না পা । 
আপনারে ক্ষুদ্র হেন জানিয়া খেলাএ || 
সঙ্ষে করি রক্ষক যদি সে খেলা খেলে। 
প্রাণ বক্ষা পাএ খেলা জিনি ধন পাইলে || 
ছিতীয় যাহার পরিবারে উপবাস । 
কোন হেতু ভক্ষণের নাহি তার আশ || 
খেস। খেলি জিনি বর্দি ধন কিছু পাএ। 
তাঁর পরিবারের জীবন বক্ষা হএ! 
তৃতীয় জালিমে বদি দণগুন কবএ। 
না দিলে তাডন। পাএ বন্ধন পড়এ।। 
সবস্ব হরিল কিছু নাইক উপাএ। 
খেলা জিনি ধনেনে যদি বন্ধন এডাএ || 
এই তিন জনেব হ।লাল খেন।-বাদ । 
অন্যবাদ করিলে পশ্চাতে পবমাদ || 

১৮ । দিনের শুভাঙভ 5 
শনিবারে বনপন্থে করিব আবখেট । 
সেদিনে শ্্কাবন সঙ্গে হএ বছ ভেট || 
রবিবারে গুহসজ্জ। কাষধর বাগোনান 
আরম্ভঞএ কপ পূষ্করণী অকক্যাণ || 
গৃহ তেজি দূর গ্রামে কাধহেতু বাএ। 
সে।মবারে অতি ভান সিদ্ধি কন পাএ।। 
মঙ্গলে খেউনর কম করে অমঙ্গন। 
বেন শরীরের দক্ত পড়এ সকল ।। 
বধেত গোসল করে ব্যাধির গুববি। 
বাজপাএ ভেটিবারবে গুক্বারে গিদ্ধি।। 
শুক্রবারে আন কবে ভুঞ্তি সুপ লতি। 
পাএ বছ পুণ্য হএ উত্তম সন্ত'ত।। 
শর্নি মঙ্গলেত বস্ত্র পরে কিবা ফাড়ে। 


১৮০, 


১০ । 


নানা ব্যাধি সঙ্কট আসিরা .শীঘ ধরে।। 

তিন, অষ্ট, তের, অষ্টাদশ বিংশতিন। 

অষ্টবিংশ, মাসে অমঙ্গল ছয়দিন। 

কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হস্তে গণিনা 'আসিব | 

৪০ প্রকারের সুখ 2 

একুণে চল্লিশ বারে শুন সাধু সত্যভাবে 
চল্লিশ অবধি সুখরীত | 

করিলে এসব কম লক্ষী নাই সেই গাম 
তেহি না কিবা কদাচিত | 


চল্লিশ ভিতবে বিভা সবুলোকে না করিবা 
করিলে মগজে ঘুণ ধবে। 
বৃক্ষসার-গুণ-রাত, চলিশেত সুপ্ণিত। 


অপূর্ণ বীর্যেব ফল মবে।। 

গোসল হাজত ববে, কিডু না ভাক্ষন তবে 
ভত79] হেসে খাইবেক জল ॥ 

উ%। ঘট না রাখিব শুন্য ঘবে না শুতিব 
বিনি বক্র ন। কব গোসল ॥। 

গহে যথ ভাগ থাকে, না বাধি ন। বাখ তাকে 
নবীর নাম বর্বি ন। বোলাএ। 

অন্য অন্যে পতি নাবী, কিব। পুত্র সুকৃমাবী 
ম।-বাপেব শাম শা বব । 

আদল বিহীনে জান, না ডাকিব কদ।চন 
পুত্র কন্যা কভু না শাপিব। 

ভগ্ন কুটি ভিক্ষা দিব, পাইলে ভিক্ষুক সব 
কভু তাহ। কিনি ন! খাইব || 


ইজার ন। পিন্দ উঠা! পাগড়ী ন। বাহ্ধ বৈঠা 
অযোগ্য গোপন ব্যক্ত কবে। 

দ[ণ্ডাই আউল কেশ সিতা না ক।বব পাশে। 
ভাঙ্গা! কফণী ন। বাখিব ঘরে ।। 

কঠিস্থনল অবধবদেশ লভ্জাস্থানে যেই কেশ 
চল্লিশ দিনে তু না বাধিব। 

না হাটিব বৃদ্ধ আগে, না বসিব উতবভাগে 


১৮৩ 


২০ । 


সবকাষ্ঠে দস্ত না. ঘষিব। 

রসুন পিঁয়াজ ছাল পুড়িলে সে নহে ভাল 
না রাখ মটি জাল ঘরে। 

যর্দি সে উক্ন পাও  জীববস্ত না ফেলাও 
নামাযে আলস্য-সুখ হরে।। 

মিছাবাক্য প্রতিনিতি না অভ্যাস কদাচিত 
লজ্ভজাস্থলে দৃষ্টি না করিব। 

দাউনে না মুছ মুখ আসিয়া ঘটিব দূঃখ 
পিন্ধিরা বসন না সেলাইব || 

ফযর ওজার যবে মসজিদ হস্তে তবে 
শীঘ্গতি বাহির না হৈঅ। 

বিনি সুযোদয় হেলে না সুতিঅ প্রাতঃকালে 
হিড়ি দন্তে নখ না কাটিঅ।। 

ফল-বিচি দণ্ডে ভাঙ্গি না খাও কৌতুক লাগি 
দিব্য না করিও সত্য হইলে । 

পরিবার ভক্ষ্য কষ্ট কৈলে হত লক্ষী ভ্রষ্টু 
ভক্ষেৎ কিবা হস্তে দূঃখ দিলে । 

পতি-নারী অনুক্ষণ কলহ করিলে ক্ষণ 
গৃহ হস্তে লক্ষ্মী দূরে যাএ। 

কহিলু চল্িশ কথা যে হেন রতন গাথা 
একচিত্তে রাখিবা হদএ। 

গভপাতি ও সঙ্গম £ 

গর্ভপাতি রমণীর পারে করিবার । 

যাবতে না হই থাকে জীবন সঞ্চার || 

কিতাবে কহিছে জান দোষ নাহি তাএ। 

কিস্ত যদি বাখএ অধিক পুণ্য হএ || 

রেমন সমএ কিবা অন্দরে বাহিরে । 

নারী আজ্ঞা বিনু রূপে যাইতে না পারে ।। 

নিজ নারী হএ,কিবা দাসী পরাঙ্গনা | 

না লই নারীর আজ্ঞা যাইবারে মানা । 

যদি দা সঙ্গম ঈশ্বর ইচছা হএ। 

কিতাবের কথা মিছা না জান নিশ্চএ। 


উ. বাঙলার সূফী সাহিত্য 
সুফীতত্বের বিভিন্ন তাষ্যকারের রচনা সংকলন £ (১৬--১৮ শতিক) 


ভারতে তথা বাঙলায় সুফী মতবাদের বিভিন্ন শাখা ভারতীয় সাংখ্য- 
যোগ-তদ্বের প্রভাবে স্থানিক ও লৌকিক রূপ লাভ করেছিল। অধিকাংশ 
সূফী ছিলেন অস্বৈতবাদী এবং দেহতন্্বসিক | তাই তারা ছিলেন যোগ- 
সাধনাপ্রবণ। বৌদ্ধ চতুষ্পদ ও হিন্দু ষড়পদে এবং ব্রিনাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা- 
সৃষূম। বা গঙ্গা-যূমনা-সরস্বতীতে আস্থা রেখে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণতিত্তিক 
দেহচর্যাই এ পথে অধ্যাত্মসিদ্ধির উপায বলে তারা জানতেন। 


ষোল শতকেব কবি সৈরদ' সুলতান সতেরো শতকের কবি শেখচাদ, 
হাজী মুহম্মদ, মীর মুহম্মদ সফী, শেখ জাহিদ ও আঠারো শতকের কবি শেখ 
মনসুর, আলিবজ। প্রমূখ সুফীতন্তুবিদ কবিদের বক্তব্য-যূল এখানে বিবৃত 
হয়েছে । এদের বইগুলোর নাম ভ্রানপ্রদীপ, হবগৌবীসম্বাদ, তালিব- 
নামা, অজ্ঞাতকবির যোগকলন্দর, নূবজামাল, নূরনামা, সির্নামা, আগম 
ও আদ্যপবিচয | 

ভারতে বিভিন্ন সূফী মতেব উপব স্থানিক প্রভাব পড়েছে প্রচুর | 
নকশবন্দিয়া মতবাদে ও সাধনতত্বে ভাৰতীয় দেহতত্ত ও যোগের প্রভাব 
পড়েছে সবচেযে বেশী | তাবাও স্বীকার কবে কগুলিনী শক্তি। ষড়- 
কেন্দ্রী দেহে ঘড়বঙেব আলো সন্ধান কবা এবং সেই ঘড়বর্ণের জ্যোতিকে 
বণহীন জ্যোতিতে পবিণত কবাই সাধনান লক্ষ্য। এটি শিব-শক্তি মিলন- 
জাত আনন্দের কিংবা বৌদ্ধ সহজানন্দেব আদলে পবিকল্লিত। 


মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বাঙলা-পাক-ভাবতে ক. চিশতিযা, খ. কাদেরিয়া 
গ, সোহরওয়াদীয়া ও ঘ. নকশবন্দিযা-_এ চাবাটি মতবাদই প্রধান | অন্যান্য- 
গুলো এ চাবটির উপষত মাত্র । 


সুতরাং শান্তারিযা, ম্দারিয়া, কলন্দরিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি উক্ত চারটির 
যে-কোন-এবটিব উপমত। 


সমাজ ও সংস্কৃতির রাপ--১২ 


১, অগ্থৈতবাদ. ২. সবেশৃরবাদ, ৩. দেহতত্তব (কৃণগুলিনী শক্তি), 
8. বৈরাগ্য, ৫, ফানাতত্ত্, ৬. সেবাধর্ন ও মানবপ্রীতি, ৭. গুরু বা 
পীরবাদ, ৮. পরবু্ধ ও মায়াবাদ, ৯. ইনসান্ল কামেন তথা সিদ্ধ 
পুকষবাদ, ১০. স্রষ্টার লীলামঘত। প্রভৃতি ধারণার বীজ ব৷ প্রকাশ ছিল 
আরব, ইরানের সুফীতত্তে । 

ভারতের মাটিতে অনুকূল আবহে এসব প্রবল হতে থাকে সূফীতত্তে। 
এখানে সুফীমতে স্থানিক প্রভাব লঙ্*ণীয। ইসলাম ও সূফী মতের প্রভাবে 
ভারতেও দেখা দেয় চিন্তাবিপূব। আমবা এ দেশে ইসলামী প্রভাবের 
দু'চারটে নমুনা দিয়ে পরে দেশী প্রভাবের পরিচয় নেব মুসলিম জীবনে 
ও চিন্তায়। 

“ভারতে একেশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ, বৈষ্বধর্ম ও শৈবধর্মেব জনা হল 
দ্রাবিড় দেশে নবীন ইসলাম ধনেব সঙ্গে নব্য হিন্দু ধর্মেব ঘাত-প্রতিঘাতের 
ফলেই ! দক্ষিণ-ভারতে এই নতুন ধর্মসমনূয় ও সংস্কৃতি সমনূয়েব ধারা প্রবতিত 
হরেছে।***ইসলামেব এক দেবতা ও এক ধর্েব বিপুল বন্যার মুখে দাড়িযে 
শঙ্কর আপসহীন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন 1০" শঙ্করাচাষেব 
আপসহীন অদ্বৈতবাদ মনে হয যেন নবীন আরবী ইঞ্জলামের একেশবর- 
বাদের ভারতীয রূপ। বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসপামেব প্রভাবেই 
বে সেই উৎস সঙ্কানের প্রেবণা এসেছে এবং 'অদ্বৈতবাদের' পুনরুজ্জীবন 
সম্ভবপর হয়েছে, তা স্বীকাব ন৷ কবে উপায নেই । শঙ্কাবাচার্ষের পর 
রামান্ড, বিষ্ঃস্বামী, মাধবাচারধ ও নিম্বাচার্ষের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক 
আরো ধনিষ্ঠ হয়েছে দেখা যার**ত। ইসলামের আত্বনিবেদন, ইসলামের 
প্রেম, ইসলামের সমান বিচার ও সাম্যের বাণী, ইসলামে গণতন্ত্রেব আদর্শ 
মুসলমান সাঁধকরা সহজভাষায সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার কবেছেন, 
রামানুজ ও নি্বার্ক তখন শঙ্করেব শুদ্ধন্তানেব স্তব থেকে শ্রদ্ধাতক্তি- 
প্রীতির স্তবে নেমে এলেন” | [বিনবঘোষ] এই মতই ব্যক্ত হযেছে তাবাটাদের 
[10703003 06 15127) 01. 11101-1) 080107179 গ্রস্থে ও। 

উমেণ্চন্দ্র তট্াচার্ষ ও বলেন, “এএকেধুববাদ ভাবতেও ছিল, বাহিব 
হইতেও আ'সিযাছিল--উভয়ে মিলিবা দশম একাদশ শতাব্দীতে একটা 
পারপুষ্ট আকারে দেখা দেব। ***তাহাদের (মুঘবাযানদের) একেশ্বরবাদের 
সংস্পর্শে আসিয়া ভারতেৰব একেশ্বববাদ বিশেষত বৈষ্ণব একেণুরবাদ 
উদ্ধদ্ধ হইযা উঠে নাই এমন কথা বলিতেও আমাদের সন্কোচবোধ হইতেছে । 
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উত্তব-ভারতেও সন্ত ধর্মের উদ্তব হয় মুসলিম প্রভাবে | রামানন্দ, কবির, 
নানক, দাদু, একলবা রামদাস প্রমুখ কমবেশী মরমীয়াবাদই প্রচার করেছেন । 

ভারতে এসে এদেশী ধর্ম, আচার ও দর্শনেব প্রভাবে পড়োছিল মুসল- 
মানবা। রামণ্সীতা ও বাধাকষ্চের রূপকে বান্দা-আল্লহর তথা ভক্ত ও 
ভগবানের সম্পর্ক, ভক্তি, প্রেম, বিবহবোধ কিংব। মিলনাকাঙক্ষ। প্রকাশ 
কবেছেন মব্য-উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা | কবির এযাবী, বজব, দরিরা, 
কাবেম প্রমুখের গান তাব প্রমাণ। বাউলাদেশেও চৈতন্যোন্তর যুগে মুসল- 
মানব অধ্যাত্্র প্রেম ব। হৃদরাকৃতি প্রকাশ কবেছেন রাধাকৃষ্চ প্রতীকের 
মাধ্যমে | সৈবদ মততুজার ফাবসী গজলে রাবা-কৃষ্ণ নেই, আবার নূর 
কৃতুবে আলমেব বাঙরা পদ্যে রয়েছে রাধা-কৃঞ্চেন বূপক- এতেই বোঝা 
যায, অব্যাত্বজিভ্ঞাসা দেশী ভাষান্গ ব্ধপক অবহেলা কবেননি তাঁরা । দেশজ 
মুসলমানের পৃব-সংস্কাব বশে, চৈতন্োত্তর যুগে বেওবাজেব প্রভাবে এবং 
ভাবসাদৃশ্যবশত সুফীতন্ডেব বপক হিসেবে বাধাকৃ্ প্রতীক মুসলিম মবনীযাবা 
গ্রহণ কবেছেন। 

সুফীমতেব আংশিক সাদৃশ্য বযেছে বাধা-কৃঝ লীলান। তাই একেশুব- 
বাদী ও '্দবতারবাদে আস্থাহীন মুসলমান কবিগণেব কক্পনায সাধাবণত 
বাস, মৈথন, বস্্রহরণ, দান, সম্ভোগ, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি প্রশবব পাষনি। 

কেবল রূপানুরাগ, অনুবাগ, বংশী, 'অভিসাব, মিলন, বিরহ প্রভৃতিকে 
গ্রহণ কবেছেন তাবা জীবাত্বা-পবমান্বাৰ সম্পর্কস্চক ও ব্যগ্তক বলে। 
তাদেব রচনাব অন্বাগ, বিবহবোধ এবং জীবন জিন্তগসাই (আত্মবোধন) 
বিশেষকপে প্রকট । 

সৃষ্টিলীল। দেখে মৃষ্টাব কথা মনে পড়ে-_এটিই বপ | এ সৃষ্টিবৈচিত্র্য 
দেখে তষ্টাৰব সঙ্গে সম্পর্কবোধ জণ্]ে- এটিই অন্বাগ এবং তব প্রতি 
কর্তব্যবৃদ্ধি জাগে-এটিই বংশী, আব সাধনা 'আদিম্তবে পাওযা না- 
পাওযার সংশযবোধ থাকে -তাবই প্রতীক নৌকা । এব পবে ভাবপ্রবণ 
মনে উপ্ত হয আত্মসমপণ ব্যপ্তক সাধনাব আকাউক্ষা-এটিই অভিসাব। 
এর পব সাধনা এগিয়ে গেলে আসে অব্যাত্বস্বস্তি--ত।-ই মিলন। এবও 
পরে জাগে পবম আকাঙলশ-একাত্ হওযাব বাঞ্তা--এর নাম বাক।বিল্লাই 
-এ-ই বিবহ | 

বাউনা-পাক-ভাবতে সাধাবণত ইগলাম প্রচাৰ করেন সূফী দরবেশবাই। 
অধিকাংশ মুগলমান এদেশী জনগণেবই বংশধব | পারপুকুষেব ধর্ম, দর্শন ও 
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সংস্কার মুছে ফেলাও পুরোপুরি সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে । সূফী 
সাধকের কাছে দীক্ষিত মুসলমানেরা শরীয়তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
স্থাপনে সক্ষম হয়নি অশিক্ষার দরুন । কাজেই সুফীতত্বের সঙ্গে 
যেখানেই সাদৃশ্য সামঞ্জস্য দেখা গেছে, সেখানেই অংশ গ্রহণ করেছে 
মুসলমানেরা | বৌদ্ধ নাথপন্থ, সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনা, শাক্ততন্ত্র যোগ 
প্রভৃতি এভাবে করেছে তাদের আকৃষ্ট । এরূপে তারা খাড়া করেছে মিশু 
দর্ন| ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, “পীর, ফকির, দরবেশ, 
আউলিযা প্রভৃতিদের প্রচাব এবং কেরামতীব ফলে, যৃখ্যত বাদ্ধণদের প্রতি 
বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙালী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। 
-_বাঙ্গালাদেশে ইসলামের সৃফীমত বেশী প্রসাব লাভ করে। সুফীমতের 
ইসলামের সহিত বাঙ্গানাব সংস্কৃতির মূল সুরটুকূর তেমন বিরোধ নাই। 
সূফীমতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমা্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্তিক 
সাধনমাগের সঙ্গে একটা আপস কবিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল |" 
সুকীরা গুরুবাদী | শেখ, পীর কিংবা মুশাঁদই তাদের পথপ্রদশক। এতে 
বৌদ্ধমতবাদে প্রভাব লক্ষণীয়। ফানা ও বাকাবাদদী হোসেন বিন মনসুর 
হল্লাজ, বায়জিদ বিস্তামী কিংবা ইব্রাহিম আদহাম প্রভৃতি সুফীদের কেউ 
ছিলেন জোরাম্ট্রিয়ানের, কেউ জিনদিকের, কেউবা বৌদ্ধের বংশধর এবং 
জাতিতে ইরানী । ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পীর পূজা চালু হয় এভাবেই । 
হিন্দু গুরুবাদও বৌদ্ধ প্রভাবিত। 

ভারতে এসেই ভারতীয় যোগ, দেহতন্ত্র প্রভৃতির প্রভাবে পড়ে ছিলেন 
ইরানী সূফীরা | সুফী সাধনার সঙ্গে যোগ ও দেহতত্তের সমনৃয় সাধন কবেই 
তারা শুরু কবেন নতুন সূফী চর্যা। পাঁক-ভারতেব মুসলিমের অধাস্ত 
সাধনা যোগ-দেহতত্ু বিহীন নয় একাবণেই। অতএব সঙ্গীত, যোগ, 
রাধাকৃষ্তত্ব প্রভৃতিই রচনা করেছে বাঙালী মুসলমানের অব্যাত্ম তথা মরমীয়া 
সাধনার ভিত্তি । 


মুসলমানদেব বিশ্বাস, হযরত মুহন্মদ হযরত আলীকে তন্তু বা গুপ্ত 
জ্ঞান দিয়ে যান। হাসান, হোসেন, খাজ। কামিল বিন জয়দ ও হাসান 
বসোরী আলী থেকে প্রাপ্ত হন সে জ্ঞান। এই কিংবদশ্তীর কথা বাদ' দিলে 
হাসান বসোরী (খুঃ ৭২৮ পৃঃ), রাবিষা (মৃত ৭৫৩), ইব্রাহীম আদহাম 
(মৃূঃ ৭৭৭) আর হাশিম (মূঃ ৭৭৭), দাউদ তাই (মূঃ ৭৮১ ), মারুফ কাকা 
(যুঃ ৮১৫) প্রমুখই সূফী মতের আদি প্রবক্তা । 


১৮ 


পরবতী সূফী জুননুন মিসরী (খৃুঃ ৮৬০), শিবলী খোরাসানী (মুঃ 
৯৪৬), জ্নাইদ বাগদাদী (মৃূঃ ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সূফীমতকে 
লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন । 

“আল্লাহ আকাশ ও মত্যের আলো স্বরপ। আমরা তার (মানুষের ) 
ঘাড়ের শিবা থেকেও কাছে বযেছি ।' [কোরআন] এই প্রকার ইঙ্গিত থেকেই সূফী- 
মত এগিয়ে যায বিশ্ৃব্রক্গ বা সর্বেশুরবাদের তথা অদ্বৈতবাদের দিকে । 
যিকব ব৷ জপ করার নির্দেশ মিলেছে কোরআনের অপর এক আয়াতে 
“অতএব (আল্লাহকে) স্মবণ কর, কেননা-তুমি একজন স্মাবক মাত্র ।'? 
সৃষ্টি ও ম্রষ্টাৰ অদৃশ্যলীলা ও অস্তিত্ব বুঝবাব জন্যে বোধি তথা ইবফান 
কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন | এ প্রনোজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই 
স্ুকীদেব কবেছে বিশ্ববদ্ধবাদী বা সরববেশুববাদী | এই চিন্তা বা কল্পনার 
পরিণতিই হচেছ “হমহউস্ত'' (সবই আল্লাহ ) বা বিশুব্র্গতত্ব তথা 
“সবং খল্দং বহ্ষবাদ। এই হল “তোহিদ-ই-ওজদী তথা আল্লাহ সবত্র 
বিবাজমান'--ই অঙীকাবে আস্থা স্থপনেব ভিভ্তি। 

বাযজিদ, জনাইদ বাগদাদী, আবুন হোসেন ইবনে মনসুব হল্লাজ 
এবং আৰু সৈঘদ বিন আবুল খাযেব খোরসানী (মূঃ ১০৪৯ খ্রীঃ) প্রমুখ 
যুগেব অদ্বৈতবাদী সূফী | শবীযৎপন্থ বিবোধী এসব সূকীদের অনেককেই 
প্রাণ হাবাতে হব নতুন মত পোষণ "ও প্রচাবেব জন্যে । মনসুর হালা, 
শিহাবৃদ্দিন সোহরওযাপীঁ, ফজলুল্লাহ প্রমুখ শহীদ হন এভাবেই | 

ডব মুহস্মদ এনামুল হুক বলেন, “ভাবতে সূফী প্রভাব পড়িবাব পূর্ব হইতে 
সুফী মতবাদ ভাবতীয চিন্তাধাবায পরিপূর্ণ হইতে থাকে। খ্রীষ্তীব একাদশ 
শতাব্দীতেই ভাবতে সৃফীমত প্রবেশ কবে । তহপুৰ সূকীমতেও ভারতীয় 
দর্ঘন ও চিন্তধাবাব স্পষ্টচাপ দেখিতে পাই | তাব মতে ভারতীয় পুস্তকেৰ 
আববী কাবসী অনুবাদ, ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধভিক্ষব সান্ধ্য এবং আল-বিকনী 
অনুদিত পাতগ্রল যোগ আব কপিল সাংখ্যতত্বের সঙ্গে পবিচয়ই 
এ প্রভাবের মুখ্যকারণ। বাযজিদ বিস্তামীব ভারতীয ( সিন্ধুদেশীয) গুরু 
বু আলীর প্রভাবও এক্ষেত্রে সুবণীব। 

তিনি আবো বলেন, (বাউলা) দেশে সূফীমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয সহ্জিযা ও যোগসাবন প্রভৃতি পন্থা বঙ্গের পূফীযতকে 
অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে । কালক্রমে বঙ্গেই সূফী মতবাদের 
সহিত এ দেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সন্িলিত হইতে থাকে এবং 
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সূফী মতবাদ ও সাধন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির 
সঙ্গে একট আপস করিয়া লইতে থাকে । চিশতীয়াহ ও স্হরবদীযহ 
সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা ভারতে আগমন কবার পূব হইতেই অনেকখানি 
ভারতীয় ভাবাপনন হইয়া পড়িয়াছিল ; ভাবতে আগমনের পব এদেশীয় 
সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রেব সৃষ্টি হইল ।' 


তারতীয যোগন-্চ্য। ভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনাব যা কিছু মুসলিম সূফীনা 
গ্রহণ করলেন তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হস, তা অবশ 
কাধত নয়, নামত। কেননা, আববী-ফাবসী পবিভাষা গহণের মধ্োই 
সীমিত রইল এর ইসলামী রূপাযণ। যেমন নির্বাণ হল ফানা, কগুলিনী 
শক্তি হল নকশবন্দীযাদের লতিফা | হিন্দৃতন্তেব ষড়পদ্গ হর এঁদেব ঘড় 
লতিফা বা আলোককেন্দ্র। এদেবও অবলম্বন হল দেহচর্ধা ও দেহাস্থ 
আলোর উধ্বায়ণ। পবম আলে! বা মৌল আলোব দ্বারা সাধকের সর্ব শবীব 
হয়ে ওঠে আলোকমব-_এ হচ্ছে এক আলোকময অগ্বযসত্তা । এব সঙ্গে 


মিল খুঁজে পাওযা যায 'সামরস্য'-জাতি সহজাবস্থার, সচিচদানন্দ বা বোধি- 
চিত্তাবস্থার । 


ভারতিক প্রভাবে, যোগীব ন্যাব প্রাণাযাম ও জপেব রূপ নিল সূফীব 
খিকর। বহির্ভাবতিক বৌদ্ধ প্রভাবে ইবানে সমবখন্দে, বোখারায়, বলখে 
এ ভারতিক বৌদ্ধ হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধ গুকুবাদও (যোগতান্ত্রিক সাধকদেব 
অনু সৃতিবশে) অপবিহাধ হয়ে উঠল সূফী সাধনায় | সূফীমাব্রই তাই 
পীর-মুশীদ নিতর তথা গুকবাদী | গুকব আনুগত্যই সাধনার ও সিদ্ধিব 
একমাত্র পথ। এটিই কবর পুজাবও [ দরগাহ বৌদ্ধ ভিক্ষব 'স্তুপ' পূজাবই 
মতো হয়ে উঠল ] রূপ পেল পবিণামে। আল্লাহব নামের প্রাথমিক অনু- 
শীলন হিসাবে পীরে চেহাবা ধ্যান করা শুকু করেন সুফীরা । গুকতে 
বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য বোগ্য হব আল্লাহতে বিবীন 
হওয়ার সাধনাব | প্রথম অবস্থাব নাম 'ফানাফিশশেখ', দ্বিতীয স্তবের নাম 
'ফানাফিল্লাহ” । প্রথমটি রাবিতা (গুকু সংযোগ), দ্বিতীয়!টি 'মুরাকিবাহ' (আল্লা- 
হব ধ্যান)। এই 'মুবাকিবাহয় গৃহীত হযেছে যৌগিক পদ্ধতি। আসন, 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধি -এই চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া । 

পীরের খানকা৷ বা আখড়ায় সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নন), 
দশরা (আল্লাহ্‌র নাম কীর্তনের আসর), হাল (মূ্থা), সাকী, ইশক প্রতৃতি 
চিশতিয়া খান্দানের স্ফীঙ্গের সাধনায় অপরিহার্য হযে উঠেছে খাজা মঈন 
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উদ্দীন চিশতির আমল থেকেই । পরবর্তীকালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্পদায়েও 
গৃহীত হয় এই রীতি । গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় রয়েছে এরই অনুসৃতি। 


বৌদ্ধতন্ত্র ভিত্তি করেই হিন্দুতত্ত্রের উদ্ভব। আবার হিন্দ-বৌদ্ধতন্ত্রে 
প্রভাবে বাঙালী সূফীৰ বৌগিক কায়া সাধনের উদ্ভব। বাঙালী সুফীরা 
দুই কুল বঙ্ষাব প্রঘাসে দেহতন্্র ও সাধন চর্াব অসমন্িত মিলন ঘটিযেছেন। 
ফলে মোকাম, মঞ্জিল, হাল, সৃফীতন্ু প্রভৃতি নতুন তাৎপধ লাভ কবেছে 
তাদের চিন্তাব। বাঙপাদেশেব বাইবে কলন্দন ও কবীবই প্রথম সমনুব- 
কারী। তীাদেব শিষ্য উপশিষ্যেব হাতে বাওলারও বৌদ্ধ-হিন্দ প্রভাবিত 
অধ্যাত্ সাধনা শুক হন। এ প্রভাবেব কবেকটি দৃষ্টান্ত দিচিচ | 

ক. বৌদ্ধ চর্তৃকাবেব আদলে তন লতিক, তন কসিফ, তন ফানি 
এবং তন বকাউ কল্িত। 

খ. আবার চাব 'দীল'ও পরিকল্লিত হবেছে: দীল আম্ববী (বক্ষেব 
দক্ষিণাংশে), দীল সন্ববী (োক্ষব বামাংশে) দীল মুজাওযাবী (মস্তকে), 
দীল নিলুফাকী (উদর ও উকুব সব্বিস্থলে)। এটিও বৌদ্ধ চার তন্তেব আক্মতত্ব, 
মন্ত্রতত্ত্, দেবতাতন্ত ও জ্ঞানতন্তেব অনুকৃতি। 

আবার হাবিস, মাবিস, মুকিম ও মুসাফিব_-এই চাব কুহও হযেছে 
কল্পিত। ( তালিবনামা ) 

গ.. ছিন্দ্ব ঘটচক্র এবং ঘড়পদ্যও স্বীকৃত। বিশেষ কবে মূলাধার 
মণিপুব, অনাহত ও আভ্ঞাচক্রেব বহুল প্রযোগ সর্বত্র সুলভ। 

ঘ. কগডাননী ও পবশিব শক্তিকে এবা অভিহিত কবেছেন জ্যোতি 
(লতিফ) নামে । 

উ, আবার ষড়পদ্গেব আচলে ঘড় 'লতিফা'ও কল্পনা কবা হযেছে £ 
কলব (হৃদয, রুহ, আত্মা), সিব্‌ (গুপ্তহৃদয), খাগি (গুপ্তআত্বা), কসফ 
(বিবেকী আত্মা) ও নসফ (দৃষ্প্রবৃত্তি)। এগুলো বিশেষ কবে নকশবন্দীবা 
খান্দানের পরিকল্পিত । 

রুহও চাব প্রকাব-ক, নাতকি, খ. সামি, গ,. জিসিমি ও ঘ. নাসি। 
(মির্ামা) 

চ. ইড়া (গঙ্গা), পিঙ্গলা (যমুনা) ও জুষর্া (সরম্বতী) নাড়ী এবং 
প্রাণ-অপান-বায়ুর (দমের) নিয়ন্ত্রণ ও উল্টাসাধনা এদের লক্ষ্য। 


১৯৯১ 


ছ,* চক্রের অধিষ্ঠাব্রী বৌদ্ধদেবতা লোচনা, মাষকী, পাণ্ুরা, তারার 
মতো কিংবা হিন্দুতত্বের চক্রদেবতা ব্রহ্মা-ডাকিনী, মহাবিষ্ণ-রাকিনী, রুদ্র- 
লাকিনী, ঈশ-কাকিনী প্রভৃতির মতো চতুগ্বারের জন্যে জিবাইল, মিকাইল, 
ইসাফিল ও আজরাইল, এই চার ফিরিস্তা প্রহরীরূপে কল্পিত। 

জ. হিন্দুর মন্ত্রতম্ত্। সঙ্গীতাদি প্রান সব শাক ও তত্ব যেমন শিব- 
প্রোক্ত বলে বণিত, তেমনি মুসলমানদেব কাছে রসূলের পরেই আলির 
স্থান এবং সব ইসলামী গৃহ্যতত্ুই আলিপ্রোক্ত। 

ঝ. শবীযত্নাসূত, তবিকত-মলকৃত, হকিকত-জবরুত, মারফত- 
লাহুত ও হাহুত প্রভৃতি নাম রক্ষিত হবেছে বটে, কিন্তু তন্ত্র 'ও তাৎ্পর্ষের 
পরিবতন ঘটেছে। 


ঞ. অদ্বৈততত্ব তথা সবেশ্বববাদ সবব্রই স্বীকৃত। এবং বাকাবিল্লাহ্‌ 
লক্ষ্যে সাবনাও দুলক্ষ্য নয। 'হমহ্‌ উস্ত: (সবই আল্লাহ) বিশ্বাসে এবং 
হাহুত (পবমাত্বার সঙ্গে একাত্র অবস্থা) লক্ষ্যে সাধনা বৌদ্ধ নিবাণবাদ 
এবং বৈদান্তিক অদ্থৈতবাদের প্রত্যক্ষ অনুকৃতি লক্ষণীয | 

ট. আসশ, ন্যাস, প্রাণাযাম, জপ প্রভৃতিও হযেছে সূফীদেব যিকরের 

অপবিহাধ অঙ্গ | বেচক, পুবক ও কনম্তক সুফীদেব দম নিবন্ত্রণ চধার 
অঙ্গ। 
ঠ. 'পীরবাদ' চালু হবেছিল বৌদ্ধ গুকুবাদেব প্রভাবেই | বৌদ্ধ-হিন্দু 
প্রভাবে সূফী সাধনায পীরের উপব অপবিমের গুকুহ আবোপ করা হয। 
ফলে অধ্যাতুঁ সাধনা মাত্রই গুক নিভন | গুলুব আন্গত্যই সাধনায় সিদ্ধি 
একমাত্র পথ । 

ড. প্রবত, সাধক ও সিদ্ধিন অনুকবণেই সম্ভবত বাবিতা (গুরু 
সংযোগ), মুবাকিবাহ্‌ (আল্লাহব ধ্যান ) তথা 'ফানাফিশশেখ' ও “ফানা 
ফিল্লাহ' পরিকলিত। 

ঢ. আল্লাহকে বৌদ্ধ 'শন্য-এব সঙ্গে অভিন্ন কেও ভেবেছেন 
কোন কোন সুফী সম্প্রদায় : 

দেখিতে না৷ পারি যারে তাবে বলি শন্য 

তাহারে চিস্তিলে দেখি পুকুম হএ ধন্য। 
নাম শন্য কাম শূন্য শন্যে বার স্থিতি 
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি । 


১৯৭, 


শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্গভ্ঞান 
যথাতে পরম হংস তথা মোগধ্যান | [জ্ঞানপ্রদীপ] 
ণ. পরকীয়া প্রেম লাধনা তথা বামাচারী বোগসাধনাও কারো কারো 
স্বীকৃতি পেয়েছে £ 
স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস 
পরকীয়ার সঙ্ষে যোগ্য প্রেমেব মানস। [জ্ঞান সাগর] 
তি. ধর্ম থেকেই যে সৃষ্টি পন্তন তা জব বাঙালী সৃফীই মেনে নিয়ে" 
চেন। 
তুকীঁ বজযেব পবে ভাবতিক সৃকীমতেবও অশ্যতম ভিত্তি হবে 
উঠে এই হযোগ। ফলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সমাজে যোগ সামান্য 
আচারিক পাথক) নিয়ে সমভাবে গুকত্ব পেতে থাকে । এক কথার অধ্যা্ 
সাধনাব তখা মরমীবাবাদেব ভিন্তিই হল যোগ পদ্ধতি । বৌদ্ধ চিদ্ধা, 
সহজিযা, বৈষ্ঞণ সহাউয়া, নাথপন্থী, হিন্দু শৈব, শান্ত, মুসলিন সুফী ও হিন্দৃ- 
মুসলিম বাউলদেব মধ্যে আজৌ তা অবিচল । বালা চর্যাপদে, শীকৃষ 
কীতনে, নাথ-গীতিকায় গোর্থ সংহিতাব, নোগীকাচে, চৈতন্যচরিতে, মাধব ও 
নুকন্দরামেব চণ্তীমক্ষলে, সহদেব ও লক্ষণে অনিল পুবাণে, বিপ্রদাসের মনসা 
মঙ্গলে, গোবিন্দদাশেব কালিকা মঙ্গলে, দ্বিজ শক্রঘোর স্ববপ বর্ণনে, আব 
যোগচিস্তামণি, বাউল গান প্রভৃতি গ্রহ্থে হ বচনাব যোগ আব যোগীব 
কথা পাই। 
মুসলমান লেপকদে্ক মব্যে শেপ কনজক্াহ, সৈবদ সুলতান, হাজী 
মুহম্মদ, আলাউল, শেধ জাহিদ, শের এদব্‌, আাবদল হাকিম, শেখ চাদ 
যোগ কলন্দবেব অজ্ঞাত দেখক, 'ভালিবক্ষা, শুকুৰ মছিমুদ বমজানআলী, 


শি রণ 


বছিমুদ্দিন মুনশী প্রভতিকে যোগপদ্ধতিন মহিম। কীতনে মুখব দেখি। 


আজ অবধি আমবা প্রাম বিশটি সূকীশ্স্ত্র গ্রচ্ছেব সন্ধান পেবেছি। যথা 
কনজল্লাহব “গোবক্ষ বিজন", অদ্ঞাতনাম খকেন “বোগকলন্দব , মীব সৈবদ 
সুলতানেব 'জ্ঞানপ্রদীপ', জ্ঞান চৌতির্শ।', হাজী মুহন্নদেক 'নৃবভামাল , মীবৰ 
মুহম্মদ সফীব “নুবনামা ', শেখচান্দে 'হরগৌবীসদ্বাদ' ও “তালিবনামা , আবদুল 
হাকিমেব “চাবি মোকাম ভেদ? ও 'সিহাবুদ্দীন পীবনাম।', আলি রজাব “আগম- 
জ্ঞানসাগর', বালক ককিরেব "জ্ঞান চৌতিশা', নেয়াজেব 'যোগকলন্দব, 
মোহসেন আলির “মোকাম-মঞ্জিলের কথা", শেখ মনসূবেব “সিনামা , শেখ 


১৯৩ 


জাহিদের “আদ্যপবিচয়', শেখ জেবুর 'আগম", রমজান আলির “আদ্যব্যক্ত”, 
রহিমুল্লাহ্র “তনতেলাওত' ও সিহাজল্লার "যুহগীকাচ;। 


শৃনাযতত্ত্‌ 


দেখিতে না পারি যাবে তারে বুলি শুন্য 
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুকষঘ হএ ধন্য। ইত্যাদি 


এর সঙ্গে শেখ চান্দের তালিবনামা, আলিরজাব জ্ঞানসাগব ও ফযজল্লাহ্‌র 
গোরক্ষ বিজযের শন্যতন্তর তুলনীয | 


দেহের 


যোগতত্তু 


প্রতীকী পবিচয় : 


শবীরের মব্যে জান চাবি চন্দ্র হএ 
আদি নিজ গরল উনুতি নিশ্চএ | 
শরীরের মধ্যেত অপূর্ব তিন পরী 
শ্ীহাট, কামরূপ আব কনক পূরী। 
হদেত কনকপুরী গ্রীবাএ যে বৈগে 
কামরূপ গর্ভে তালুত শ্বীহাট প্রকাশে । 
অজুদের চক্রের মধ্যে খতুব উদএ 
স্বাধিষ্ঠান চক্রেব মব্যে বাবিত নিশ্চএ। 
অনাহত চক্রেত শব বৈসএ 

বিশুদ্ধ চক্রেত সে শিবি প্রকাশএ। 
মণিপুর চক্রেত হেমন্ত ধত বৈসে 
আজ্ঞা চক্রেত জান বসন্ত প্রকাশে | 


সহজে শবীর মধ্যে আঙ্গুল চৌরাশী | 

চৌবাশী আঙ্গল হেন সর্বলোকে ঘোষি |... 

[ স্ব স্ব আউুলের মাপে দেহ ৮৪ আঙুল পরিমিত ] 
উক্ হোস্তে শীহাট হএ অষ্টম আঙ্গল 

চক্ষ হোস্তে ভূর মধ্য অধ আঙ্গুল 

এহি স্থানে জানিও যোগের আদি মূল। 
নাতি স্থানের অগ্ি যদি সকল হেতু হএ 

তালু মূলে দিবা রাত্রি নীর বিন্দু বহে। 


১৯৪ 


মহামজা। : 


তালুমূলে ধেয়াইব পুণসম ইন্দু 
নাসিকাত ধেয়াইব দেখিয়া প্রাণ বন্ধু। 


এখান কহিব শুন মুদ্রা বিবরণ 
প্রথম কহিএ শন মুদ্রা খেচবী 
সব-সিছ্ধি হএ বে রোগ পবিহবি | 
সাপে শ্বাইলে তবে তে নাহি বাহে 
নিদ্রাতে না টলে বিন্দ কামিলী পাশএ 
তালুনুলে সুষুশ্াব পাপের সন্ধান 

ভিহব! তুলি দিব সেই বন্ধেব স্থান। 

তুনি দিলে ভিহাাএ অমৃত লাঁছ পাএ 
অমৃত পাকে “বে অক্তব হর কাশ্র। 


শ্্ 


৭ 


প্রথম বুক 'পবে চিবুক পড়িব 
ওহ।দ্রাবে বামপদে দড় কবি দিব। 
দল্সিণ পাও তুলি দুই হাতেত ববিব 
পিগলাএ পুবি বাউ কোষেত ভবিব। 
বখাশক্তি কৃম্তকেত পিক্গলে রেচিব 
কম্তকে পি্লাএ সমান কবিব। 

ইঙ্গলা পিঙগলা বদি সমনলুবষ হএ 

তবে সেই মুদ্রা যেন এভিতে জবাএ । 
ঘর্ট ঘটে ব্যাপিত আছুএ নৈবাকাব 1.*, 
জলকুণও্ কৃন্ডতজল একহি মিলন |... 
নিম্নল উঝল সেই শুদ্ধ সুধাকব 
নিশ্চয সে কপ বৈসে সভান অন্তব। 
"শউ জল জল ঢেউ নাহ ভিননকাব 
তেলঞএ বাবিত যেন বেসে হতাশন 
তনু মধ্যে তেনমতে আছে নিব্জন। 
তনু মধ্যে সহস্রদূলেত টসে নিত 
তার দীশ্তি পড়এ যে শবীব বিদিত। 
থাবব জঙ্গম যথ বৈসে সবচাম 
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থির হই রহিয়াছে ভিন্ন মাত্র নাম। 
দিশি নিশি রবি শশী নাহি স্থান স্থিত... 
দিশিনিশি আপেত আপনা লক্ষণ... 
পাইয়া পরম প্রিয়া প্রভু নিরঞ্জন 
প্রেম রসে মগ হই কবে শিবীক্ষণ। 
হরগৌবী সন্বাদ ও তালিবনামা স্মবণীব | 
বিন্দুবিন্দু নাদ বিন্দু নহে ভিন্না ভিন। 
শুক্রই বঞ্গ কৃষ্ণ, হেবন্ত্র প্রভৃতি তত্ত্ব প্রতিধ্ধনি বযেছে এই চরণে | 
গুক: ভজহ গুকুব পদ বুঝি আপনাব 
ভ্রম ভাঙ্গি যেই কহে সেই গুকসার। 


অদ্বৈতসিদ্ধি ' 
মিনাও জীবেতে জীব তেজি আপনাব । 
জগত জীবন বুহ্ধা মহাশিব কব 
যত্ব করি রহিয়াছে সবাব অন্তব। 
রবিব কিবণ কিবা কহিবাবে নারি 
ববি হোস্তে ভিন্ন তানে বুলিতে না পাবি। 
লখন অলখ লখ লই তাব নাম 
লীন হই এবত্রে আছিএ সবঠাম। 
বাউত কবহ নব আয়ুব উদেশ। 
সহগাব £ 
সহগদলে গুরু শতদলে শিখি 
ঘট চক্র ভেদিবা তাতে কবহ উদ্দেশ । 
সহস্ম দলত বহি দেখি সবমব | 
স্ধন দৃষ্টেত বেন চন্দ্রের উদ্য। 


শডতি নাস। দিঠে জান শিঘ্য হেরে তিন 
শ্তি বিন্দু ইচ্ছা কার্য গুকর অবধীন। 


সম্পূণ আছএ বাবি নাভিকণও পাইযা 
সবএ নাসিকা নালে সরএ দধিযা । 
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শিব-শক্জি £ 

শিব-শক্তি দোহ এক ভিন্ন মাত্র নাম 

শিব ধরিতে শক্তির লিজেত বিশ্বাম | 
ক্ষেমা 2. (সংযম): 

ক্ষেম। হোন্তে বিক জান নাহি পৃথিবীত 

ক্ষেম। তপ জপ হেলে আত্ব হিতহিত। 
জীবে ব্রহ্ম: 

হীনজন দেখিবা না কব হীন জ্ঞান 

নত আছিএ জান পুকষপুরাণ। 
এই তন্তু, এই আচাব, এহেন পর্মই বাঙলার প্রাচীনতম বর্স, আচাব ও 

দন | আমাদেব বাউলেরা বাঙলা এই প্রাচীনতম তন্ত্র ধর্রেবই ধাবক 
এবং বাহক । 


অএর রহস্য. 


চন্্র-সূর্ব কামবিন্দু শবীব মাঝার 
অনাহত পুরুষ পবাণপুবে বাস। 





অষ্টবন্ল তালি দিবা বহুত আনন্দে। 
অনাহত শব্দ উঠে অষ্টু কলে সাজে 
অগ্রগণ কবি মুখ্য মধ্যে মধ্যে বাজে। 
শন্যমন কবতাব শূন্যে বান্ধা ঘব 

শুন্য উঠে শব্দ মিশে শূন্যে ভিতব। 
শূন্যে আযু শুন্যে বাযু শুন্যে মোর মন 
আকল ফিকিন আব শুন্যের ত্রিভুবন। 
শানে দম শৃন্যে ধোম শূন্যে মোর বান্দা 
শুন্যে জীউ শূন্যে পিউ শূন্যে সব জিন্দা। 


কবি বলেন, সাধনার ছ্বাবা “কায সিদ্ধি হেলে তবে তবিব যে ভবে ।”' ] 


] 
[ন্যত 


বু এ 


সংসাবে ফকির শুন্য শুন্যবপে শুন্য নাম 
শন্য হস্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্বকাম। 
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নাম শুন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি 

যে শন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি। 

শন্যেত পরম হংস শন্যে বশজ্ঞান 

যথাতে পরম হংস তথা যোগ ব্যান। 

যে জানে হংসের তত্ব সেই সার যোগী 

সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শন্য ভোগী। 

সিদ্ধা এক শূন্য এক এই গে যুগল 

যে সবে এই তত্ব পালে গে তনু নির্বল। [ আলিবজা | 
উল্টা সাধনা ৪ 

পিরীতি উলটা রীতি না বুঝে চতুরে 

যেনা চিনে উল্টা সে না জীযে সংসারে। | এ ] 

সমুখ বিমুখ হএ বিমুখ সযুখ 

পূলটা ণিয়মে সব জগত সং্তবাগ। 
কবির মতে 

প্রভুর গোপনতন্ত্র আছিন গোপনে 

সেই রত্ব মোহাম্দ জানাএ আলি স্থানে। 

সে রত্ব প্রভাবে হেল যোগিগণ সব 


এবং শন্য সুক্ষ তনু হএ রূপ শ.ন্যকাব 
বপের সাগরে সিদ্ধি যথ বনিজাব | 
শুন্য সিন্ধু হস্তে ব্যক্ত রূপের সাগর 

দেহে আছে ঘট পদ ঘষ্ঠ চক্র ষষ্ঠ খত গতি 
যথা চক্র তথা পদ্য খতুব বসতি । 
মণি ব্রক্গা মূলাধার চক্র অনাহত 
আজ্ঞ। স্বাধিষ্ঠান এই চক্র ধুলি থত। 
শীগোলার হাটে তথা সত্যানন্দ রাজার 
পরম সুন্দরী রামা নিত্য দেব পশার। 
সবভূত হতে ভিন্ন নহে নিরঞ্জন । 
নিরঞ্ন নর নহে নর সমতুল 
প্রভু হস্তে বিচ্ছেদ না হএ নব-কূল। 

কেবল কায়া সঙ্গে জীবাত্তম৷ সতত মিশিতি 
পরমাত্তম। মন সঙ্গে থাকে প্রতিনিত। 
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“আব কাযা হএ কামিনী পুরু হএ মন 
মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন 
অনাহত শব্দ কহে যে বনির নাম 
সে ধ্বনির তন্তু হস্তে সিদ্ধি মনস্কাম । 
সে ভছঙ্কার মূলেত পরম তত্বসার 
তাৰ পবে যোগসিদ্ধি পশ্ছ নাহি 'আব। 
সাধন তু 
শব্দ স্থিব হএ যদি স্থিব হএ মন 
মন স্থিব হস্তে অতি স্থিব হএ তন্‌। 
তন স্থিব হস্তে হএ কাযান সাবন। 
পনলকীবাসাবন 
স্বকীয়াব সঙ্গে নহে অতি প্রেমবস 
পবকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমেব মানস। 
যোগাই হচেছ 
একমাত্র সাধন ও সিদ্ধি পন্থ। তাই-__ 
যাগ বিন্‌ পুণ্য বলে স্বর্গ যদি পাএ। 
দেখা না করিব তার সঙ্গে বিবাতা এ । 
আব লাহুত মোকাম কিছু পাইলেক ববে 


বাক্যসিদ্ধি কেবামত হএ তাৰ তব । 


ছ্বৈত-অদ্বৈত তত্ব 2 


জাত সিফত ছিল গোপত ভাগ্ডাব 
জাত হোস্তে সিফত হইল পব্চার । 
বীজ হোস্তে বৃক্ষ যেন হইল জাছিব। 
জাত সিফতে সেই নব অনুপাম 

নব তআোহাম্মপণ তান বাধিলেক নাম। 
আপনার দোস্ত হেন তাহারে বুলিল৷। 
সেই নূব হোস্তে আল্লা সকল সৃজিলা । 
এক হোস্তে হৈল দূই দূই হোন্তে সকল 
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মূলত সৃষ্টি ও সৃষ্টা অভিন্ন : 


কিন্ত, 


এবং, 


বীজ হোস্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোস্তে ফল। 
ফল বৃক্ষ বীজ-_ এই তিন নাম হএ 

একে হএ তিন জান তিনে এক হএ 

বীজ বৃক্ষ ফল হোস্তে কেহো ভিন্ন নহে। 


তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যাএ। 
তেন মত জানিঅ যে আল্লা আর বান্দা 
আল্লা হোস্তে বান্দা সব হইয়াছে পয়দা | 
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কায় 

তেন রূপে জানিঅ যে বান্দা আর খোদায় | 
দরিয়ার পানি যেন গৌবসে উথলে 
গৌরসে দরিয়া কেহ কভু নাহি বোলে। 
সিন্ধু ঢেউ সিন্ধু হোস্তে কেহ ভিন্ন নহে 
সেই সিম্কু উথলিলে গৌব নাম হএ। 
তেনরূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ 
আল্লা হোন্তে বান্দা সব কেহ ভিন্ন নহে। 
বান্দ৷ হীন নামমাত্র আপনে সকল 
গৌর হেন নামমাত্র হএ সব জল। 


তুক্দি আদি নামমাত্র সকল সেই সে 
নানারপে করে কেলি নানান যে বেশে। 
ব্যক্ত অব্যক্ত আপে ব্যাপিত সবগাম 
বাসনা করিয়া মাত্র রাখিয়াছে নাম। 


জলস্থল অন্তরীক্ষে যথখ চলাচল 
আপনে করস্তি খেলা সৃজিযা সকল। 
পৃষ্পের মধ্যেত গন্ধ গন্ধেত স্ববপ 
বেকত গোপত বেশ গোপত স্বরূপ । 


যদি 'আল্লা হোস্তে বান্দা জান কভু ভিন্ন নহে ।' তবে কেন বান্দার পড়নে 
সে আল্লারে না পীড়এ1,-এ প্রশ্ের উত্তরে কবি বলেন £ 
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ঢেউ আর সাগর একই পানি হএ 


কিন্ত, তেউ মৈলে কভু সাগর না মরএ। 
তেনমত জানিঅ০ বান্দা আর খোদাএ ৷ 
কিবা, গাঁছ আর ফল যেন হএ এক কায 


তথাপি ফলের দৃঃখে গাছ দুঃখী নহে। 

তেন বূপে জানিঅ বান্দা আব খোদাএ 

বান্দার দূঃখেত কভু খোদা দূঃখী নহে । 

বান্দার আজারে কভু খোদা লা পীড়এ 

বান্দার মরণে কভু খোদা না মরএ। 
খোদা আর বান্দা অভিন্ন হয়েও ভিন । 


তাই, আছিল আছিব তে বে আছে সবক্ষণ 
জন্ম মৃতু) নাহি তান আওনা গমন । 


সমাজ ও সংস্কৃতির বূপ--১৩ 
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চ. সঙ্গীতশাক্ 
মধ্যযুগের রাগ-তালনাম! (ম-সম্পাদিত ও প্রকাশিত) 
বিভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্কারের রচনার সংকলন গ্রপ্থ (১৭--১৯ শতক) 


মধ্যযুগে রাজ।-বাদশাহ, সূলতান-সুবাদার, শ্াসক-সামস্তের প্রতিপোষণে 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সঙ্গীতে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। |কম্ত বাঙলায় 
দেশী রাজ।-বাদশাহর কতকটা অভাবে এবং বিশেষ করে সংস্কৃতি, এশূর্ষ 
ও শ্বাসনকেন্দ্র উত্তর-ভারতের প্রবল প্রভাবে দেশী-সঙ্গীতের কদর করবার 
লোক ছিল না এদেশে। তাই বাঙলা দেশে দেশীসঙ্গীত ছিল অবহেলিত। 
তবু অগণিত গণমানবৰ একেবাবেই বঞ্চিত ছিল না। দেশী ভাষায় গান 
বেঁধে সর আবোপ করে বিভিন্ন বাগ-বাগিণীর সাধনা করেছিল তারা | 
তারই সাক্ষ্য রেখে গেছেন দেশী সঙ্গীতবিদূর৷ তাদের রচিত রাগ-তাল 
ও গানের মাধ্যযে। বোল-সতেরো-আঠারো-উনিশ শতকে কবজুল্াহ, 
আলাউল, দানিশকাজী, আলিরজ।, বখশ আলি, তাহির মাহমুদ, ফিল 
নাসির মূহন্রদ, চম্পাগাজী, চামার, সাগর আলি, মুজাফফব, ছিজ 
রঘনাথ, দ্বিজ রামতনূ, দ্বিজ ভবানন্দ প্রমুখঅনেকেই বাগ-তালেব ব্যাখ্যা 
গ্রন্থ রচন৷ করে গেছেন। 


মধ্যযুগের রাগ-তালনামা 

মধ্যযুগে গোটা পাক-ভারতব্যাপী যখন সঙ্গীতচচার বান ডেকেছে 
তখন বাঙলার অবস্থা কী? বাঙউলাদেশের কোন অবদানের কথাতো শুনতে 
পাইনে। একমাত্র 'লালাবঙালী' ছাড় কোন বাঙালীর নামও মেলে 
না। এর নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। আমাদের অনুমিত কারণগুলো 
এই £ এক, ফারসীর পরেই উত্তর-ভারতীয় ভাষাই দরবারী মর্ধাদা ও 
[10202 5121008 হবার সুযোগ পেয়েছে। সেজন্যে সে-ভাঘাতেই সর্গীতকলার 
অনুশীলন হয়েছে । সে ভাষায় অনধিকারী প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঙালীর 
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পক্ষে যান-বাহন বিরল সে-যুগে নতুন সঙ্গীতকল। আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি। 
দুই, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সঙ্গীতের অনুশীলন ও উৎকর্ষের মূলে 
রয়েছে বিভিন্ন দরবারের প্রতি পোষণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাওলাদেশে 
বাঙংলী বাদশাহ ছিল না কখনো, কাজেই বাউুলা-ভাষায় সঙ্গীত সাধনার 
অনুকল পরিবেশ কখনো গৌড়-সুলতানের দ'রবারে সৃষ্ট হয়নি। এবং 
সংমন্তদের অধিকাংখুও ছিল অবাঙালী। তিন, বাঙউল৷ ভাষা লেখ্য ও 
সাহিত্যের ভাষা হিসেকে বিকশিত হবার মুখেই বৈষ্ব ধশ্নান্দোলন শুরু 
হয। ফলে তাঁদের সাধন ভজন ও কীতনের জন্যে বিশেষ ধরনের গান 
বচিত হতে থাকে । সেস্মোভে অবৈষ্ণবও গা" ভাসিবে দিতে বাধ্য হয। 
নইলে গানেব দেশ বাঙলা কালোযাত জন্মাবে না কেন! তবু যে- 
দেশেব লোকের ঘটে ঘটে সতেজ প্রাণ এবং গোলবি গোলাব ধান না 
থাকলেও গলায় গলায় গান ররেছে, যে দেশে মহজিবা, কীতন, বাউল 
ভাটিবালি, গন্ভীবা, ঝমুব প্রভৃতি সঙ্গীতেৰ প্রাবন বনে গেছে, সে-দেশে 
কেন যে উচচাঙ্গের সঙ্গীত, বড় বড় কালোবাত, সঙ্গীতশান্বকাব এবং 
বাগ, ভাল ও বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবকেব আবির্ভাব ঘটেনি, তা ভেবে আশ্চর্ 
হতে হয। 


তাই বলে বাঙালী সঙ্গীতবিমুখ ছিল না।  দেশী-বাদশাহ-বিহীন ও 
সামম্তবিবল হযেও তারা সাধ্যমত এ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাক্ষব বেখে গেছে। 
বাঙ্লাব হিন্দগণ সংস্কৃতি সংগীতশাস্্র গ্রন্থ রচনা কবেছেন, বাঙলায়ও 
কিছু কিছু করেছেন। মুসলমানেরা এ বিষবে সংস্কৃতি ও ফারসীতে কোন 
গ্রন্থ রচনা কষেছিলেন কি না, সে সন্ধান কেউ কবেন নি। কিন্ধ তীবা 
সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে বাঙলা বনু রাগ-তালেব গ্রন্থ বচন কবেছেন। 
তবে মধ্যযুগে যে নতুন জিভ্ঞাসা, ওৎসুক্য ও বস-তৃষ্ণা উত্তব-ভারতে 
সূরেব অশ্বেষাব বসিকগণকে আকুল ও একাগ্র-সাধনায নিমগ্ু করে 
ছিল, সে রেনের্সাস বাঙালীব হৃদযকে উদ্বেল কবেনি। বাঙালীব প্রাণের 
এশর্ধ তখন বৈঝুব ও সুফী আন্দোলনের মাধ্যমে ভাগবত উৎকণ্ঠার 
নিবৃত্তি সাধনে তৎপব ছিল এবং সেভাবেই ব্যয হযেছে। এগচ্চাড়া উপায়ও 
ছিল না। পাথিব সম্পদে বঞ্চিত হয়ে, অপাথিব ধনে ধনী হওয়ার বানস 
প্রয়াস না করলে চলতো না, জীবনেতো একটা অবলম্বন চাই। কাজেই 
আমাদের সংগীতকলা নতুনের স্পর্শ বিশেষ পাবনি, প্রায় গতান্গতিক 
ধারাতেই চলছিল । তারই প্রমাণ ছড়িযে রয়েছে বাগ-তালেব নানা গ্রন্থে । 
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তবু সু উদয় হলে যেমন তার রশি ছিদ্র পথেও প্রবেশ করে, তেমনি 
আমাদের সঙ্গীত কলায়ও সৃষ্টির অঙ্কর মাঝে-মধ্যে দেখা গেছে। তার প্রমাণ 
পাটিছ কিছু কিছু খিশব রাগ-রাগিণীতে, যা ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণীর অতিরিক্ত 
যেমন, ধানসী-বেগরা, ধানসী-দীপিকা, ধানসী-কেদার, ধানসী -দ্রোপদী, 
তিবরিয়া-ধানসী, দিগর-ধানসী, ধানসী-বেরুণী, মালসী বেরুণী, দিগর- 
মালসী, দিগর-রামসিয়া, দিগর-আশাবরী, বেরুণী-সিন্দুরা, গৌড়সিন্দুরা, 
দিগর-গৌড়সিন্দুরা, করুণা ভাটিয়াল, নাগোধা-ভাটিয়াল, আক্মারী-ভাটিয়াল, 
রাগজালালী, দেওগিরি রাগ, কল্যাণ-জালালী, ভুড়ি গুঞ্জরী-কেদার, কামোদ 
ভাটিয়াল, পর কামোদ, রাগ পরছ, কছ-কৃপালি, পঞ্চম সিন্দুরা, ভুড়িপরহ, 
তুড়ি কেদার, তুড়ি গুঞুরী কেদার, তুডি-গোড়ী আসোয়ারী, রাগ সারাঈ, 
সহ সারাঈ, সূহি সিন্দুরা, সৃহি বেলোয়ার, বেউরপূরী ভাটিয়াল, ভাকৃক। 
কামড়, ভাটিয়াল বৈরাগী, নট-গান্ধার, শ্বীগান্ধার, গান্ধার পঞ্চম ইত্যাদি 
আরো কয়েকটি । 


সূফী সম্প্রদায়ের ।মাধ্যমেই মুসলিম সমাজে সংগীতকলার চা প্রতিষ্ঠা 
পায়, আর সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্ই তীদের আদশ ছিল। সংস্কৃত সংগীত- 
শাস্ত্রে সংগীতের পৌরাণিক উদ্ভব কাহিনী বণিত রয়েছে। সংগীতও 
শিবপ্রোন্ত | তাঁর কাছ থেকে বৃঙ্ধা-নারদ-ইন্দ্রসভা, সঞ্জাপাখী, বানর প্রভৃতি 
হয়ে মত্য-মানুষের কাছে এসেছে নারদ, ব্যাস, কর্ণ, মতঙ্গ, সোমেশুর, কল্লিনাথ, 
ভরত, দণ্ডিন প্রমুখ খধি-রসিকের আগ্রহে ও অনুশশীলনে। এ'দেরকে জড়িযে 
সঙ্গীত-কলার উত্তব সধ্বন্ধে বিচিত্র সব কাহিনী গড়ে উঠেছে । মুসলমান 
সংগীত তান্তিকবগ” এই কথা-অবণ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন তো বটেই, 
তাতে আবার জাত্যভিমানের অপবৃদ্ধি বশে সঙ্গীতকলার ইসলামী উত্তব 
কল্পনা করতে যেয়ে, এক হাস্যকর খিচুড়ি-তত্তু সৃষ্টি করেছেন। যেমন 
আলী বজা বলেন £ 
(শঙ্কর) গ্োপ্ত ব্যক্ত মহামন্ত্র রসুলের হোতে। 

চারিবেদ চৌদ। শাস্ত্র করিলা জগতে ॥ 


বহু বহুকাল সেই আছিল গোপেত। 
ভাবিনী ভাবক হই শঙ্কর সাক্ষাতে | 


তারপর, শঙ্কর প্রণমি নবী মত্যেতে আসিল। 
বেকত সকল কথা সভাত কহিল ॥ 
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-কিস্ত একদিন আলীর অনুরোধে নবী গুপ্ততন্ত্র ও মন্ত্র আলীকে নাদিয়ে 
পারলেন না। আলী সে মহামস্ত্রের তেজ সহ্য করতে না পেরে নকীর 
পরামশে গভীর অরণ্যে মন্ত্র রেখে এলেন। 


এদিকে মন্ব শনি কম্পি গিরি বহে জলবার | 


মহাজলাকার হেল জঙ্গল ভিতবে 
সে ভল খাইস বথ বনের বানবে। 
জলপানে হনুমানে মহামন্ত হইয়া 
লক্ষিবারে লাগিলেন্ত বৃহ্ষেত উঠিয়া । 
লাকাইতে বৃক্ষাঘাতে বথ হনুমান 
উদব ছ্িড়িবা কথ তেজিল পরাণ । 


কিন্ত 'গ্রাছে গাছে বানবেব রগ" (শিবা, নাড়ী) সব বহে টানা দিয়া' | 
এবং যখন বসন্ত খাত এল, আন-- 


সে নগে লাগিল বদি মলবা বাও 
কছিতে লাগিল তাল যন্ত্র বাও। 
বসন্ত সমীবৰ সেই বগেতে লাগিল 
খত বাগ তাল নানা যন্ত্র নিঃসবিল | 
দ্গান, নাগন (নাকাডা) ঢোল কথ বাদ্যত্বনি 
নবাব, দোতাবা, বংশী, সানাই বেগুনি । 
ভেন্তব কনাল বখ রস বাদ্য বক্ষ 
পিনাক ডস্থুব বেনু কতাল মৃদক্গ। 
নহবত ঝাঁঞ্জবি বাদ্য বখেক সংসাবে 
বান্ত কৈল হন্মান হোন্তে কবতাবে। 
বাগভাল গোপেত আাছিল হবপাশ 
হন্মান হোক্তে হেল সংসাবে প্রকাশ । 


আর দিন নবী কহে মতুজার ঠাই 
মম্ব যথা ছাড়ি দিছ দেখ তুমি যাই। 
নবীর আদেশে আলি যেই বনে গেল 
থতি বাগ যন্ত্র তথা বাজিতে দেখিল। 
নানা রাগ যন্ত্র দেখি মহানন্দ আলি 
সকল শ্িখিল শাহ। হৃদয়ে আকলি। 


২০৫ 


সারিন্দা করিল মৃত কপি অঙ্গ আনি 
বানরের চর্ষে দিল সাবিন্দার ছানি। 
বানরের রস দিয়া রবাব সাজায- 
সারিন্দার মন্ত্র শাহা প্রথমে শিখিল 
পাছে রাগ তাল সব অভ্যাস করিল। 


বিধৃত অংশে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহই শঙ্কব বা শিব। তিনি হযরত 
মুহন্রদকে বেদাদি চতুর্শ গুপ্তব্যক্ত শাস্ত্রে ও মন্ত্রে জ্ঞান দান করেন। 
হযরত আলী এ জ্ঞানের উত্তরাধিকার পান এবং তার অক্ষমতায় ও হনু- 
মানের আত্বদানে রাগতাল বসন্ত সমীর সহযোগে পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। 
এবং নর মধ্যে আসীই আবাব আরি সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীত যে ভাগবত 
উৎকণ্ঠার তথা অধ্যাত্্ জিন্ঞাস| নিবৃত্তিব ও সাধনা বাহন তাও আলী রজা। 
স্পছু করেই বলেছেন__- 


আলি হোত্তেসে সকল শন্যাসী ফকিবে 
শিখিল সকল যন্ত্র বহিল সংসাবে। 
ভাবের বিরহে সব শান্ত হৈতে মন 
রাগতাল কল প্রভু সংসাবে সুজন | 
গীততন্ত্র শনি মহামুনি ভ্রম যাএ 
সর্ব দূখ দূব হয গীত যন্ত্র বাএ। 
গীতযন্্র মহাযন্ত্ব বৈরাগীর কাম 
রাগযপ্ৰ মহারন্ত্র প্রভুর নিজ নাম। 
জীববন্ত যথ আছে ভূবন ভিতৰ 
সর্বধর্গে সবঘটে গীতের স্রস্বব | 
ঘটে গোপ্ত বন্্গীত বোগিগণে বুঝে 
তেকারণে সর্ব জীবে সে সবাবে পৃজে। 
গীতযন্্র সম্বন বাজাঘ বে সকলে 
মহারসে ভুলি প্রভু থাকে তাৰ মেলে। 
শুদ্ধভাবে ডুবি নৃত্য করে যেই জনে 
গীত রসে মজি প্রভু থাকে তাব সনে। 
অপর একজনও বলেন-__ 
কহে হীন দানিশ কাজী ভাবি চাহ সার 
রাগষন্ব নাদ সব বটে আপনার । 
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অষ্টাঙ্গ তনমধ্যে আছিএ যে মিলি 
তনাস্তরে মন-বেশী করে নানা কেলি। 
মোকামে মোকামে তার আছএ যে স্থিতি 
ছয় থত তার সঙ্গে চলে প্রতিনিতি। 
রাগ-্ধাত অন্ত যদি পাবে চিনিবাব 
জীবন মবণ ভেদ পাবে কহিবাব। 
কিবা রঙ্গ কিবা বাগ কিবা তাৰ বপ 
ধ্যানেতে বসিবা দেখ ঘটে সর্বনপ | 


মুসলিম সমাজে সঙ্গীত চর্চা বে সূকী প্রভাবেরই ফল, আমাদের সে- 
অনুমান উক্ত চরণ কযটিব দ্বাবা প্রমাণসিদ্ধ হল। 

রাগের বই 'রাগনামা' বা “রাগমালা', তাল সন্বন্কীব গ্রন্থের নাম 
“তালনায!' বা তালমালা' এবং বাগ ও তালের মিশগ্রন্থের নাম 'রাগতাল- 
নামা' বা মালা'। আবদুল কবিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে 
৯৯ খানি রাগনাম!' বা “রাগমালা, ১৩ খানি রাগতালনাম।' রয়েছে। 
এগুলো ছাড়া ডক্টব মুহন্দ এনামূল হকেব কাছে ও "বাঙলা একাডেমী'তে 
কযেকখানি বাগ ও তালের পুথি রয়েছে । এসব গ্রন্থের রচয়িতা টট্টগ্রাম- 
বাসী হিন্দু ও মুসলমান | মধ্যযুগে চট্টগ্রামে সঙ্গীতের বিশেষ অনুশীলন 
হয়েছিল এবং বছ মুসলমান সংগীত চর্চাব বৃতী হয়েছিলেন । এসব মুসলমান 
সাধারণ্যে 'পগিত' নামে পবিচিত হতিন, তাবাই দেশেব স্বস্ব মগুলীতে 
সঙ্গীতবিদ্যা শেখাতেন | চট্টগ্রামে নমংশূদ্র শেণীব হাড়ি ও ডোমেরাই 
সাধারণত বাদাকবেব পেশী নিষে থাকে । উক্ত পিশ্ডিত' আখ্যাধারী মুসলমান 
সঙ্গীত বিশাবদেবাই এসব হাড়ি-ডোমদেবকে গান-বাজনা শ্রেখাতেন । 
চট্টগ্রামে এপ বহু পগ্ডিতেৰ নাম আজো লোপ পায়নি। চম্পাগাজী 
পণ্ডিত, কমব আলী পণ্ডিত, জীবন পণ্ডিত, বখশআলী পণ্ডিত, 
ওযাবিশ পণ্ডিত, পরাণ পণ্ডিত, ফাজিল নাসিব মুহন্রদ পণ্ডিত প্রমুখ 
আজো লোকস্মতিতে বিদ্যমান বযেছেন, এ'দেব কেউ কেউ সংগীতগ্রহ্থও 
রচনা করেছিলেন । 

রাগতালনামাগুলা প্রায়ই সংকলন গ্রশ্থ। এক এক রাগ-রাগিণীর 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে-সব পদ উদ্কৃত হযেছে, সেগুলো নানা জনের রচনা তো 
বটেই, আবার রাগ-রাগিণীর ধ্যান, ভাষা ও নানা বিশেষজ্ঞের রচনা থেকে 
উৎকলিত। তবে ফাজিল নাসির মৃহন্মদেব 'বাগমালা' এবং আলি রজার 
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ধ্যানমাল।' এ সবের ব্যতিক্রম। এরা ধ্যানের ভাষ্য রচনায় আর কারে 
সাহায্য নেন নি, তবে দৃষ্টান্তচছলে পদ বা গান উদ্ধৃত করেছেন নানা কবির । 

রাগমালাগুলোতে প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর পরিচয় প্রপঙ্গে সংস্কৃত শ্োকে 
ধ্যান ও পরে বাঙলা পয়ারে তার তজম! ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে । চট্টগ্রাম 
অঞ্চলে কোব্‌ সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থট আদর্ণরপে চালু ছিল, তা জানবার 
উপায় নেই। তাই আমাদের বাগমলাগুলোর ধ্যান “সঙ্গীত রত্বাকর', 
“সঙ্গীতপারিজাত' প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতিক গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। 
সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ খুব কমই মুদ্রিত হয়েছে। যে-কয়টি মুদ্রিত 
হয়েছে, তাদেরও সব কয়টি এখানে পাওয়া গেল ন | স্বভাবত সবাই 
সঙ্গীতপ্রিয় হলেও সঙ্গীতশীস্তপ্রির লোক 'লাখে না মিলএ এক ।' তাই 
বড় বড় গ্রশ্থগারেও সঙ্গীত শাস্ গ্রন্থ দলভ। এ কারণে এদিকৃকার পরিচয় 
অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তালের ধ্যান এবং তাল নির্দেশও আছে। 

আজ অবধি আবিষ্কৃত বাগমালাগুলোতে যে-কয়জন সঙ্গীতশাস্ত্কারের 
নাম পাওযা গেছে, তারা হচ্ছেন মোল শতকের মীব ফবজুল্লাহ, সতেবো 
শতকের আল৷উল, আঠারো শতকের কাজিল নাসির মুহস্মন, কাজী দানিশ, 
আলী রজা, চল্পাগাজী, বখশ আলী মুজফফব, তাহির মাহমুদ, দ্বিজ রঘুনাথ, 
পঞ্চানন, ভবানন্দ তনু, দ্বিজ বামতনু, বামগোপাল, মুহশ্মন পরাণ, চামারু 
[ইনি সৈরদ সুলতানের নবী বংশের এবং ফাজিল নাসিরেব রাগমালার 
লিপিকার ], গুল মুহম্মদ খলিফা এবং আকবর শাহ পগ্ডিত। এবং সম্ভবত 
উনিশ শতকের দেবান আলি, সন্ত খা, মুহম্বৰ আজিম, জীবন আলি, মুহম্মদ 
নকী, সাগর আলী, আমজাদ কাজী, মৃহন্মণদ শাহ ফকিব এবং বিশ শতকে 
আব্দুল ওহাৰ সংগীতশাস্ত্র সংকলন করেন। তার ছাপা গ্রশ্থেব নাম 
“সৃষ্টি পত্তন রাগনামা শত ময়না? [ সৃষ্টি পত্তন বাগনামা সতীমযনা] এতে সতীময়না 
ও বত্বামালিনীর উত্তর-প্রত্যুন্তব সপ্বলিত “বারমাসী: নানা বাগের দৃষ্টান্ত 
স্বৰপ উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থের উদ্তকপ নামকবণ সেজন্যেই। 


প্রণয়োপাথ্যানাি অন্যান্য গ্রন্থে সমাজ ও 
সংস্ক তিন জপ [ ১১ শতক্ত| 
ক. ইউন্ুফ-জোলেখা 
শাহ মহন্মদ সগীর ব' সগিরী (১৩৯১--১৪১০ খীস্টাব্দ ) 


কোন দেশ-কালের প্রেক্ষিতে মানুষে সমা-সংস্কৃতিব পূর্ণাঙ্গ পরিচয দান 
করা অতি বড়ে। জ্ঞানী-মনীষীব পক্ষেও হনতো। সম্ভব নয়। দেশে- 
কালে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচাবে-আচনণে সামাজিক মান্ষ বিচিত্রভাবে 
আত্মপ্রকাশ কবে। বহুমুখী মানস-শ্কিড় দিবে মান্ষ আহবণ করে জীবন- 
বস। তাব মণ-মননেন পবতে পরতে বযেছে হাজারো বছরের সঞ্চিত 
নান যম্পদ? | কখন কোন্‌ বিশ্বাস-পংস্কাব, আদর্শ বা অভিপ্রায়ের প্রেবণ'র 
মানুষের কোন্‌ ভাব, চিন্ত। বা কর্ণ অভিব্যক্তি পাচ্ছে, তা সহসা বুঝে উঠা 
দ$সাধ্য। তা' ছাড। সমকালেব সব পবিবেশ, ঘটনা, আচার সব মানষেব 
মনে ছায়াপাত কবে না। তাই জীবনেৰ নবতোম্খী চেতনা কোন এক 
মানুষেব চিন্তা, কর্মে কিংবা আচবণে ধবা দেব না। 

এ যুগেও পরিবেশ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন মহংশিল্পী, দার্শনিক, 
এতিহাসিক, সমাঞজতন্তুবিদ্‌ কিংবা বাজপীতিকের রচনার সমকালীন জীবনেৰ 
'ও ঘটনার সব খবব মেলে না| মনেব প্রবণতান্পাবে তুচ্ছ ঘটনাও কাল 
গুরুত্ব পায়, আবার গুরুতব বিষবও পাব অবহেলা | তাছাড়া দৃষ্টি আর 
বোধেও রয়েছে মাত্রাভেদ | জগৎ ও জীবনকে সর্বজনীন দৃষ্টি ও বোধ দিয়ে 
প্রত্যক্ষ ও অনুভব করতেও পাবে না কেউ । বিদ্যা-বৃদ্ধি, বোধি-প্রজ্ঞা, 
বিশ্বাস-সংস্কার-আদর্ণ নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা কিছুর প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি 
ও বোধ নিয়ন্রিত। কেউ অনপেক্ষ নঘ, সবারই তাই রয়েছে রঙিন 
চশম। এবং আপেক্ষিক বোধ ও বিচার পদ্ধতি। মব্যযুগের সাহিত্যে সমাজ- 
সংস্কৃতির যা কিছু চিত্র মেলে সবটাই আদর্শায়িত। রাজপুত্র-রাজকন্যার 
বপকথাভিত্তিক কাব্যে নিম্-মধ্যবিত্ত কবি কল্পনার সাহায্যেই রাজৈশুর্ষ 
ও রাজকীয় উতসব-পাবণ-অনুষ্ঠানাদি বর্ণনা করেছেন। তাই এসব রচনায় 


২০৯ 


সর্বস্তরের মানুষের জীবন-জীবিকার বাস্তবচিত্র মেলে না। তবু যেহেতু 
বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা লোকশ্ত জ্ঞান সম্বল করেই কবি কল্পনায় 
ব্রিতুবনে বিচরণ করেন, সেহেতু ফাঁকে ফুকরে বাস্তবের আদল থেকেই যায়। 
যেমন মণিমাণিক্য হীরা জহরতের না হোক, কবি স্বচক্ষে সোনা রূপা পিতলের 
অলঙ্কার দেখেন, সোনার পালঙ্ক না হোক কাঠের তক্তপোষ তার অদেখা 
থাকে না। রাজভোগ চোখে না দেখলেও উচচ-বিভ্ের মহাভোগও 
অজানা থাকে না। 
শাহ মৃহন্মদ সগীর “ইউসুফ-ভোলেখা” কাব্য প্রণেতা | তীর কাবোর উপ- 
ক্রমে একটি রাজপ্রশত্তি মেলে : 
তৃতীএ প্রণ|ম করে৷ রাজ্যক ঈশুব 
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয লিডব। 
রাজ রাজেশবুর মব্যে ধাম্নিক পণ্ডিত 
দেব অবতার নৃপ ধামিক বিদিত। 
মনুষ্যের মধ্যে যেহু ধর অবতাব 
মহানরপতি শ্্যেছ পৃথিষ্বির সাব। 
“ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজব 
পূত্র শিষ্য হস্তে তিহ মাগে পবাজয।' 
_মহাজন বাক্য ইহ পৃবণ করিয়া 
লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল-গোঁড়িয়। | 
রমণীবল্লভ নূপ রসে অনুপমা 
কনে বা কহিতে পাবে সে-গুণ মহিমা | 
এই অংশের তাৎপর্য অনুধাবন করে বিদ্বানেবা শাহ মূহন্মদ সগীরকে 
(সগিরী ?) সুলতান সিকান্দর শাহর পিতৃদ্রোহীপুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দীন 
আজম শাহর (১৩৯১-১৪১০) কর্মচাবী ও সমসাময়িক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 
তার কাব্যে আল্লাহ বা স্রষ্টা অর্থে ধর্ম বুল ব্যবহৃত হয়েছে, এও প্রাচীনতার 
তথা বৌদ্ধ প্রভাবের নিশ্চিত নিদর্শ ন। কাব্যখানির আবিষকর্তা আবদুল 
কবিম সাহিত্যবিশারদ | 
বন্দনা; ১ করিম সত্তার পববাদিগর দেবতা মনুষ্যবূপ সৃজিলা জগত 
আপনার ইচছাহে যেই করে ধর্ম ঝুক্গজ্ঞান মহাধ্যান তদস্তরে যথ। 
অন্যত্র: বঙ্গ/নিরগুন/ঈশৃর/ধর্ম/পুরুঘ পুরান ব্যবহৃত । 
২ দেবধর্ম আরাধ্বি বহুল পুণ্য ফলে। 


১০ 
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ওক্তাদ : 


ধর্ম রূপ বিদিত স্বরূপ নর হৈল। 
ধর্মকে সারিয়া কন্যা হৈল! দওবৎ, 
কন্ত 'পরে বলিলেম্ত ধন অন্মতি। 
ধম উদ্দেশিষা সান্শঈী করি চারিদিক 
ধরন্ন আভ্ভা হৈলা তুন্ি রাজ্য অধিকাবী 
ধমপদ স্মবি কের সত্রবে গমন 

ধম আভ্ভা তোক্দান পূবিব মনঙ্কাম । 
ধর্মপদে ইউস্প মাগন্ত যেহি বব 
ততক্ষণে সহি বব পাইলা সস্বব্‌। 
মো মনে বর্ম আরাবন 

ধর্ম আবাধিবা কবে ঘবেব আবন্ত | 
বিন ভকতি কহুবী ধশবাভ পার । 
তোদ্দাপৃত কমে যে লিখিছে ধনে 
ধর্ম ভাবি বহ মন। 

ধর্ম নাম লই কিবা করিল শপথ । 
ধর্ষেব প্রসাদ আছে পূবিলেক আশ । 
জালিয়াব বোলে স্মবি ধর্ম নিবঞ্জন | 
কহিলেন দেবধর্পদে আবাধন 

ধন স্মবি ইউস মাগিলা একবব। 


নিবঞ্জন মকাবেত প্রেমে পে মজিলা 

এহি লক্ষ্যে যখ জীব সৃজন কবিলা । 
মাতাপিতা 2 

দ্বিতীয় প্রণাম করে মা ও বাপ পাএ। 
যান দবা হস্তে জন্য হেল বসুবাএ। 
পিপিড়ার ভযে মাও না খুইলা মাটিত 
কোল দিলা বূক দিবা জগতে বিদিত। 
ন খাই খাওযাএ পিতা ন পরি পবাএ 


ওস্তাঁদে প্রণাম করবো পিতা হস্তে বাড় 
স্থিতীয় জনম দিলা তিহ সে আন্কাব। 


৮৯) 


বাউলা রচনায় পাপ ও ভীতি £ 
ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ 
দূঘির সকল তাক ইহ ন জুয়াএ। 
গুনিয়া দেখিলু আদি ইহ ভয় মিছা 
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা। 
উপমা £ ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কামদেব, বলি, কর্ণ, অপ্সরী, মদন, মুনি, পদ্য, 
ডমরু, রামকদলী, শ্ররৎচন্দ্র, সফরী, চাতিক, দাদূরী, ইত্যাদি । 
আসবাব £ পালক্ক, কনক জড়িত পাট, কটোবা, সন্দূক, উয়ারী, উচচরস্ত 
টঙ্গী, মন্দির (গৃহ), থালাব!টি ইত্যাদি । 
£ টোন হতে অলক্ষিতে ছুটে যেন বাণ। 
সংস্কৃতি; তান্থুল যোগাএ কেহো, বিচিত্র চামরে 
॥ কেহো নৃত্য করে, কেছে৷। বাহে কপিনাস 
বসন 2 বহুল বিবিধ বাস/নাটি পাট শাড়ীলাস/চারিদিক অঙ্গ সুবচিত। 
অলঙ্কার £ হীরার হার, শ্ববণে রতনমণি, অঙ্গরী, চিত্রিত বসন, জরোয়া নথ 
(মুক্তা ও কনকনিমিত), তাড়, কঙ্কণ, কিক্কিণী, নেউর (নূপুব) বলযা, সিন্দুব, 
মেহেন্দী, নেতপাট শব্যা, চন্দন, কৃঙ্কম, আগব, রত্বাভরণ | 
* পাট পাটাম্বব নেতি কনকমণ্ডিত। 
আরি' মানব সমাজ পৌত্তলিক £ 
; কেহ বোলে এহি (ইউসুফ) ব্রঙ্গারপ প্রজ।পতি 
তান পূজা কৈলে হৈব মুক্তি পদ পদ গতি। 
দাসী; সহপ্রেক দাসী দিব চন্দ্রমুখ অভিনব 
মণিমুক্তা অলঙ্কাব পুর। 
[দাসী কেবল কাজের জন্যে শব-কামচর্চান ভন্যে ও ] 
তৈজসপত্র যৌতুক £ 
কনকের বাটাবাটি বহু ভা ঘট ঘটি 
সৃবিচিত্র ঝাড়, গাড়, বর্গ 
রতন প্রদীপ জ্যোতি সহস্র মক্ষত্র জিতি-- 
যেহেন উবাল মণি স্বর্গ। 
ভাগ্ডারের ধন ভরি রতন কাঞ্চন পৃরি 


মণিময় আভরণ সাজ 
মাণিক্য প্রবাল মোতি হীরামণি নানা ভাতি 
মূল্য নাহি ভবনের মাঝ | 


১৭, 


রথসজ্জা-কন্যা যাত্রা £ 


দশ সহস্ম রথ সজ্জা তাহার উপরে ধবজ 
রথ পরে বিচিত্র মন্দির 

পুরি মাঝে অন্তসপট সুবণ নির্মাণ ঘট 
দ্বারে দ্বারে বসন প্রাচীর। (পর্দা) 


আজিজ মিশির 5 


£ কনক অন্বারী পরে চড়ি রঙময় / সুবর্ণ মগ্ডিত ছত্র শিরের উপর । 
* চারিদিক চামব দোলার চমকিত। 


বাদ্য ১5 ১ 
রী 
তি 

শিবির £ 
১ 

্ 


৪ 


দুন্দূভির শব্দে পূরিল দিগন্ত 

ঢাক ঢোল দ্ডি কাসি বাজত সুষ্বর। 

সানাই বিগুন বাজে বাঁশি করতাল। 

কবিলাস বিপঞ্চিক মন্দিরা যৃদঙ্গ তবলা বাজে দুন্দভি-নিশান। 
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে বিবিধ বিশাল বিধান। 


তান্থু তাঙ্গি আজিজ বহিলা সেই স্থান 
নৃত্যগীত বাদ্য বাজে বিবিধ বিধান। 


নৃত্যগীত আনন্দে নাচএ নৃত্য করে। 
এ ঝাম ঝাঝ রি ধ্বনি বাজে বাণ কারে। 
নাচএ গাবএ ছন্দ মেলা । 


পারিতোধিক [আজিজ মিশর] : 


সমাজনীতি £ 


বরের বাহন £ 


সভান প্রসাদ দিলা পিবীতি বচনে | 


তুদ্দি অকুমাবী বালা জগতবিদিত 
বিবাহ সম্বন্ধ আগে (স্বামী) দেখা অনুচিত। 


চলিলেন আজিজ চৌদৌোলে আরোহণ । 
বজ ছত্র পতাকা চলিল সারি সারি। 


২১৩ 


জোলেখার বিয়েতে আনুঠানিক আচার £ 
বাহ্ষণে পড়এ বেদ মন্ত্র উপচারি 
কবিত্ব পড়ঞএ ভাই পিক্গল বিচারি। 
বহু গুণীগণ সঙ্গে রঙ্গ অভিলাষ 
বিবাহ আনন্দ রঙ্গ মনেতে উল্লাস। 
জন্মান্তর, অনূষ্ট, নিয়তি £ 

১ তোর কমে লেখা আছে এ থেকে নিবন্ধ । 

২ কর্ম কল লিখিত তোল্ধার হেন জান। 

৩ না জারন্নো কি আছে মের কর্নেত লিখিত। 

8 বিধির নিবন্ধ কেহ খগ্ডাইতে নারে। 

৫ দৈবের নিবন্ধ আছে কর্মে লিখিত। 

৬ মোর শুভদশ! আছে কমেব লিখন। 

অভ্যর্থনা পদ্ধতি £ 
১ অজিজের অন্তঃপুরে যথ নাবীগণ 
বাড়িয়া নিবারে আইল হরষিত মন। 
ঘট-দীপ লৈয়া লেক হৈল। আগুবান 
যুবক-যুবতী সবে ধরিল যোগান । 
দোহান উপরে কৈল৷ পুষ্প বরিষণ 
শুলাল চামেলী চম্পা সুবণ গঠন। 
বতন মণ্ডিত মালা কুসুম নিশাণ 
আজিজ জলিখা গলে করিল সদ্ধান। 

২ নারীরা 25 কেহ সিঞ্চে নান। পৃষ্প স্রবাসিত গন্ধ 
কার হাতে দূবাধান) নানান প্রবন্ধ । 
নৃত্যপীত আনন্দিত স্তুতি পড়ে ভাট। 

ফল ও ফল £ 
আম, জাম নাগেশ্বর, লবঙ্গ গুসাল, 
চম্পা, যথী চাশেলী গুসাল | 


বালক ইউসুফের সজ্জা 2 
মাথত পাগত়ী দিলা অঙ্গেতে ভূঘণ (তুল : কৃঝ্ণ) 


অবতার £ মনুষ্যমূরতি এহি দৈব অবতার । 


১৪ 


হে 


পঙ্থে বাটোয়াব সব আছে দৃষ্টজন। 


তামার ঢেপুবা লহ এই মুল্য তার (ইউসুকের)। 


বহুল স্বর্ণ মণি রতন প্রবাল 
হীবা নীলা মাণিক্য মুকতা কস লাল। 


ডি 


বত্ব মুক্তা প্রবল হীবা চনি মণি বন। 


বৈবাগী বেশ 


মণ্ডন করিল। শয্যা তবল বিরলে 
পাটাম্বর তেজি মৃগ-চ্ধয পরিবান 

পালঙ্ক ছাড়িবা ভূমি করিল শ্াান। 
ঘৃত মধ এড়িবা বশেব শাক ভঙ্ষ্য 
নীলগঙ্গ।! তীবের ঘোফের মব্যে বাস 
সবক্ষণ সনাধি করএ মন উদ।স। 


যেন ইঠষ্ট দেবতা পৃজযে নিতি নিতি। 
মহাদেবী বেন গুন্ড পত্থীব সমান 
রাজপত্রী মাতৃতুল্য মোব অনুমান । 


পক্দী-কৈতর খঞ্জন পিক শুক-শাবী শিখী 


চকোয়া চাতক বর্ণ রাজহংস পাখী । 


কাহাক খাওয়ায় কেহো কপূব তাশ্থল। 


কনক কটোরা ভবি মবুমি্ সুখে 
জলিখ। তুলিয়া দোস্ত ইসুফক মুখে। 
ঘুত মধু শর্করা বহুল দুগ্ধ দি 
সৃধারসে পূরিত সন্দেশ নানা বিধি। 


বন্ধএ কানড়ী খোপা লাস। 


সজ্জা ও প্রসাধন ৪ 


শীষেত সিন্পুর, শ্ববণে গুশ্থিত মোতি রতন কৃস্তল, 
গীমাগত হীরাহার, বিরাজিত গজমোতি পাতি 


১৫ 


কৃস্তরী কঙ্কম বিন্দু, কপালে তিলক চন্দ, 

চন্দনে চচিত অঙ্গ, কেশর স্ুগন্দি সঙ্গ | 

কাচুলি মণ্ডিত হার, করেত কঙ্কণবর, 

কনক মাণিক্য জ্যোতি সার | 

বাহু দণ্ডে তাড় তারি, চুনিমণি বিচিত্র নির্মাণ 

অঙ্গরী মানিক্য জুড়ি দশাহগুলে ভরিপুরি, কটিত কিন্কিনী বাজে, 

চরণে নূপুর বাজে, রঙ্গ বিচিত্র বাস 

আগর চন্দর ফাগ্ড স্ববাসিত রজে। 
নারী ও পুরুষ 2 অগ্নি ও তুলা, ঘূত ও বহি সদৃশ । 

লোহা ও অসি, জতু ও অগ্নি (লোহা যেন অগ্সি পাই 

জতুক আকৃতি) 

চলনী : তার একশিশু তিন মাসের সুন্দর 

শয়ন করিয়া ছিল ঢুলনী উপর। 
শয্যা ও ইস্গফক দিলা যথ খাট, পাট পাটি 

তুলি গারি বসন ভূঘণ বাটাব।টি। 
যোগিক সাধনা- ইস্ুফ £ 

১ আপনার জ্ঞান ধ্যান সমাধি সংযোগ 

সবক্ষণ এহি চিস্তা অল্প উপভোগ 

জ্ঞান ধ্যান বিনু তান আন নাহি মতি 

ধর্ম কর্ম বেদ মন্ত্র পরমার্থ গতি। 

২ সবলোকে বলে এহি দেব অবতার 

মহাসাধু সিদ্ধারপ প্রকৃতি তাহার । 
ছড়িদার : এ যুগের অগ্রগামী 58189801 

আজিজ মিসির যদি আরোহণ গতি । 

দই পাশে ছড়িদার চলে রঙ্গমতি। 
হিন্দুয়ানী দাম্পত্য ধারণা £ 

শুন হে ইস্ুফ তুক্ষি হঅত তৎপর 

জলিখা তোশ্বাক পত্রী জনা-জন্মাস্তর । 
পুতুল নাচ : 

পোতলা, নাচায় যেহ্ু সূতের সাতার 

বাদিয়া আলোপে যেহ্ু সূত রাখি কর। 


২১৬ 


বাদ্যযন্ত্র 2 


স্‌ 


বিয়ালিশ, বাদ্যের ধ্বনি বাজে সুললিতৈ-*- 
যথবাদ্য ভাও আছে সবরাজ্য দেশ 
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে পৃরিয়া বিশেষ । 
ঢাক ঢোল দণ্ডভী কাসী দৃন্দভি নিশান 
মন্দিরা মাদল ভাল তবল বিষাণ। 
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহছল 
শঙখনাদ শিঙ্গা ভেরী বাজএ তম্বুল। 
জয়তুব স্রবমণ্ডল যন্ত্রতম্ব পূব 
নৃত্যগীতে নৃত্যক নাচএ ০তসইপুর । 
ঝনঝনি ঝাঝরি ঝমূরি ঝনাকাব 

বাশ্ী কাঁসী চোরাশী বাজন অনিবাব। 
সানাই বিগুল বাজে ভেউর কণাল 
করতাল মন্দিরা বাজয়ে স্ুমঙ্গল । 
বিপক্চী পিনাক বাজে অতি মৃদস্বর 
কশপিলাস ক্ুদ্র বাজয়ে নিরস্তর | 


অলঙ্কার 2 


কাঞ্চন তোছড়ি মল, 


বাহন 2 শিবিকা চৌদোল আরবোহণ 
বাদ্য ও বিবাহ মঙ্গল 2 


দই রাজ বাদ্যবাজে জয় শঙওখধবনি 
বিবাহ মঙ্গল গাহে দেবেব রমণী । 


উৎসবে মঙ্গল গান 


১ 


স্থবচিত মঙ্গলা গাহেস্ত 


২ পৃশ্পবৃষ্টি করিয়া মঙ্গল গীত গাহে 

৩ এহিমতে মন্দলা করিলা মহোচছব । 

৪ স্ুবরূপী জুন্দরীগণ পুস্পবৃষ্টি করে ঘন 
যেহু মোতি ভূমি বিস্তারিত । 

বাসরে 2 


পৃষ্পক পালঙ্গী' পরে দুহু প্রেম রস ভরে 
সুখ শয্যা বাস নিরস্তর |. 


সমাজ ও সস্কৃতির রূপ-_-১৪ 


স্১৯ ৭ 


টঙ্গী 
রচিলেম্ত এক টঙ্গী অস্ত: পুর থান 
উষ্ঞ দেবপুরী সম ফটিক নিমাণ। 
চন্দন আগর পাট শয্যা স্ুবলিত 
স্তম্তে স্তন্তে রজত কাঞ্চন স্ুরচিত 
চিন্রকারী বিচিত্র অক্ষর চমকিত 
কাঞ্চনে রচিত বর জ্যোতি প্রদীপিত । 
মধ্যে মধ্যে পাটাম্বর গুপ্ত ওড় আড় 
অতি মনোরম ভাতি সুকৃতা সঙ্চার | 
তার মাঝে মাণিক্য প্রবাল তারা জ্যোতি 
দেবের বৈক কিবা অপবপ ভাতি। 
অন্য টঙ্গী-- 
একঘর আজিজে নিম্িছে মনোহর । 
মণিরত্র কাঞ্চন মন্দির পূব সাজ 
বেড়া প্রতি কনক বিচিত্র চিত্র সাব। 
বক্তবণ পাষাণ পূরিত ববরাজ । 
কাল 2 
দশম।স দশ দিনে পুত্র উতপতি। 
₹ভিক্ষে মানুষ বেচাকেনা 2 
তক্ষ্য দিনা আন্দা পুত্র-পবিজন 
দাস-দাসী কবিবা লাখহ প্রাণ-ধন | 
মিশ্ির সকল লোক হৈল দাস-দাসী 


র্‌ 


বাজপর্শনের কায়দ। £ 
নবী বোলে দ্বারে ত নহিবা আগুযষাঁন 
অস্তঃপরে প্রবেশিবা আন্ঞা পবমাণ । 
নপতির মুখ দেখে করিবা প্রণাম 
সচকিত ন হেবিবা নতু ডানবাম । 
আশীবাদ করিবা রহিনা ধেধমান 
আন্ত হৈলে বসিবা আজিজ বিদ্যমান । 
পছিলে ০স কহিবা বচন রত্ববান 
বিস্তারিত ন কহিবা অল্প সমাধান ॥ 


স্৯ 


ন বৈসে বিমুখ হৈয়া নৃপতি গোষ্তর 
সমর বুঝিষা যাইবা নিজ বাস। ঘর। 
নপতিক প্রকৃতি বচন তন্তু জানি 
কাব সঙ্গে ন কহিবা বেকত কাহিনী । 


আসন এ 
বিচিত্র বসন আনি বিছ্বাইল। সত্বর। 
লাজ আভ্ভাএ বসিলেম্তড দশ সহোদব । 


আপায়ণ 5 
ভুঙ্গাবেন জল কোছু সেনকে বোগাএ 
চামব সনীর কেহো। করে তান গাএ | 
স্থবণণের বাটা ভবি কপন তান্বুল 
সুগন্ধি চন্দন আদি নানা বর্ণ ফুল! 


সৈন্য 
“ক্ষত্রী সব অস্ত্রধারী কবচ ভুষিত 
ধনুবাণ খর্গ চর্ম সঞ্ধান পূরিত। - - - 
দশ সহ ছড়িদাব সচেতন বাত্জে - - - 
মণিমবৰ কৃপণ কবেত সুশোভিত 
চৌদদ অক্ষোছিণী সৈনা করহ সাজন। 
পিতা 
বাপবাক্য যেহু মহাবেদ । 
পিতৃপদ সেব। কৈলে স্বর্গলেোক গভি। 
বেশ্যা নর্তকী --- 
যত নৃত্য বেশ্যা আছে সুপ সুগ্ান 
স্বললিত নত্যগীত কন জাববান। 
মসলিম মানক্া ্ 
আলসার বাণী 2 ক।কফেৰ সকল মাবি করহু অবীন | 
মহামন্তর কলিম! ন কহে বেই জন 
তাহাৰ উপবে কব অস্ক ববিষণ। 
--কাফের মখিতে চলে নিশ্ব 'নধিকারী | 


স্২৯৪১ 


নারীর অতিথি ও গুরুজন বরণ £ 
কার হাতে দূর্বাধান নানা পুষ্প পাতা - - - 
নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল বিধান -- - 
সবতনু বসনে ঢাকিয়া আখিমুখ। 
(ভূক্গারের জলে) 
বাপ পদ আপনে পাখালে নৃপমণি 
জলিখা মস্তক কেশে উপস্কার কৈলা । 
যোছ্বাবেশে রাজা 2 
[. আসজ্জ করহ সৈন্য বঘথ অশ্বুবর 
স্থবর্ণ কৃমিজি জিন চড়াঅ পাখর। 
বিশুদ্ধ স্বর্ণ মণি বিরচিত রথ --- 
বিচিত্র কনক মণি কনক শোভিত ॥ 


মঙ্গলাচরণ : ভট্ট সবে স্তুতি পঠে জুড়ি দূই কব 
স্বামী বরদাতা শিব 
তবে কন্যা মহেশ পুজিয়া ততক্ষণ 


ইবন আমিনের ভাবীপস্ত্রী বিবৃপ্রভা 
অতিখি আইল জানি করিল! গমন | --- 


দৈববাণী 2 
এহিস্থানে তোল টঙ্গী ঘর স্ুরুচির 
তার মধ্যে থাকি শিব পূজহ ভকতি 
তবে সে পাইবা জান তুদ্দি নিজপতি। 
কদমবুচি £ 
চরণ বন্দিল তান শির পরে ধরি। 


বিধুপ্রভার স্বয়ংবর £ 


কনে সাজ £ চিক্র কচিত বেণী সিথি পাতি শোভা 
অর্ধচন্দর আকৃতি মোহন তুল খোপা । 
তিলক ভূষণ পর্রাবলী চারু সাজ 
নক্ষত্র নিকর যেহু শোভে দ্বিজরাজ | 
তিলফল জিনি নাস! মুক্তা মণ্ডিত। 


সস. 


খ. সৈয়দ সুলতান 
নবীবংশ (১৫৮২-৮৪ খীঃ-মৎ্সম্পাদিত) 


সৈযদ সুলতান মধ্যযুগের একজন শ্রেন্ঠ কবি। আঠারো শতক 
অবধি টট্টগ্রামেব কবিগণ তীত্ক বাল্শিকি ব্যাসের মতোই কবিগুরু 
বলে মানতেন। ষোল শতকের চট্টগ্রামের মুসলিম সমাজ সৈয়দ সুলতান 
প্রভাবিত। তাই এ দীর্ঘ আলোচনার প্রযোজন। 


বৈদিক যুগ থেকেই স্থুপ্রাচীন অনার্য সাংখ্য যোগ তত্ব ভারতিক ধর্ম 
চিন্তায ও অধ্যাত্্সাধনাব প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং বৌদ্ধ যোগ-তান্ত্রিক 
প্রভাবে হিন্দ শাক্ত-শৈব তন্জরমত গড়ে উঠেছে এবং পববতাঁকালে মুসলমানরাও 
এ যোগ-তশ্্ এড়াতে পাবেনি। পনেরো শতক অববি যে তত্ব আচরণের 
মবধো চিল, তাই ষোল শতক থেকে লিপিবদ্ধ হতে খাকে। আমবা যোগ 
যোগীব কথা কেবল, হিন্দু-বৌদ্ধ সাহিত্যে নয, বাউলাভাষাযও নানাসূত্রে 
শুনতে পাই । কেবল চর্যাগীতিতে নব, শ্ীকষ্ণচকীর্তন, চৈতন্যচরিত 
মঙ্গলকাব্য ও প্রণযোপাখ্যান প্রভৃতিতেও বোগীৰ সঞ্ধান পাই । সমাজের 
সর্ক্ষেত্রে যোগী-সন্ন্যাসী-পীব-ফকিবেব ভূমিকা গুকত্বপূর্ণই ছিল। কৃতুব- 
উদ্দীন আইবক থেকে মীবজ।কফব অবধি দিল্লী ও বাঙলার সুলতানদের 
অনেকেরই জীবন পীর-ফকিবেব পবামর্শে নিমন্ত্রিত হযেছে। বন্কিম- 
চন্দ্রের উপন্যাষগুলোতে সন্াসীব ভূমিকা প্রায অপবিহার্য হযে দেখা 
দিষেচে। ওহাবী ফবাইজী প্রভাবেব পবেও আজকেব দিনে শরীয়তী- 
মুসলমান পীর ও মাবফতের মোহ ত্যাগ কবতে পারেনি। 


ফোলশতকে বৈষ্ণব মতেৰ উগ্তবেষে ভাব-বিগ্রুব দেখা দিল, তার প্রভাৰ 
গণমনেৰ সংকীর্ণ ও ক্রুব সাম্পূদাঘিক ভেদবৃদ্ধি দূৰ করেছিল। উদার 
মানবিকবোধে বাঙালীর চিত্তের প্রসাব এবং কুচি বিকাশ ঘটেছিল চৈত- 
নোত্তর যূগের মঙ্গলকাব্যগুলোতে ও অসুযা-মুক্ত আবহ সৃঘিট করা তাই হয়েছিল 
সগ্তব। এসময় নিশ্চিতই রাধা-কৃষ্ণ লীলামহিমা বাঙালীর চিত্তহরণ করে। 


ত২১১ 


নরে নারায়ণ দর্শন কিংবা জীবে বর্ষের স্থিতি অনুভব করু৷ যুগের রেওয়াজ 
হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজে-ধর্মে ও রাষ্ট্রশাসনে আকবরের উদার নীতি 
এই বোধ আরে উজ্জীবিত করেছিল । তাই ঘোল শতক বাঙালী জীবনে 
ছোটখাটো রেনের্সাসের যুগ । 


এই শতক অনিবার্য কারণে বাঙলা সাহিত্যেরও সোনার যুগ। পনেরো 
শতকের বাঙল। রচন! বিচ্ছিন্ন ও বিবল প্রয়াসে সীমিত । কিন্তু ষোল- 
শতকের নব-বৈষ্গবীয় উচ্ছল ভাববন্যায় বাঙালী হৃদয় গ্রাবিত হয়ে ভাষা- 
সাহিত্যের আডিন।রও উপছে পড়েছিল । কবির সংখ্যাধিক্যে, সৃজনপটুতায়, 
বচনার প্রাচ্র্যবে ও বৈচিত্র্যে এ শতক গোটা মধ্যযুগের মধ্যমণি । ভাবে 
ভাষায় এবং রূপ ও চি্রকল্পের সুতোত্সারে এ শতকের সাহিত্য অনন্য । 
কিন্ত এ রেনের্সাস একান্তই বৈষ্ণবের। এ প্রাণপ্রাচুষ চৈতন্য দেবেরই 
দান। তাই অবৈষ্ণবরা এই বিগ্রুব বন্যায় বিমূঢ ও স্তব্ধ হয়ে গিযেছিল। 
ধোল শতকে অবৈঝুবের রচন। বিবল। এই বন্যায় প্রথম তোড় মন্দা 
হবার মুখে ষোল শতকের শেবপাদে অবৈষ্ণবেরা সন্বিৎ ফিরে পেতে থাকে । 
কিন্ত তখন তাদেরও অজ্ঞাতে তাদের চিন্ত চৈতন্যদেবের প্রেমবাদে সমপিত। 
যোগ-তান্ত্রিক বৌদ্ধদের যারা ইসলাম ও ব্রাদ্ণ্য সমাজের প্রচ্ছায নিজেদের 
ধর্মমত প্রচ্ছন্ন রেখেছিল তারাও চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বীরভদ্রর দোহাই 
দিয়ে রাধা-কৃৰ লীলাবাদকে সম্বল করে নিল। এরাই নতুন বৈষ্ণব সহ- 
জিয়া। শান্ত সমাজে শক্তিব বাৎসল্য ও করুণামরী রূপের প্রাধান্য, শৈবসম্পূদায়ে 
“ভোলানাথ' শিবের জনপ্রিবত৷, তাণ্রিক কাঠ্িন্যে প্রীতিরসেব প্রবণতা প্রভৃতি 
বৈষ্ুব প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফর । 
ষোল শতকে চৈতন্যোত্তর কালে তথা ঘোল শতকের শেষ পাদে আমরা নিশ্চিত 
রূপে দুইজন হিন্দুকবির সাক্ষাৎ পাই । দুইজনই রচনা করেছেন চণ্তী- 


মঙ্গল এবং উভযেই চৈতন্য-চরণে আত্মনিবেদন করেছেন । দ্বিজ মাধব 
(বা মাধাবাচার্য) তার গঙ্গামঙ্জলের এক ভণিতায় বলেছেন: 


চিন্তিয়া চেতন্যচন্দ্র চরণকমল 
দ্বিজমাধবে কহে গঙ্গা মঙ্গল | 


আর মুকন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে চৈতন্য বন্দনা তো রয়েইছে। 


পনেরো শতকের হিন্দু কৰি বড় চত্তীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু 
বিজ্বয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই আর ষোল শতকের প্রথমপাদের কবি হচেছন্্‌ 


২২১২. 


কবীন্্র পরমেশ্বরদাস, শীকরনন্দী, ছিজ শ্ীধর। এদের মধ্যে পাঁচজন 
স্থলতান ব! সামন্ত প্রতিপৌঘণেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। অতএব এ'দের 
সাহিত্যিক প্রয়াস নতুন গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক পরিষগ্ডলের প্রথম দান। 

নতুন সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডলের দ্বিতীয় দান বাঙলায় ব্াগ্ণ্য ধর্ম ও সমাজ 
সংস্কারের প্রয়াস, এবং হিন্দুমনে নতুন জীবন সৃপের উদ্তাস [গৌড়ে বাক্ষণরাজ। 
হৈব হেন আছে |] 

এর তৃতীয় দন উত্তরভাবতিক সম্ভবযেব অনুসবণে, সূফীপ্রভাবে দক্ষিণ 
ভারতিক অছ্বৈততত্তব ও ভক্তিবাদেব ভিন্ভিতে নব অচিস্ত্য দ্বৈতা দ্বৈত তন্তু ও 
প্রেমবাদের উত্তব। চৈতন্যোর ব্যক্তিক মনীষার এই নব অধ্যাত্ববাদ 
প্রচারিত হলেও, এ কোনো আকিস্নিক অকাবণ ঘটনা নয। জন্সূত্রে 
বিন্যস্ত সমাজে নিশ্রবর্ণের মানুষেব জীবন নিরতির অমোঘ বিধানের মতো 
পৈত্রিক পেশার নিগড়ের মাধ্যমেই নিরন্ত্রিত হত। ফলে পুরুষানুক্রমিক . 
পীড়ন, দারিদ্র্য, তাচ্ছিল্য ও অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় 
ছিল না তাদের । এতে দেহ-মন ও আত্াৰ উপর ঘে-জুলুম হত নতুন কোনো 
আশার বা আদর্শের আলোর অনুপস্থিতিব দকন তা সহ্য করতেও তারা 
অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজযেব ফলে তাবা চোখের সমিনে দেখল 
আজ যে ক্রীতদাস- বৃদ্ধি, সামর্থয ও নৈপুণ্য বলে, কাল সে বাদশাহী তখ্ত 
অলঙ্কত করছে। দিরীও গৌড়ে এই আজব কাণ্ড হামেশাই ঘটছে। 
দেখতে পাচ্ছে সামান্যের মবয বপকথাব নায়ককে । মানুষের আত্ম- 
প্রসারের এই অনি:শেষ ক্ষেত্রের সন্ধান পেঘে তারা ব্রান্মণ্য সমাজের বাঁধন 
ছিড়বার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল, মানম অবিশেষেব জীবনের বিবাট সম্ভাব- 
নার সন্ধান যখন একবার পেল, তখন তাদেব ধবে রাখা দুর হয়ে উঠল। 
বান্বাণ্য সমাজ যতই' বাধন শক্ত করতে চাইল ছিডবাব আশঙ্কা ততই বাড়ল । 
কিন্ত পাখি যখন নবদিগন্তেব সন্ধান পেষেছে, সে উড়বার চেষ্টা করবেই! 


বান্ষণ্যবার্দীৰ এ প্রয়াস যখন ব্যর্থ হল, তখনি চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে 
সৃতি ও শর্মাদ্রোহী সমাজগঠন আন্দে'লন হল শুরু । এবং এ উদ্দেশ্য 
মোটামুটি সিদ্ধ হযেছে । কেননা, অন্যথা যারা ইসলাম গ্রহণ করত, 
ম্খ্যত তারাই বৈঞুবৰ হল, যেমন সমাজে পতিত হওয়ার পর খীস্টধর্ম বরণ 
করা ছাড়া যাদের অন্য উপায় রইল না, তারাই ব্বাঙ্গমত সৃষ্টি করে নতুনে 
পুরানে সন্ধি ঘটিয়ে স্বধর্মের প্রচছায় আত্মরক্ষা করল ।১ 


১, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগবণ-_ডক্টর অুশীলক্ষার ওপ্ত 


স্২.৩) 


বৈষণবসাধন পদ্ধতিতে ও সামাজিক আচার-আচরণে ইসলামি রীতি- 
নীতির ছবছ অনুকৃতি রয়েছে অনেক। তবু মানুষের চারিত্রিক স্খলন- 
পতনকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, আর পতিতাত্বার জন্যে করুণাবোধ 
করা-বৈষ্বীয় উদারতার সুন্দরতম প্রকাশ । 


অতএব, মুসলিম সংস্কৃতির মোকাবেলায় দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে যা. 
ঘটেছে, ষোল-শতকে বাউলায়ও একই এতিহাসিক ও প্রাতিবেশিক কারণে 
তা-ই ঘটেছে । চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ সমসামরিক ঈশ্বরপূরী, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যা- 
নন্দের মধ্যে তক্তিতত্তবের সচনা আগেই হয়েছিল, চৈতনাদেবের মনীষা ও 
ব্যক্তিত্ব তাকে পর্ণাবয়ব দিল । নতুন পরিবেশের প্রেক্ষিতে পুরোনে। জীবন 
বোধ পরিবর্তনের যে বাস্তব ও মানস প্রয়োজন অনুভূত হযেছিল, তা এই 
উপায়ে সিদ্ধ হল। সবাই অবশ্য বৈষ্ণব হযনি। কিন্তু এ সত্য অনস্বীকাধ 
যে, কেউই আর প্রধর্ষে ও সৃমতে স্রস্থিব থাকতে পারেনি, অবচেতন ভাবে 
বৈষ্ণবীয় উদার মানবিকতাব প্রভাবে পড়েছে। তারা স্ৃস্থ থাকতে পারল 
না বটে, তবে অজুস্থ মানস-আবহ পেস। কিন্তু বৈষ্বসমানন সে উদারতা 
অবৈষ্ণবের মতে। কাজে লাগতে পাবেনি ; যেমন শিখেরা পারেনি 
নানকের মত সমশ্ববী উদার আদর্ণকে ধবে রাখত। তাবা সাম্প্রদাযিক 
ভেদবৃদ্ধি নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎ্কণ্ঠ ও উগ্র হয়ে উঠে। এবং এ 
উদ্দেশ্যে তারা সংকীর্ণতাকেই সপ্ন করে। আত্মবতি সর্বাবস্থায় 
পরপ্রীতির পরিপন্থী | কেবল ব্যক্তি জীবনে নয়, সামাজিক ও জাতীয় 
জীবনেও তা সত্য । শিখদের মতো বৈঝুবেরাও উদার দৃষ্টি সঙ্কচিত করে 
নবগঠিত সম্প্রদায়ের আচার-আচবণ নিবস্রণ বিধি প্রণরনে ও তাদের ধর্মতত্বে 
আভিজাত্য আরোপ প্রচেষ্টাব সময়ের, শক্তিব ও মনীষার অপব্যয় 
করতে থাকে । দৃষ্টি এমনি সংকীর্ণ লক্ষ্যে নিবদ্ধ হওঘায তারা নতুন 
ভাবে সাম্পদায়িক ভেদবৃদ্ধির শিকাব হযে রইল ।২ চৈতন্য ও তাৰ পারিষদের 
জীবনী গ্রন্থগুলে তাঁদের সংকীর্ণ তার সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন-বৃন্দাবন দাস 
অবৈষ্ণব হিন্দুকে “পাষণ্তী' বলেই জানতেন, বৈষ্ণবস্থুলত বিনব কিংবা সহিষ্ণু- 
তাও তীর ছিল না। মনের মধ্যে তিনি সব সময় পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ 
ও দ্বেষ প্রসূত উত্তেজনা বহন করতেন। তাই একটি গালি তিনি ধ্য়ার 
মতো আবৃত্তি করেছেন £ 


২, 76758] 00067 4১127 & 208051 চাস 118-19 27৮ ৯০১ 
01,0৬/0101 


২৪ 


এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা! করে 
তবে লাথি মারো! তার শিরের উপরে । 


ফলে বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতশ্ব্যের আর একটি প্রাচীর উঠল--মিলন 
ময়দানের পরিসর আর একটু সংকীর্ণ হল মাত্র। বৈষুণবেরা এভাবে 
যখন বাস্তবজীবন ও প্রয়োজনকে আড়াল কবে পারলৌকিক জীবন-সৃপ্ে 
অভিভূত, এবং দৃষ্টি মাটি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আকাশে নিবদ্ধ করেছে, তেমনি 
সময়ে সৈয়দ সুলতানের আবিভাব | 

সৈধদ স্ুলতানেব মনীষার বৈশিঙ্ট্য এই মে তিনি এ প্রভাবে অভিভূত 
তথা লক্ষযত্রষ্ট হননি । এই প্রভাব স্ীকাৰ কবেও তিনি ইসলামি জীবন 
কামনা কবেছেন। সুফীমতেব অনুকূল ছিল বলে তিনি রাধা-কৃষ্ণ রূপক 
বাযবহারে দ্বিধা কবেন নি। অদ্বৈতসিদ্ধিব লক্ষ্যে যোগ পদ্ধতিকে সম্বল 
কবে ইসসামেৰ নৈতিক, সামাজিক 3 ব্যবহাবিক শিক্ষাৰ অনুসরণে জীবন 
চর্যা গ্রহণ কবে তিনি ইসলামকে একটি বিবতিত স্থবানিক দপ দান 
করেছিজেেন। পাবিবেশিক প্রভাবেই দেশ-কালেব সঙ্গে বিদেশাগত ধর্মের 
এমনি সামরস্য কল্পনাও যুগন্থব ব্যক্তিত্বেব পবিঢাযক | 


এবাৰ যোগ সঙ্ধন্ধে তাঁর প্যান-ধাবণাব পবিচয নেযা বাক। নবীবংশে 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 
ওমবে বহুত দেশ কৈল। মুসলমান 
যোগপন্থ জানাইল।-জ।নাইল। জ্ঞান | 
কমাবীক যোগশ।স্্ জানাই নুপতি 


সি 


কঠিন হৃদব হেন মোমেন আকৃতি । 


বু 


আদি মানব আদমেব তখা ম'নঘেব দেহ পবিচষ £ 
অধঃ বেত শিবশ।ক্ত নিতে বহিল 
নাভিদেশে পঞ্চবাবি একত্র হইল । 
দশমীর দ্বাব খুইল। দশমীব পাট 
চৌকি প্রহরী সব থুইল। ঘাট ঘাট। 
অনাহত পঞ্চসুরে বাজিবাব তবে 
লুকাই রাখিল তাবে গহীন অন্তবে। 
তিনশত ঘাট শিবা দিলেম্ত টানাই 
নাভিকৃণ্ড দেশেত মিলিল সবাই (1) 


-*৫ 


অুধুম়ার মধ্যেত রহিল বড় থান! 
হইবারে যত কিছু আওনাগমনা। 
ইচছা স্বখে শিব-শক্তি জীবাত্বা দিলা । 


যোগী শিব £ 


কথকাল পরদ্যাসনে সাধিলেক যোগ 
বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ । 
ব্যাচর্ম পরিধান মুণ্ডেব জটা ধরে 
সপ্পসনে মুণ্মালা কণ্ঠেব উপরে। 

বৃষ 'পরে আরোহণ ভদ্ম দিলা অঙ্গে 
প্রতিগ্রহে ভিক্ষা নিত্য করিলেম্ত রঙ্গে । 
দই পাশে আছিলেক তান দুই ভার্যা 
কায়মনে সদায় করিল পরিচর্যা | 


সমাজে যে যোগী-যোগি ণীর প্রভাব ছিল তার প্রধাণ দঃখিনী নারী বলেছে 
(কাবিলের মৃত্যুতে) 


অন্য 2 


ধরিমু যোগিনীবেশ কর্ণে নিমু কড়ি 
একহাতে পাত্র আর কবে দণ্ড বাড়ি। 
অঙ্গেত লিপিমু ভস্ম ফিবি সর্বদেশ 
কথা গেলে লাগ পাইমু করিমু উদ্দেশ । 
সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন । 


আমিষভোজনের কৃফল-- 


খাইতে পশুব মাংস দেহ হএ জান ধ্বংস 
অবোধে আন্তমা পায় জয়। 

দেহমধ্যে পঞ্চভুল আছএ বক্ষের তুল 
বলবীর্য তাহার বাড়এ। 


দেহতত্ত__ 


দেখন শুনন বাক্য জানন অপাব 
প্রভুর এ সব জান শরীর তোমার । 
সপ্ডমআকাশ সপ্তপৃথিবীর যণ্ডল 
একে একে আছে সব শরীরে সকল। 
শিবশক্তি মুলাবার ধরে নাতিদেশ 
সহসদলেত তোর করতার বেশ। 


৬ 


অনাহত দুমদমি বাজএ নিরস্তর 

কনক মুণাল পুষ্প তাত মনুহর ! 
ভালমতে শতদলে হৈছে প্রকাশ 
নানা পুষ্প বিকাশ হৈছে চারিপাশ | 
মধুপ ভ্রমবা তখা। পাই দিব্যস্কান 
কৌতুকে সদাষ তাবা কবে নধুপান। 


অদ্বৈত তত্ব 2 
১ আদমেব বাক্য শুনি নিরঞ্জনে কহে পুনি 
সেই তন্তু ব্রিভুবন সাব 
তান মোর নাহ ভিন এক অংশ্ব পরিচিন 


পিবীতি বড়হি মোব তাব। 


ভলমধ্যে বিন্ব যেন ভাসে কতক্ষণ 

পশ্চাতে জলেন বিম্ব জলেত মিশন | 

৩ জীবকপ ধবি প্রভু বেসে সর্বচাষ 
স্রচারু স্ুরূপ প্রভূ ধবিছে উপাম। 
ফটিকেন অন্তবে যেন সুবর্ণেব লত 
কনক পণ্থিকা পুষ্প বাহিবে বেকত। 
আপনাকে আপনি চিনিতে পাব যবে 
প্রভু সনে তোল্দাৰ দশন হেব তবে। 
গবধটে ব্যাপিত আছুএ নিবঞ্ছন 
আপনাব ঘটেত পাইবা দবশন। 
আপনারে আপে যদি পাব চিনিবাব 
নিশচষয দেখিবা তুক্ছি প্রভু করতাব | 
সবথায পাইবা তুন্দি প্রভু নিবঞ্তন। 

ঘে আহাদ আহমদ মহাস্রব ভিন 

এই মহাকজ্জব মধ্যে ব্রিভুবন চিন । 

আহমদ হোক্তে ঘুব কৈলা মহান্গুব 

আহাদ আহমদ দৃই এক কলেবর। 

আহাদ আহমদ পাইল দরশন 

হইয়া ভাবক বূপ কৈলা নিরীক্ষণ । 


4) 


*স১৭ 


আহমদরূপে, আপনা দেখা পাই 
সাধক হইয়া রূপ রহিল ধেয়াই। 
প্রীতিরসে মগ হৈয়া প্রভু নৈরাকার 
নুর মোহাম্্দক লাগিল দশিবার । 


(তুল £ রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণ হয় চমতকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে) 
৬ আল্লাহর উক্তি : 
আপনা অংশে আন্ি স্থজিছি তোন্ষারে 
তুদ্ধি আন্দি একত্রে আছিল অনুর্দিন 
আম্ষ। হোন্তে কথদিন হইযাছে ভিন। 
৭ মুহম্মদের উক্তি £ 
কিবা এথা কিবা তথা তুমি সবমব 
সভানের স্থানে তুন্দি নাই তোন্গাৰ স্থান। 
সভান ব্যাপিতি হই আপনে রহিছ 
মহিমাব লাগি আর্শ কা স্মজিয়াছ। 
৮ প্রভুর পরমতত্ব শুনি খদিজায 
সংসাব অস।র জানি মানে সর্বথায | 
ইচিছলা যথাতু আইল তথা চলি বাইতে 
সাগবের বিন্দু যাই সাগবে মিলাইতে। 


হিন্দু পুবাণের ও হিন্দু সমাজেব সঙ্গে কবিব পবিচয ছিল গভীব । 
তিনি এ পরিচয কাজে .লাগিযেছেন। ইসলাম যে আল্লাহর মনোনীত শেষ- 
ধর্ম এবং মুহন্মদ যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী, আব তার আবির্তাবে 
ফলে পূবেকার নবীগণ প্রচাবিত শিক্ষা ও আচার-আচরণ বে বাতেল হযে 
গেল ভাবতীয় এতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা-ই প্রমাণ করবাব জনো তিনি 
হিন্দুর প্রধান দেবতা, অবতার ও ধর্নগ্রন্থে শবতানের কারসাজিতে কি দোষ 
স্পশ করেছে তা'র বানানো কাহিনী বিবৃত করেছেন । সৈযদ সুলতানেৰ 
অনুসবণে পৃথিবীর বাসেন্দা পরম্পরা বিবরণ দেয়া হল: 


প্রথমে দেও-দৈত্য তথা অসুরের সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর অধিকাৰ পেল । 


কিন্তু তাদের অনাচারে পৃথিবী পাপের ভার সইতে না পেরে আল্লাহর কাছে 
ফরিয়াদ জানাল, তখন: 


ক্ষিতির যে নিবেদন শুনি প্রভু নিরঞ্জন 
আদেশ করিলা জুরগণ 


২৮ 


তেজ সূর এ আকাশ চলি যাও ক্ষিতিপাশ 
অস্রকে করিতে নিধন। 


তারপর সুরাসূরে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সুর হল। কালনেমি, তুন্ত 
নিশুন্তের যদ্ধ প্রভৃতির পর দৈত্যেরা দেবতাদের হাতে পরাজিম্ত হয়ে পালাল। 
স্রেরাও ক্রমে অনাচারী হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। ফলে তাদেরও আগুনে 
পৃড়িয়ে মারা হল অবশ্য তাদের মধ্যে ঃ 


পৃণ্যের প্রভাবে রহিলেক কথজন 
ক্ষিতিত আলোপ হই সদায় ভ্রমণ । 


এর পরে ফিরিস্তাবা নরদূপ ধবে পৃথিবীতে বাস করতে লাগল । তারা 
চারি মহাজন স্থানে পাইল চারিবেদ । 
সামবেদ বহ্ধাত পাঠাইল৷ নৈরাকার 
তবে যর্দি বিষ্ব হৈল উৎপন 
যজবেদ তাহানে পাঠাইলা নিরগ্রন | 
তৃতীয় মহেশ যদি স্ভন হইল 
থকুবেদ তান স্থানে পাঠাইবা দিল। 
চতুর্ণে যদি সে হরি হইল! সৃজন 
অথব বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরগ্তন 
এ চারি বেদেত সাক্ষ্য দিছে করতার 
অবশ্য অবশ্য মোহাম্মদ ব্যক্ত হইবার। 


[স্প্টত: বক্ধা-বিষ্ণ মহেশ্বর কবি এই নামক্রম মেনেছেন এবং বিষ 

ও হরিব (কৃষ্ণ) পৃথক ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেছেন। ] 

শিব পরমযোগী । তিনি 
কথকাল পদ্যমাসনে সাধিলেক যোগ 
বায়ু ভক্ষি রহিল। তেজিয়া উপভোগ । 
ব্যাঘচ্ন পরিধান মুণ্ডে জটা ধবে 
সপসনে মুণ্ডমালা কণ্ঠের উপবে। 
বুষ'পরে আরোহণ ভস্ম দিলা অঙ্গে 
প্রতিগৃহে ভিক্ষা নিত্য করিলেম্ত রঙ্ষে। 
দইপাশে আছিলেক তান দুই ভার্ধা 
কায়মনে সদায় করিল! পরিচধা | 


২২৯ 


এহেন যোগীশিব সুরাপান করে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে 


দৃহিতারে পত়ীরে দেখিয়া একাকার 
বিচলিত হৈল মনে করিতে শুঙ্গার। 


কাজেই তিনি ব্বতত্রষ্টহলেন। তাকে দিয়ে আল্লাহ্‌ব ইচ্ছ। পর্ণ হল না। 
তাবপর এলেন সোম । তিনিও গুকুপত্বীর সঙ্গে শূঙ্গার করে দেহে সহত্র 

ভগচিহন লাভ করলেন । এসব অনাচর ও পাপেব ফলে পুথিবীতে জল 
প্রাবন হল। (তুল নবী নুহর সময়কার গ্লাবন) নুহর মতো ধামিক মুনি 
নৌকা তৈরি করিয়ে তাতে আশ্বয নিলেন, এভাবে সৃষ্টির পবিত্রংশ রক্ষা 
পেল। তারপর কর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বিষ্ণ প্রভৃতি অবতারের আবির্তাৰ ঘটে । 
এসঙ্গে হিরণ্যকশিপু ও বলিরাজকাহিনী বণিত হয়েছে । 
অবশেষে হরি আবিভূত হলেন। 

সে হরির সনে রহি ইব্রিস দৃবার 

ধরিয়া আছিল পাপী মুনির আকার । 

ইন্সিস নারদ পাপী হরির সহিত। 


ফলে হরি কামাসক্ত হয়ে পড়েন। এবং বত ভুলে নারী সনন্তগে কাল 
কাটাতে লাগলেন। 


আল্লাহ কুষ্ট হয়ে আদেশ দিলেন ফিবিস্তাকে 
রাখ নিয়া বেদশাস্্ জংলব মাঝার। 


কিত্ত ইন্সিস দৃষ্টবৃদ্ধি প্রণোদিত হাব কপিকে দিবে জল থেকে বেদ' উদ্ধার 
করাল এবং “আপনা আচার বখ তাহাত লে।খল। 
এভাবে 'পাপিষ্ঠ ইব্রিসে যর্দি বেদ পবশিল 
নিবঞ্জনে বেদ হো্তে তেজ হরি শিল। 
ইতিপূর্বে বেদমন্ত্রের এমনি মাহাত্বয ছিল থে 
একালে কাটিবা বৃষ খাইত বান্দাণে 
বেদমন্ত্র পড়ি পূনি জিবাইত তখনে। 


এমনি করে এশ শান্তর চতুবেদ' বাতেল হয়ে গেন। কাজেই এখন 
ভারতীয়দেরও সত্যধর্ম হবে ইসলাম । বিশেব করে 


এ চারি বেদেত সাক্ষি দিছে করতার 
অবশ্য অবশ্য মুহন্মদ ব্যক্ত হইবার । 


২৩০ 


এদেশে কবি এমনি ভাবে শেব নবীর আবির্ভাব ও ইসলামের অপরিহার্ষতা 
প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছিলেন । 


কৰি দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে উপযোগ এবং এদেশের জন- 
গণের ইসলাম বরণের যৌক্তিকত৷ উপরোক্ত কাহিনী ও যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন 
করতে প্রয়াসী হয়েছেন । লক্ষণীয়, আরবেব ইসলাম যে ভারতের সত্যত্রষ্ 
অনগণের জন্যই প্রবতিত হযেছে এমনি একটা বারণ। দেবাব চেষ্টাও আছে। 
পক্ষান্তরে বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজমাধব, মুকন্দরাম প্রভৃতি 
হিন্দু কবিগণ দেশেব অধিবাসী মুসলমানদের ধর্নীব স্বাতিষ্ব্য স্বীকার করেই 
উভর জাতির সহঅবস্থান কামনা পারস্পবিক মত-সহিষ্ণতার ভিত্তিতে 
মিলনসেতু রচনার প্ররাসী ছিলেন। তাই কালকেতুর গুজরাট রাজ্যের পশ্চি- 
মাংশে মুসলিমপ্রজ। উপনিবিষ্ট হবেছে। তারা সাধারণ ভাবে সংস্বভাব, 
শান্তিপ্রিয় ও স্বধর্মনিষ্ঠ। হোসেন হাটির কাজী যদিও হিন্দু বিদ্বেষী, সাধারণ- 
মুসলমান কিন্তু হিন্দ পীড়নে উৎসুক নব। কাজী অবশ্য এ বিদ্বেষ ও অসহি- 
ঞ্ুতার বিষময় পরিণ।ম শেঘে উপলব্ধি কবেছে। 

মুবলাবজয়ের পরে দেশে অধশতাব্দী অবধি (১৫৭৫-১৬২৫) আইন 
শৃংখল। রক্ষা কর সপ্তব হিন না, স্থানীঘ ভুইরাদেন আন্গত্য লাভ করবার 
জন্যে মুবসদের অনবরত সংগ্রাম করতে হযেছে । তারপবে সতেরো শতকে 
মব-পতুগাঁজ দন্যুর উপদ্রবে বাঙলার সনুদ্রেপক্লাঞ্চন এবং নদীতীরস্থ গ্রাম 
উচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ।১ আঠারো শতকে শুকু হবেছিল বগীব উপদ্রব 
অভ্যন্তবীণ শাসন-শৈখিল্য এবং পীড়ন।২ সাবারণ মান্,ঘব প্রীবন-জীবিকাৰ 
উপব যখন এমনি হামল! চলছিল, তখনে। চৈতন্যেব ও 'আকববের উদার মাঁন- 
বিকবোধ হিন্দু-মুসরমানকে দ্দিনেব দূযোগে একই মিলন মবদাীনে জড়ো 
কবেছে। সেদিনের অসহায় অজ্ঞ মানুষ জীবনের মমতা জীবন ও ভীবিকার 
নিবাপন্তর জন্যে নতুন দেবত।র আশ্বব খভ্বেছে। এভাবে মুখ্যত 
সতাপপীৰ তথা সত্য নারায়ণকে কেন্দ্র কবে গড়ে উঠেছে নতুন স্থানিক উপ- 
দেবতা গোষ্ঠী যাদের প্রতি আনগত্যে নিবাপন্তার সন্তান করেছে গণমানব | 
সখেব দিনে মানুষ স্বাতন্্য ও মর্ণাদ। লোভী হর দ্বন্দে বিবাদে উৎসাহ বোধ করে 
আর দূঃখের অভিঘাতে দৃঃখীমানূষ বেঁচে থাকার অবচেতন প্রেবণায অগণিত 
সামজিক ও আচারিক বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে মিলিত হবার জন্যে 
উননুখ হয়ে উঠে । সেই আগ্রহের চিত্র পাই সত্যনারাষণ পৃথিতে, রায়মগলে, 
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২৬১ 


কালুগাজী চম্পাবতীর কেচছায় ও জয়দিনের গাজী নামায় । অতএৰ, ষোলশতকে 
দংখীগণমনে যে-শুভবৃদ্ধির সূচনা তাই প্রশাসনিক অব্যবস্থায় ও আর্থনীতিক 
অনিশ্চয়তায় গভীর, ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হতে থাকে । আচারিকবিভেদের 
প্রাচীর ভেঙ্গে স্বাতন্তর্যের বাধ লোপ করে নতুন লৌকিক দেবতার মন্দির 
চত্বরে একে অপরের প্রতি প্রীতিরেখে কাধে কীধ মিলিয়ে দাড়িয়েছিল। তখন 
পুরোহিত আর মোল্লায় বিরোধ ছিল না, কাফেরে যবূনে তেদ' ঘুচে গিয়েছিল 
সত্যপীরের সিনি চগ্ডালে বান্ধণে যবনে পাশাপাশি বসে খেলো আর হাত 
মুছল মাথায়। ছোঁয়াছু'ইর অনাচারের কথা আর কারে মনে জাগল না। 


টসয়দ স্বলতানের দৃষ্টিতে হিন্দুসমাজ ঃ 
যোগীরা পদ্মাসনে বসে যোগ সাধনা করত। তার! বায়ু ভক্ষণ করেই 
দীর্ঘকাল প্রাণধারণ করতে পারত। 
কথকাল পদ্যাসনে সাধিলেক যোগ 
বায় তক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ । 


যোগীরা কানে কড়ি পরত, অঙ্গে ভস্ম মাখৃত. একহাতে ভিক্ষাপাত্র তথা 
করোটি ও অপর হাতে লাঠি ধরত এবং দেশ পর্যটন করে বেড়াতো । আর 
সিদ্ধারা থাকত অনাহারে | 

ধরিমু যোগিনীবেশ কর্ণে নিমু কড়ি 

একহাতে পাত্র আর করে দণ্ডবাড়ি। 

অঙ্গে লিপিয়ু ভস্ম ফিরি সবদেশ। 

সিদ্ধা সম অনাহারে থাকি প্রতিদিন। 


দৈবজ্ঞরা পাঁজি দেখে অঙ্ক কষে ভাগ্য গণনা করত £ 
পাঁজিমেলি দৈবজ্ঞে চাহ-এ একে এক। 
শুনি ছ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে । 
দেবতার পূজা! ও বলিদান : 
লক্ষ লক্ষ অজ আনি সমুখে রাখএ 
তুঙ্বি ব্রহ্মা! তুদ্দি বিষ মূতিরে বোলএ। 
এয়োরা শিষে সিন্দুর পরে: 
শিষের সিন্দুর মুছি কৈলা দৃর। 


২৬৩৭, 


বৌদ্ধ অহিংসবাদ তখনো যোগীদের মধ্যে প্রবল। তাই আমিষ খাদ্যের 
কৃফলের সংস্কারও অবিলুপ্ত: 


আপনার জীব যেন পরেরে জানিবা তেন 
না করিব এসব অধর্ম 
খাইতে পশুর মাংস দেহ হএ ভান ধ্বংস 
অবোধে আত্তমা পান ভএ 
দেহমব্যে পঞ্চভুল আছএ বঙ্গেব তুল 
বলবীয তাহার বাড়এ। 
সূর্যপূজারী সৌব-পম্প্দার তখনো লোপ পারনি £ 
অনুদিন দিবকব পৃজে নবগণ। 
উদ হৈলে ভানু পুলকিত হএ তনু 
দিবাকর সবে প্রণামএ। 
নিয্রবর্ণের লোকের হীনমন্যতা : 
নাবী বোলে আঙ্গি হই বীববেব জাতি 
আদ্মীতু অধিক হীন নাহি কোন জাত। 
বা্ষণের উপবীত বারণ অনুষ্ঠান : 
প্রথমে ললাটে তোব মুনতি লেখিমু 
দ্বিতীএ তোমার কান্ধে পৈতা চড়াইমু। 
তৃতীএ যথেক আছে আচার আমাব 
একে একে করাইমু সেসব আচার | 
চতুথে কবাইমু তোবে স্বান তপন 
পঞ্চমে কবিমু তোবে অনল দাহন। 
পরলোকে তবে বে তোহোব ভালগতি। 


এদেশের মুসলমানেবা কাফের বলতে আরবের ও এদেশের কাফেরকে 
অভিন্ন জেনেছে । তাই কবিগণ নবীদেব প্রতিদ্বন্দী কাফেরদেরকে এদেশী 
হিন্দুর আদলে এঁকেছেন । কাফেরেব বে চিত্র পাই তীদের বণনায় তা 
আমাদেব হিন্দু সমাজেবই ছবি। এর কিছুটা চৌদশ' বছর আগেকার 
পৌত্তলিক আরব যম্বন্ধে ধারণাব অভাবপ্রসূত আর কিছুটা নতুন 
পরিবেশে হিন্দপৌত্তলিকতার মোকাবেলা ইসলামেব মাহাত্ব্যপ্রচারের 
সচেতন অভিপ্রায়জাত। 'মুবতি পূজিতে নিষেধিবাবে কারণ 
সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ--১৫ 

২৩৩ 


পৃথিদ্ষিত নবী সকলের হৈল সৃজন।' ফলে সৃষ্টি পত্তন আদম সৃষ্টি থেকে 
শুরু করে শেষনবী মুহম্বদের ওফাত অবধি বণিত ঘটনায় দেশী কাফেরের 
ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-পংস্কার সর্বত্র বিদ্বিত হয়েছে। 
ফলে ভারতিক এতিহ্য দূইভাবে ব্যবহৃত হবেছে-__-একটি মুসলিম সংস্কারের 
সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে, অপরটি পরিহার্ব কৃতী বলে নিন্দিত হযেছে। 
এভাবে আমর। আবরবীর আবহেব বিনামে একটি অকৃত্রিম ভারতীয় 
পরিবেশ পাই । 

এতে শাসকজ।তিসূলভ প্রাণমবতা, ভিন্ঞ'স। ও অস্য়াহীনতাও কিছুটা 
মুসলিম মনে ছিল বলে মনে কবি। পক্ষান্তবে শ।সিত হিন্দুমনের বিরূপতা 
মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ বেখেছিন বলেই মনে হয। নইলে 
মুসলমানের সংস্কৃত সাহিত্যে ও হিন্দূপুবাণে যতখানি জ্ঞান লাভ কবেছিল, 
ফারসীতাষাব মাধ্যমে হিন্দুর মুসলম!শি বিষষে ভ্ঞানসাভেব সাবোগ আবো৷ 
বেশী হযেছিল, কিন্তু বাওলাদেশে হিন্দুবা মুসলযানেব আচার-আচরণ শ্দ্ধার 
সঙ্গে জানতে বুঝতে যে চেয়েছেন, তাব প্রমাণ বিবল। অপবদিকে মুসলমানেব। 
ভামায় ও ৰূপ প্রতীকে হিন্দুশাস্তেব ও হিন্দু এতিহ্যেব বহরব্যবহার করেছে। 

এর অন্যতথ কারণ হবতো৷ এই যে, অশিক্ষিত ও স্বরশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান 

বাঙালী অবিশ্বেঘের জন্যে বাউল। সাহিত্য বচনা করতে যেযষে মুসলমান 
লেখক ভাবতে 01 3510 ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতকে হিন্দুদেৰ মতোই 
আদর্শ ও উৎস হিসেবে গ্রহণ কবেছেন। 

জনসাধারণের অপরিচিত আববী-ফারসী শব্দ, অলঙ্কার ও প্রতীকের আশষ 
নেননি । যাদের জন্যে লেখা, তাদের অজ্ঞাত অলঙ্কার ও প্রতীক প্রয়োগে 
রচন। ব্যর্থ হত। খ্রীস্টান যুরোপ যে গরজে ও যে মনোভাব নিয়ে 
সাহিত্যে 19858) 07661 ও 19010 উপাদান গ্রহণ কবেছে, মুসলমান 
লেখকেরা অনুরূপ কারণে অতিপৰিচিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান 
নিয়ে বাঙউলায় সাহিত্যসৌধ গড়ে তুলেছেন। অতএব, একে হিন্দুযানি 
প্রভাব বলা অসমীচীন। এ হিন্দুসংস্কৃতিব প্রভাব নব_দেশী উপাদান 
গুহণ | 

সৈরদ সুলতান বিষয় ও উদ্দেশ্যানূগ প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দুপুরাণের 
কাহিনী ও রূপকর্ের বহুল ব্যবহার করেছেন । 

আদম সৃষ্টির পূর্বাবস্থ। বর্ণনায় কৰি হিন্দুপুরাণকে অবলদ্ধন করেছেন। 
অবশ্য তাঁর অজ্ঞতা ও আনাড়িপনার ছাপও সবত্র দৃশ্যমান। আগেকার 


২৩৪ 


বন্ধা-বিষ-শিব-হরি-সে|ম প্রমুখ নবীরা কিভাবে ইন্তরিসের খপ্পরে পড়ে আল্লাহ 
নর্দেশিত ব্রতভরষ্ট হয়েছেন এবং তদের নযুয়ত ব্যর্থ হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে 
শেঘনবী মুহন্্দের আবিরভাবেব প্রয়োজনীযতা এবং আপামরের ইসলাম 
ববণেৰ যৌক্তিকতা প্রদর্শন কবেছেন। 

রূপপ্রতীকে হিন্দু পুরাণেব ও বামায়ণ-মহাভারতের এবং ভারতিক 
উপমাদি ব্যবহাৰ £ 


০০ 


আ ৯ লে নি 


১৪. 


বাহুব কোলেত বেন চন্দ্রের বসতি। 
কন্তবীচন্দন অঙ্গে কবহু লেপন। 
চক্দরিমাব জোত মো-ত লাগে হুতাশন । 
যেন হনুমান ছিল শ্বীবামেব বলে। 
পূবে বাম-বাবণেব বখ অস্ত্র ছিল 

একে একে সকল ইন্রিসে আনি দিল। 
ইন্রিস নাবদ পাপী হবিব সাহত। 
গাভীর গোববে যথা করএ লেপন। 
সিদ্ধাসম অনাহাবে থাকে প্রতিদিন | 
পৃশুপক্ষী আুবাসুবে যক্ষ দানবে রে 
তান আজ্ঞা মানিব সকলে। 
গন্ধ সকলে মিলি আনিল ইমান। 
ঈষঘত হাসিবা কছে চাণক্য বচন। 
পাতালেত গিবা দিমু লুক। 

দ্বিতীব আকাশ প্রভূ সৃজিলা হানাব 
বৃহস্পতি সুবগুক তাহাব মাঝাব । 
কালনেমি আদি যথ অসুব দূবাব 
শুন্ত নিশুন্ত আর মুণ্ড পুবাচাব। 
পূবে বেন যুদ্ধ কৈল সুরাসূবগণ । 


নবীবংশে সমাজ ও সংস্কার 
চট্টগ্রামে সৈবদ সুলতানেৰ মানস যে পবিবেশে লালিত হয, তা এই: 


ক. 


বাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আবাকান, গৌড ও ত্রিপুবার 


শাসন ব্যবস্থাব সঙ্গে পরিচষ তো ছিলই, তা ছাড় ছিল পততুগীজ শাসন 
ও পীড়নের অভিজ্ঞতা | 


খ. ধমের ক্ষেত্রে শৈব-শাক্ত-তান্িক ব্রাদ্ষণ্যধর্ম থেরবাদী-তান্ত্রিক 
বৌদ্ধমত, যোগ প্রভাবিত মর ফৎ্প্রবণ ইসলাম, প্রচারশীল গৌড়ীয় বৈষ্বমত 
এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মই ছিল উল্লেখ্য । তখন হিন্দু ও মুসলিমের সংখ্যাই 
ছিল বেশী, বৌদ্ধের সংখ্যা স্বল্প এবং খীস্টান ও বৈষ্ণব তখনো নগণ্য । 
কিন্ত তাদের মতবাদ ছিল প্রভাবশীল ও প্রসারমুখী। 


গ., চট্টগাম বন্দর আজকের মতোই ছিল নানাদেশী বহুমানবেব 
মিলন ময়দান। পতুগীজদের উৎসাহে তখন চট্টগ্রাম নতুনতর ভাব, চিন্তা 
ও পণ্যের প্রবেশদ্বার। ভূয়োদর্শনজাত উদারতা, বিচিত্র মানুষ ও বিভি্ 
সংস্কৃতির ধারণাপ্রপূত পবমতসহিষ্ততা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালবা দুরদৃষ্টি, 
নাগরিক সৌজন্য প্রভৃতি তাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে 
লাবণ্যমণ্ডিত কবেছিল, প্রসারিত করেছিল তাদের মনের দিগন্ত । বিশ্ষে 
করে তখন মুসলিম সণাজে শুক হয়েছে শান্ত প্রবর্তনার যুগ। শরীযতী 
ইসলামকে জানবাব বুঝবাব আগ্রহ জেগেছে মুসলিম সমাজে এবং চৈতন্য 
প্রবতিত প্রেমবাদেব প্রভাবে হিন্দু সমাজে জেগেছে “নরে-নারায়ণ' 
এবং “জীবে ঝঙ্গ' প্রত্যক্ষ কবাব ওৎস্সক্য । চৈতন্য মতের প্রভাব নানা 
কারণে সর্বাস্বক হযেছিল। এতে মানুষ ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা অকস্থাৎ 
বহুগুণে বেড়ে গেল । মান্ঘ হৃদযবান হবার উৎসাহ পেল; দীক্ষা পেল 
মান্ষের ক্রটি ও পতনকে এক সহিষ্ঝণ ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ 
কবার । 

আগেই বলেছি, বাঙলার প্রতিবেশে লালিত কবি সৈয়দ সুলতান সুদূব 


আরবেব আবহ নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছেন। সেজন্যে হিন্দুপুরাণ, দেশজ আচার- 
সংস্কার এবং এদেশের সামাজিক, নৈতিক ও পার্বণিক জীবনের আলেখ্যই 


আববীজীবনের বিনামে চিত্রিত হয়েছে। 
ক. তাই আদম-হাওয়৷ বাঙালী গৃহস্থ ও গৃহিণীর মতোই সংসার করেন। 
আদমের চাষাবাদের জন্যে ফিরিস্তা-_ 
বৃষ সঙ্গে লাঙ্গল যুয়াল আনি দিল। 
ঈঘ কঁটি লাঙ্গল যে তাতে শোভে ফাল । 
সাপটা আনি জিব্রাইলে দিলেস্ত ততকাল 
এক গাভী আনি দিল দুগ্ধ খাইবার । 
কেহ নে বৃঘ গাভী,কেহ নে তগুল 


*৬৬ 


এই চবণগুলো শিবায়ণের শিবের কৃষিকর্মেব উদ্যোগের চিত্র স্ারণ 
করিযে দেয়। হাওয়া বিবিও সন্দেশ সিদ্ধ করিতে লাগিল এবং সিদ্ধ 
হৈল সন্দেশ দেখিয়া অনুপাম” স্বামী-স্ত্রী দু'জন পরমতৃপ্তির সাথে আহার 
কবলেন। এ যেন হর-পার্বতীর সংসার ! আদন-হাওয়ার প্রেমও গভীর। 
এ যেন নাটকের নাধিকা | আদম হাওয়াকে বলছেন £ 

“তোমাব দবশখনে মোর নযন চকোর 

বহিছে অমিয়া আশে হই মৃতি ভোর। 
হাওযাও তখন £ 

বঙ্ক নযানে ছেবি ঈষৎ হাসিল 

ভুক বুগ কটাক্ষে এব সান্ধি মাবিল। 

হাওযাব আদম মন-পক্ষী কৈলা বন্দী। 

খ. সৈযদ স্ুলতানেব সমকালে ইসলাম ছিল মাবফত ধেঁধা। জ্ঞান, 
প্রদীপ প্রসঙ্গে সে বিষযে বিস্তৃত আলোচনা রবেছে। এই মাবফত তন্তু 
এনাখ্তাবে ইসলামী ছিল লা। এব ভিত্তি ছিল বোগ ও দেহতত্ব। তাই 
“বসূলে আবব সব কবি মুসলমান/বোগপদ্থা জানাইলা জানাইযা জ্ঞান। 
কিংবা ওমব বছত দেখ কৈলা মুসলমান 

বেগপন্থ জানাইলা জানাইলা ভ্ঞান। 
ছিন্দুন মধ্যে দেখি সূর্বপুঁজা, বলিপ্রথা এবং রাধাকৃঝ লীল' প্রভৃতি! এটি 
নিশ্িচিতই গৌড়ীয বৈষ্ণব প্রভাবেন সাক্ষ্য | 

সৈযদ সুলতান এই মবমতেৰ প্রচাব ও প্রসাব স্বচক্ষে দেখেছেন। 
প্রত্যক্ষ কবেছেন হোলীউৎসব, শুনেছেন কীর্তন | তাই গোপী-কৃষ্জ প্রণয় 
লীলা এমন জীবন্ত 'ও মনাবম বর্ণনা দেযা সন্ভব হযেছে। 

গা, সমাজে মুতে কল্যাণে দান-খযবাত ও শাদ্ধ জেযাফত প্রভৃতির 
বেওযাজ ছিল: 

বাপেব কারণে দান ধর্ম বছ পুণ্য কৈলা 
দনিদ্র দূঃখত মন তুষিতে লাগিল । 

ঘ. বাদধণ দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীব প্রভাব রাজদববার থেকে 
কাটিব অবধি সর্বত্রই সমান ছিল £ 

পাঞ্জি মেলি দৈবজ্ে চহএ একে এক 
শুনিয়া বিপ্রের কথা চম্নকি উঠিলা | 
শনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে । 


৩৭ 


উ. মুসলিম সমাজেও পণ ও যৌতুক দানের প্রথা ছিল। ফাতেমার 
বিয়েতেও রস্থুল যৌতুক দিলেন। মুসানবীও বিয়ে করে যৌতুক পেলেন। 
মুসাকে 2 

শুভক্ষণে বৃদ্ধ নবী ফন্যা কৈল৷ দান 
বস্ত্র অলঙ্কার দিলা বিবিধ বিবান। 


চ. শুভকর্মে তিথি-নক্ষত্র ক্ষণ লগ্ন মান! হত: 
সভানের বিদ্যমান দুছিতা করিলা দান 
লগন পাইযা শুভক্ষণ। 
ছ. পর্ণীপ্রথায় শৈখিল্য ছিল না| পবপৃকৃষের সঙ্গে কখ৷ বলাও ছিল নিষিদ্ধ । 


মুসাএ বুলিল৷ তুদ্ধি হাট মোৰ পাছে 
ভিন্ন নারী দেখিবারে উচিত না আছে। 
জ. মুসলিম সমাজে কদমবূসিও চালু ছিল: 
বাপের সোদর জ্যেষ্ট কাজিবে দেখিবা 
বসিতে আসন দিল। চবণ বন্দিয়া। 
ঝ. পিতৃভক্তির মহিমাও ছিল পরশবামেব কালেব মতো 
জনকের বোলে পৃত্র মরণ জ্যাএ। 
ঞ. আভিথেযতাকে ধর্মচিরণের অপরিহার্ধ অঙ্গ মনে কবা হতি-- 
কেহ যদি অতিথিরে অন্ন না ভুঞ্জাএ 
এহ লোকে পরলোকে অতি দৃঃখ পাএ। 


ট. মূতিপৃজ।, পিতামাতার প্রতি শ্বদ্ধাহীনতা, গুরুনিন্দা এবং কোনো 
লোককেছলে দাসে পবিণত করা ক্ষমাৰ অযোগ্য পাপ বলে বিবেচিত হত 2 


প্রথমে মূর্তি যি গঠিয়া থাকএ 

বাপের মায়ের মন যর্দি না তোষএ । 

ভিন্জন প্রকারে যদি বে করে দাস 

আপনা গুরুকে বযর্ি কবে উপহাস। 

- এই চারি পাপ জান প্রভু না ক্ষেমিব। 

গুরুনিন্পা করে যেই সকল 

হতখংশ কন্ধনাশ হইব নিঘফল। 

ঠ. মানুষ সাধারণতাবে দৈবনির্ভর কুসংস্কারপ্রবণ দার টোনা আর 

তুক-তক ও ঝাড়-ফঁকে এবং অশ্ভ লক্ষণে বিশ্বাসী ছিল । সে-বিশ্বাস 
আজে অযনান ঃ 


৬ 


টি দিবসেতে উল্কা পড়এ ঘন ঘন 
বিনি মেঘে আকাশেতে করএ গর্জন । 
গৃধিনী পেচক আর শকৃনী শৃগাল 
আসিতে সমুখে অতি দেখিল বিশাল । 


-এ সব অশুভ লক্ষণ। 


২ বূলিল তোমাৰ আখি বান্ধিল টোনাব 
টোনা কবি মুহম্মদ কৈল হন্ধঘোর | 
৩, কিরিন্তা গকলে তত্ত্রমন্থ শিখাইল। | 


ড. সেকালে গুরুগৃহে খেকে লেখাপড়া করতে হত, বারোরারী 
টোল-মাড্রাসা ট্িল বিরল | তাই সাধাবণত একক গুক-উস্তাদের কাছে 
লেখা-পড়া করতে হত । নবী ইদ্রিসকে তাই তার মা “পড়িবাবে উপাব্যায 
হাতে সমপিলা 1? 


নাবীশিক্ষাও ছিল। বিশেষ কবে মেযেদেব কোরআন পাঠ করাব মতো 
শিক্ষাদানে মুসলমান সমাজে উৎসাহেব অভাব চিল না কোনো দিন | উদাব 
পিতামাতাৰ কন্যা উচচশিক্ষাত পেত। বসুলচরিতে এক নাবীব সম্বন্ধে 
শুনি “সেনাবী পণ্ডিত চিল বথ মনন বুঝি পাইল 1? 

ঢ. মুপলমান পমাজেও ফৌলীন্য-চেতনা ছিল। তবে তা কেবল জনা- 
সূত্রে লদ্ধ নয, ক্গৌববে লভ্য । শিক্ষাৰ ধন, ধনে কৌলীন্য । অতএব, 
আজকের মতোই মুসলমান সমাজে ( এবং হিন্দু সমাজে) কাঞ্চনকৌলী- 
ন্যের মরধাদা। সবোচেচ | 


ধন হোন্তে অক্লীন হয়ন্ত কলীন 
বিনি ধনে হএ যখ কলীন মলিন। 
ধন হোস্তে যথ কাব পাবে কবিবার। 
তুলনীয়; অকলীন কলীন হৈব কলীন হৈব হীন 
অকুলীনে ঘোড়া চড়িব কলীনে ধরিব জীন। 


কবি মুহ্্দ' খাঁনেব “সত্য-কলিবিবাদ সম্বাদ গ্রন্থে পাই £ 
ধনহীন দাতার বিপদে মনে দৃখ 
ধনবস্ত কৃপণে ভুঞ্জএ নানা সুখ। 
নির্নী হইলে লোক জ্ঞাতি না আদরে 
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে। 


২৩৯ 


ধনহীন স্বামীপ্রতি প্রেম ছাড়ে নারী 
যধূহীন ফুল যেন না লএ শুক-শারী। 
ধনবস্ত মূর্ষক পূজএ সর্বলোক 
ধন হোস্তে মান্যজন যদ্যপি বর্র। 
( সত্য ও কলির তর্ক ) 
হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসসমান সনাজেও কোনো কোনো বৃত্তি 
বেসাত ঘৃণ্য ছিল। যেমন, 
“নারী বোলে আমি হই বীবরের জাতি 
আমাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি ।' 


আবাৰ এহেন ধীবব সমাজেও অ'তবাফ-আশবাফ ভেদ আছে । তাই 
নবী সোলাযমানেব সঙ্গে ধীনব কন্যাব বিবাহ প্রসঙ্গে বীবব কন্যাকে ভত্সনা 
করে বলছে £ 

জাতিকূুল না জািসা বিহা দিলে তোবে 

শুনি জ্ঞাতিগণ সবে ভশ্চিবেক মোবে। 
কথায কথায় লোকে বংশগৌববের গর্ণও প্রকাশ কবত £ 

ক্ষেত্রি বংশে জনা হই আমি দুইভাই। 

ণ. বিবাহোত্সবে মাকুযা বাধত, জলুবা দিত আব গন্ত ফেরাত এবং 
সহেলা গাইত। তেলোঘাই দিত এবং 'যথেক সুগন্ধি অঙ্গে করিত 
লেপন।' মধ, ঘৃত, দধি, শরররা, আটুব, খোর্ম। প্রভৃতি উতৎ্কৃ্ট আহায 
বলে গণ্য হত। সাবান ছিল না বটে, কিন্ধ আন কালে-- 

'অগুরু, চন্দন, আতব, কাফব, কেশর 

লোবান পিঞ্চন্ত আব আবীর আনম্বব | 

যথেক যুবতী মিলি আনি ফাতেশাবে 

লাগিলেম্ত অঙ্গেতে সুগন্ধি লেপিবাবে । 
আর স্বানান্তে 'আবার যথেক সগন্ধ আছে অঙ্ষেত লিপিত' | এবং “সূর্মা- 
কাজল দোহ নয়ানেত দিত' | 


এষ্টাড়া, বাজি পোড়াত, নাচগান চলত, নানা বাজনা বাজত। 
এসব ছাড়াও নারীর আভরণ, যুদ্ধান্ত্র, ফল, বাজি, প্রসাধনসামগ্রী, শাডী, কাঞ্চুলি, 
প্রভৃতির কথাও স্বানে স্বানে রয়েছে । 


আর যে-সব উল্লেখ্য বিধষ রয়েছে তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত হল । 


৪০ 


নারীর আজ্র, হ 


এ বূনিল! তুমি হাট মোর পাছে 
ননারী দেখিবারে উচিত না আছে। 


রোগ 


কন্যা সম্পদান 

ক. শুভক্ষণে বৃদ্ধ নবী কন্যা কৈলা দান 
বন্র-অলঙ্কার দিলা বিবিধ বিধান | 

খ,. সভাল্নর আগে বে পড়এ কোরান 
বিভা দিবা ফাতৈেমারে সেই বীর স্বান। 
তবে সভানের মধ্যে কোলাহল ভাঙ্গিব 
যে আগে কোবান পড়ে সে জনে পাইব। 

শুভলগ্রা  গ. সভানের বিদ্যমান দুৃহিতা করিলা দান 

লগন পাইবা শুভক্ষণ | 


বিবাহোত্সবে হ 
ঘন. সবধীসবে কুমাৰ কমাবী পাটে তুলি 
জল্বা দি'লেস্ত দিবা কবি হড়াছড়ি। 
দৈবভ্ভ, 'অদৃ্ হ পাঞ্রি মেলি তবজ্ে চাহএ একে এক 
শুনিয়া বিপ্রের কথা চমকি উঠিলা । 
০০০০০ ০০৯ শুনি ছ্বিতেি অঙ্ক দিবা চাহে । 
০লোকাচাৰ 2 ককৃবেব লোম বথা পড়িবা থাকএ 
ক. সেই স্থানে ফিবিস্তা সকল না হিলএ 
গাভীবৰব গোবব যথা কল্এ লেপন 
সেইস্থানে ফিবিস্তাৰ নাহিক গমন । 
বসন না থাকে বদি মু₹ণওব উপৰ 
না হএ ফিবিস্তা সেই সভান গোচব । 
খ. কবপদ হোন্তে নখ কাটিতে উচিত 
দেখিতে দীর্ঘ নখ লাগএ কুৎসিত । 
ফাতেহাখানি, শ্বাছধি 5 


খ. বাপের কাবণে দান ধম বছ কৈল। 
দরিদ্র দুঃখিত মন তুষিতে লাগিলা । 
স্বোপাজিত ধন 2 
ক. আপনার দঃখের অজন দ্রব্য যেবা খাএ 
এহলোকে পরলোকে স্ধ্পদ পাএ। 


৪১ 


খ. 


শুদ্ধদ্রব্য খাইলে তার হএ বাক্য সিদ্ধি 

প্রভৃত যে-কফিছু মাগে পায় নিরবধি । 

যাহার আছএ জ্ঞান না মাগএ প্রভু স্বান 
যে দিবেক দেউক আপনে । 


লৌকিক বিশ্বাস * 


নক, 


খ. 


কদমব্সি 2 


নৈতিক £ 


সর্পের উদরে আজাজিল প্রবেশ করেছিল 2 
একারণে সর্পে গরল উপভিল । 

নিশি দিশ্ি প্রহরে দতববে 

কৃক্ধটের মুণ্ডে সেই দগুবাড়ি মাবে। 
দগ্ডাঘাতে সেই ককুটে বোল কৈল যবে 
পৃথিবীক ককুট সবে বোল কবে তবে। 
দিবসেতে উল্কা পড়এ ঘন ঘন 

বিনি মেঘে জাকাশেতে কবএ গর্জন 
গৃধিনী পেচক আর শকৃনী শৃগাল 
আঙিতে সমুখে অতি দেখিল বিশাল । 
বাপেব সোদর জ্যে্ভ কাজিবে দেখিযা 
বসিতে আসন টিলা চবণ বন্দিষা | 


ক. আতিথেয়তা : কেহ যদি অতিথিবে অন্ন না ভুঞ্তায় 


এহলোকে পরলোকে অতি দুঃখ পাষ। 


খ. মুমীনের কতব্য 2 


অন্বস্ত্রদান কর দেখিবা দূখিত 

মিছা বাকা বহুল না বোল কদাচিত। 
মিছাসান্ষি না কহিবা না বুলিবা মন্দ 
খেমহ মনেব ক্রোধ খেমিবাবে দণ্ড । 
পরধন পরনারী না করিবা চুরি 
মান্যজন সম্ভোষিবা মনে মান্য করি। 


গ. একাগ্রচিত্ততা £ নয়ন চঞ্চল চিত্ত দশদিকে ফিরে 


প্রভুর ভাবেত মন রহিতে না পারে ॥ 


ঘ. পিতৃভন্তি £হ জনকের বোলে পুত্র মত্রণ জুয়াএ | 


২৪. 


উ* স্মৃতিপূজ! £হ স্াতি পূজা ভাল নহে হেন। 

চ. আপনেহ আপনা মহিমা না কহিও 
আন হোস্তে আপনাক অধিক না জানিও। 
প্রচাবিসা যদি সে শহিম। আপনার 
সর্বখাএ টুটিব মহিমা আপনার | 

বাদ ও টোনা 2 বূলিল তোমাৰ আখি বান্ধিল টোনায় 


টোন] করি মহন্দদ কেল অন্ধঘোব | 


৫ 


এতিমেব প্রতি £ বসুলে শিওন বাপ নাহি হেন জানি 


সভল মবানে বোলাইল। পুনি পুনি। 


বংশ গৌবব ও বর্ণ-বিদ্বেঘু এ 


বিঃ 


দর্শিসি 


নাবী বোলে আামি হই বীববের জাতি 
আমাতু অধিক হান নাহি কোন জাতি। 
দেখিলা ধীবন সব পাতিনাছে জান্গ 
বাঝিযাছে জাঃল মংস্য অবিক বিশাল । 
ধীবরে শুনিলা যদি দৃহিতাৰ বোল 
গালি দিনা গঞ্থ্িবাবে লাগিলা বছুল। 
তাহাকে না চিনি তোকে দিমু কি কাবণ 
পুনি না কহিও মো'ত এমত বচন। 
জাতিকুল না ভানিবা বিহা দিলে তোবে 
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে ভন্চিবেক মোবে। 
ক্ষেত্রি বংশে জনা হই আমি দুই ভাই 
সুচরিতা ভগ্রিক বাখিমু কাব ঠাই। 


হিন্দুযানি সংস্কারের প্রভাব £ 


চু 


অথবা, 


ওমরে বহুত দেশ কৈলা মুসলমান 

যোগপন্থ জানাইল। জানাইলা জ্ঞান। 

রসুলে আবব সব কবি মুসলমান 

যোগপম্থ জানাইল। জানাইলা ভজ্ঞান। 

ছ্িতীয় আকাশ হীরার এবং বৃহস্পতি সুরগুক তাহার মাঝার | 
ষ্ঠ আকাশ রজতের এবং দৈত্যগুক শুক্র তাহার মাঝার। 


মৃত্যুর লক্ষণ ঃ অধঃবেত শিবশক্তি লিক্ষেত রহিল ।-- 


ইচ্ছাসূখে শিবশক্তি জীবাত্বা দিলা । 


৪৩ 


ঘ. যোগিনী £$ ১, ধরিনু যোগিনী বেশ কর্ণে নিমু কড়ি 
এক হাতে পাত্র আব করে দণ্ডবাড়ি । 
অঙ্ষেত লেপিমু ভস্ম ফিবি সবদেশ 
কোথা গেলে লাগ পাইমু করিম উদ্দেশ । 

২. সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন | 


উপমা-উৎপ্রেক্ষায হ 
উ. বাহুর কোলেত যেন চন্দ্রেব বসতি। 
চ. পূর্বে রাম-রাবণের যথ অস্ত্র ছিল 


একে একে সকল ইব্রিসে আনি দিল। 

৮ যেন হনুমান ছিল শ্বীবামেব বলে 

জ. ইন্রিস নারদ পাপী হরিব সহিত। 

ঝ. সৃষ্টিপত্তন£ আহাদ ও আহমদেব পাবস্পবিক দৃষ্টিবসে_- 
ঘর্ম থেকে মন্ত্র, তা থেকে সাতাইশ বুনাও তাবপর জীবাত্বা পরমাত্বা ও 
অনল বর্ণেব জল সৃষ্টি 

এ) গন্ধর্ব £ নবীর মহিমা শুনি গন্ধর্বেব পতি 

গন্ধর্ব সকলে মিলি আনিল ইমান । 

ট. পশুপক্ষী সুরাসূুরে যক্ষ দানব নরে 

তান আজ্ঞা মানিব সকলে। 

ঠ, সিন্দুব £ শিষের সিন্দুব মুছি কৈলা দূব। 

ললাটে তিলক কৰি (সিন্দুব পনত) 

ড* সর্ধপূজা ; উদর হেলে ভানু পুলকিত হএ তন, 

দিবাকব সবে প্রণামএ। 
'অন্দিন দিবাকব পূজি মবগণ। 


ইসলামি সংস্কার 2 
সৃফীতত্ব £ 
ক. আ দমের বাক্যশুনি শিরপনে কছে পুনি 
সেই তন্তু ত্রিভুবন সার 
তার মোর নহে ভিন এক অংশ পরাচিন 
পিরীতি বড়হি মোব তার। 
খ. তৃদ্ষি প্রভু নিবঞ্জন সংসারের সার 
শক্রমিত্র ভেদ নাহি নিকটে তোমার | 


২৪৪ 


হা. খদিজা 5 


রি 


উ, 


আলাহব 


জীবন ও 


শবাপহি 5 


ধামিকজীীবন 
( নৃহু-নবীব 


285838 সেষে প্রভু নৈরাকার প্রিভুবন নাথ 
ভালমন্দ সমসর তাহান সাক্ষাত । 

[ ব্রিগুণাতীত শিবের ধারণা স্তিব্য | ] 
ইচিচ্ছলা বথাতু আইলা তথা চলি যাইতে 
সাগবেব বিন্দু যাই সাগবে হিলাইতে। 
উত্তি 2 

আপিনান অংশে আমি সুভিডি তোমাবে 
তুমি আমি একত্রে আছিল অনুদিন । 
সভানের স্থানে তুমি নাই তোমার স্বান 
সভালন ব্যাপিত হই আপন বহিঢ | 
মৃুহন্মদ আল্লাতে লীন ছিলেন ও 

“পুত্পত আছিল গন্ধ ছাপাইব।' 

জলমনুধ্য বিব্ব যেন ভাসে কতক্ষণ 
পন্চাতিতি জলে বিষ্ব জলেত মিশন । 


স্দিবা পূরেব শাস্ত্রে আটিল লিখন 
মৃত্যকালে আনলেত করিতে দাহন । 
আনলেব সুজন আছিল সেইকালে 
তেকাবণে আজ্ঞা দিলা দহিতে আনলে । 
একালেন নর সব মাটিব সুজন 

মুত্যু হইল মাটিতে গাড়িৰব সবজন। 


3 
চক 


বাণী) 

সবথার না বুক মবতি সেবিবা 

পবধন পরনারী না করুক চবি 

সুবা পান না কবৌক না কবৌক দারি 
মিচ্ভানাক্য না কহৌক ধর্মে দেউক মন 
পরছহিংসা পবমন্দ তেডজ সবক্ষণ। 
পবিত্র রহৌক অতি সিনান আচাব। 


বসলেব বাণী 2 


্রেস্ছি 


পর্রেত আহিল লেখা নমাজ কবিতে 
মৃতিসব না সেবিযা ভাঙ্ষিযা ফেলিতে | 


স২৪৫ 


আর লেখে তা ছি'ড়ি ফেলিতে ব্রাহ্মণ 
অশ্ার সেবাতে খন দেউক যত্তন। 
কলিম! কনহুক লই রসুলের নাম 
পরনিন্দা পরহিংসা তেজিয়া অকাম । 
মালেক যাকাত দিব রোজা একমাস 
মুখলমানি দীনসবে কারতে প্রকাশ । 


শহীদ 2 যে সকল নরগণ রণে কাট। গেছে 
সে সকল মরা নহে ভীববস্ত আছে। 
ক্ষমাব অযোগ্য পাপ £ 
মাত্র প্রভু চারিপাপ ক্ষেমিতে না হএ 
প্রথমে মূরতি যদি গঠিয়া থাকএ 
বাপের মায়ের মন যর্দি না তোষএ । 
ভিন্নজন প্রকারে যি সে করে দাস 
আপনা গুক্তরকে যদি করে উপহাস । 
--এই চারি পাঁপ জান প্রভূ না ন্মেমিব। 
যমেব ভুমিকা 2 মু সে জানিও সব করিব সংহার 
যুবতীর কে'ল হোস্তে লই যাইনু ভাতার । 
বাপ হোত্তে পুত্র নিমু, পুত্র হোস্তে বাপ 
বুবতীক হরি পুরুষক দিমু তাপ। 
সহোদর হোক্তে ন্যু সহোদরগণ 
মিত্র হোস্তে মিত্র নিবা কলি অদর্শন। 
জীবন বৃক্ষ £ 
বৃক্ষ এক সুজিবাছে আকশি উপব 
সংসারেত জন্য হব বত জীবগণ 
সেই বৃক্ষেতে জন্য হয় এথেক পলব 
সে পন্রেত লেখা আছে যথ জাঁবগণ 
কখক্ষণে কথদিনে হইব নিধন। 
আরবী বীতি 2 
ক. দোঘ খণগ্ডাইতে বদি নারী ডালি পাইলা 
রসুলে নারীর নাম হাজার রাখিলা । 


৪৬ 


রণনীতি £ 


বীববত 


বাজবঝ্ত £ 


যে সকলে দোষ খণ্ডাইতে ডালি হএ 
আরব সকলে তারে হাজাবা বোলএ | 
সাগরে ভাসিয়া যাইতে যেবা পাএ যারে 
আরবের লোকে মুসা করি ডাকে তারে। 


ভাল দ্রব্য দেখি রণে না করিবা মন 
যেরূপে ভের্দিবা ব্যহ করিবা যত্তন। 
কাকির সবেরে দেখি মনে পাই ভঞএ 
রণেতে প্রবেশ তুন্দি যদি না করএ। 
এলাহিবৰ কপা তবে না হএ বিশেষ 
সে সকল নবকেত কবিব প্রবেশ । 
অকর্ম করিলে শাস্তি দিবারে কারণ 
ভালবপে নবগণ কবিতে পালন । 
মহাজন সকলেবে কনিতে গৌরব 
দূভার্ণ অশিট হেলে কবিতে লাঘব । 
নপতিএ বযর্দি ভাল মন্দ না বিচাবে 
সেদেশেত উচিত না হএ বহিবাবে। 


হবনত মুহম্মদ মহিমা 2 


ক, 


মুহম্মদ নামে তান প্রধান বসুল 
পুখিবীতে কেহ নাহি তান স্যভুল। 
তান প্রীতিবসে ভুলি প্রভু নিবহীন 
স্জন কবিলা প্রভু এতিন ভূবন। 
আহাদ আহমদ মহান্ব ভিন 

এই মহান্ব মধ্যে ত্রিভুবন চিন। 
আহমদ হহাস্তে নূব কৈলা মহানুব 
আহাদ আহমদ দুই এক কলেবব। 
যে দেখিনল নুব মোহাম্মদের বদন 
জগতেত আউলিয়া পল মেইজন। 
যে দেখিল মুনি মোহান্মদের লোচন 
জগতেত পণ্ডিত হেল সেই জন । 
পিষ্টভাগে নূরের দেখিল যেই সবে 
কাফির হইয়া সেই জন্মিলেক তবে। 


৪৭ 


নারকীর তালিকা £ 


কক, 
খ, 


2 


রন 


/ত ভা 


বা 


সা লে সিসি £& 


শি 
গু 


এ 


এ 


এ রি প্রেএেঞে 2 


আল্লার সমান হেন আছে জানে | 
রসুল সবেরে যদি কেহ মিছা কহে। 
প্রলয় না হেব বুলি যে-সকলে বোলে । 
হিসাব (হাসর) না হেব বুলি যে সকলে বোলে 
যেখানের মাটি হোস্তে হইছে সুজন 
সেখানেত যদি বোলে না হৈব নিধন । 
নমাজ না পড়ে যেবা রোজা না রাখএ 
কলিমা পড়ে যেবা না করে জাকাত 
যাইতে পাব্িলে যদি না যায় মককাত। 
যে সকলে সুরা পান করিতে আছএ 
বজঃস্বলা নাবী যদি করএ বেভার 


, মাতাপিতা গুরু না মানে যেই জন 


পবনিন্দা পরচর্চা পর অকাম কহএ যদি, 
মনুঘ্যের অকর্ষ প্রচারে যেইজন 

ফকির দরবেশ আগে করলে বড়াই 
আলেমে নয়ানে দেখি মান্য না করিলে 
রতিভুপ্তি যে সকলে না করে গোসল 
পরনারী দেখিযা লোভে দৃষ্টি করে 
ইঞ্ুমিত্র ভাই বন্ধু না করিলে দয়া 
সাচা সাক্ষি না দি” যদি মিছা সাক্ষি দিল 
ন্পতির আগে কিবা পাত্রগণ স্বান 

যাই যর্দি “না! ডরাই কহে কোন জন। 
পরের সম্পদ দেখি যে করে পিষুণ 
ভিন্ন করিবারে যর্দি আইল দুয়ারে 

গালি দিয়া কহে যদি বোলে মাবিবারে। 
কেহ যদি কার ধন বল করি লয় 
দুই জন মধ্যে বর্দি ভৈজায় কোন্দল 
পিতাহ্নীন শিশুর কাড়িরা খাইছে ধন 
যে সকলে বাড়াধন তঙ্কা লাগাই খাইছে 
অনুদিন পতিসনে করিয়াছে ছন্দ 

আন কার্যে যদি দিয়া থাকে গুপ্ত কড়ি। (ঘৃষ) ইত্যাদি । 


২৪৮ 


ফলের নাম £ মাধবী মালতী লতা চম্পা নাগেশবর 
জাতী যুখি লবঙ্গ কেতকী বহুতর। 
বকভূমি কেশজ যে টগর ভূরাজ | 


ঠ. নারী সম্বন্ধে £ 
১, পতি যে নারীর গতি পতিযে ভূষণ 
পতি যে কণ্ঠের হার পতি যে জীবন। 
পতি বিনে অলঙ্কারে কিবা আছে কাজ 
না শোভে বিধবা নারী রমণী সমাজ । 
২. বেলন পাটের খোপা £ 
বেলন পাটেব খোপা শোভএ উপাম। 
৩. ব্রিয়াজাতি বড় শক্তি নানা উপদেশ ভক্তি 
দম্পতির মধ্যে যে উত্তম। 
ড. অনুশোচনা মাহাত্ম্য £ 
আখির পড়িত জল অনুশোচ করি 
আপনা মানিযা মন্দ ধর্ষ অনুসাবি 
নয়নের জলে পাখালিয়া যাইত পাপ 
মন দৃঃখে দূর হইত মনে সম্তাপ। 


চ. গুরুনিন্দা  তেকাবণে গুকনিন্দা করে বেই সকল 
হতবংশ কন্ধনাশ হইব নিহফল। 
ণ. জ্ঞান£ ১ পৃথিবীতে জ্ঞান হোস্তে ভাল নাহি আব 
নিরগুন সহিতে দর্শন হব তার। 
জ্ঞান যদি পাইল না লঙেঘ তাবে পাপে 
যথেক অকর্ম দূবে বাএ জ্ঞান তাপে। 
২, জ্ঞানের কারণে নহে পাপেত প্রবেশ। 


মানবিক বৃত্তির সুকোমল প্রকাশ 2 

ক. মাতৃমেহ £ জননী পুত্রেরে ধরি শিবে দূই কবে 
রাখিছিলা কতক্ষণ শ্িবেব উপরে। 

খ. করুণ! ও মুক্তিপণ £ 
এ সবে (যুদ্ধবন্দী) আপনা প্রাণ ধনে লউক কিনি 
প্রাণ রক্ষা করহ না কাট আর পুনি। 


সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ-_-১৬ 
২৪৯ 


গী, পূর্বে বিবি খদিজাএ করের কন্কন 
দৃহিতাক দিয়া ছিল জড়িত রত্তন। 
স্বামী উদ্ধারিতে সেই কক্কন পাঠাইলা 
সে কঙ্কন রসূুলে খদিজার হেন চিনিলা । 
রুদিতে লাগিলা নবী খদিজাগুণ সারি 
দুহিতার পতির নাম বহুল বিসারি | 
মনে সেই স্সেহ ভাবি করিল! কান্দন 
দৃহিতার ফিরাইয়া দিলা সেই কঙ্কন। 


ঘ. খর্দিজার মৃত্যুতে রসুল £ 
কঠিন পাষাণ দেহ না যায় বিদার 
তাহান বিচ্ছেদ আন্দি নাত্বি সহিবার। 
দোহান যদি একত্রে মবিয়া যাইত 
তবে কার শোক কার মনে না লাগিত। 


উ. রস্লের বাৎসল) (ফাতেমার প্রতি) 
মোহোর যে প্রাণের প্রাণ তুমি বিনে নাহি আন 
তুমি মোর আখির পুতলি 
মোর চিত্ত বৃক্ষফল তুমি গন্ধ সুশীতল 
হৃদয় লতার তৃমি কলি। 

চ. ইটেব গোহারী £ (রসুল) মোরে দহি খণ্ডাইল বেদনা আপনার 
না চিন্তিলা নিজমনে বেদনা আমার । 
আপনার শরীর কিবা আনের শরীর 
একদেহ হেন জানিতে উচিত নবীর । 

ভ. জ্ঞাতিপ্রীতি 2 

এক মোর জ্ঞাতিগণ আব ইষ্ট জন 
কার্ধ নাই এ সকল করিতে নিধন । 
নারী সব বিধবা হইয়া গালি দিব 
মোর প্রতি জ্ঞাতি সব অযশ ঘোষিব। 

জনাভমি ই জন্মভূমি পুণ্যদেশ দেখিবারে শ্বধা বেশ 

সারণে হৃদয় ফাটি যায়। 


প্রাণের মর্যাদা ১ আপনার জীব যেন পরেরে জানিবা তেন। 


২৫০ 


দেশে ঝড়বৃষ্টির রূপ £ বাড়বৃষ্টি হেল অতি অন্ধকার হৈল রাতি 

বিজলি চমকে ঘন ঘন 

কাকে কেহ না দেখএ আত্বপর পরিচয় 
না পাওস্ত আরতবর গণ 

অশুউট সারি সারি রহিল ভূমিত পড়ি 
কোন দিকে বাইতে নারিলা 

যত তান্থ সামিয়ানা ধ্বজছুন্র যথ বানা 
বাতাসে উড়াই যথ নিল৷ 

আপনাব হাতি পাও না দেখে আপনা গাও 
না দেখে আপনে আপনারে 

ববিষএ অনিবাব নিশি হেল অন্ধকার 
কেহ কানে চিনিবাবে নাবে। 


যুদ্ধাত্্র ও যুদ্ধোপকরণ ঃ রথ, হস্তী, অশৃ, বাণ, শেল, গদ।, ভিন্দিপাল, গুর্জ, 
নাবাচ, নালিকা, সিফব, মুগ্দর, অগ্রিবাণ, সন্মোহন বাণ, চক্্বাণ, বজবাণ, 
ন্হিকাণ, খঞ্জব ইত্যাদি । 
অলঙ্কাব£ ১ সোনাব অঙ্গষ্ঠ আনি শ্ববণে পবাইলা 

ফলিফটি পিনৃতুব পবিল শ্ববণে। 
কন্কন, অগ্বব (কাটব চন্দ্রহাব), নৃপুব, কিস্কি ণী, মুক্তাহাব, কুগুল। 
পোশাক £ কাবাই, বেলন পাটেব শাড়ি, ধাবা, কাঞ্চলি | 
প্রসাধন সামগ্রী 2 অগুক, চন্দন, কস্তরী, কল্কম, সিন্দুব। 
হিন্দব পার্বণিক পৃজাচিত্র ঃ (বাজ। দানিবালেব প্রাসাদে) £ 


১, সভান সহিতে বাজ! মুবতি পূজএ 
আনন্দ উৎসব সবে বহুল কবএ। 
পৃষ্ট অভা আনিবা দেযন্ত বলিদান 
কারস করতাল বাহে কবি সুরা পান। 
কেহ সভা মধ্যে নবী করএ শৃঙ্গার 
লাজ ভব এক নাহি পশুব্যবহাব। 
পশু মেলে পশু যেন শুঙ্গাব কবএ 
তেহেন শুঙ্গাব করে মনুষ্য মেলএ। 


স৫১ 


শঙ্খবাদ্য নানা যন্ত্র বাহে লাসবেশে 
কাক মনে ভয় নাহি মনের উল্লাসে। 


সিনান করিয়া তবে যত পাপিগণ 
যম্রসব আনিয়া যে করনত নাচন। 
পুষ্ট অজ! আনিয়া যে দেয়স্ত বলিদান 
নাচভ্ত গাহস্ত সবে সভা বিদ্যমান। 
লক্ষ লক্ষ অজা আনি সমুখে রাখএ 
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষণ যতিরে বোলএ | 


মিশর ও শ্রামের মধ্যবতাঁ হামস। রাজ্যের নপতির দুনীতি 2 


৯১ 


বস্তজাত লই তথা (হামসা) গেলে সাধ্গণ 
অবিচারে “দান' লয় লুটে সর্বধন। 

বলে ছলে ঘাটিয়াল পাপী দুরাচার 

বহু 'দান' সাধে আজ্ঞা পাই নৃপতিব। 

লয় যথ ধন দেখে সাধূুরে না দিরা 

ভাল দ্রব্য যথ পাএ লই যাএ লুটিয়া । 
আর এক কর্ষ করএ দুরাচারে 

নারী যদি সঙ্গে আনে সাধু সদাগরে | 
সূচরিতা নারী পাইলে লই যাএ কাড়িয়া |, 
নিষ্ঠা আছে প্রথমে বিবাহ কৈলে নারী 
নুপতি শৃঙ্গার কবে সে নারীক ধরি। 


সায়রার (সাঁর।) স্বয়ন্বর-সভা £ 


রাজাসব পরি আইল উত্তম বসন 
নানা অলঙ্কার যথ করিয়া ভূষণ । 
অশ্নম আরে"হণ করি, গজ কান্ধে চড়ি 
আইল গন্ধর্ব যথ তেজি সুরপুরী | 
রাভাসব বসিতে আসন আনি দিলা 
একে একে সিংহাসনে সকল বসিলা । 
চতুপম মৃগয্দ ভূঙ্গারের জল 

কম্তুরী কাফুর ধ্থ সুগন্ধি সকল ! 
নপতি আপনা করে সহরিষ মন 


সপে 


কন্যাবিদায় £ 
ও যৌতুক 


(সাযেবা- 
ইব্াহিম 
দম্পতি) 
(ইব্রাহিম) 


রাজা সকলের গাএ করিয়া লেপন । 
সুবাসিত কপূর তাশ্ুল আগে দিয়া 
সভানের সমুখে রহিল দাণ্ডাইয়া | 
মোহোর নন্দিনী ইচছাবর মাগে নিত 
বিবাহ বসিতে চাহে সুবর সহিত। 
জনকজননী দৃই কান্দিলা অপার 

একই দৃহিতা ছিল না ছিল আর। 
আজ্ঞা দিলা পতির সহিত যাইবার 
বছল যৌতুক আনি লাগিলা দিবার | 
দাসদাসপী অশ্ুউট বছ অলঙ্কাব 

দিলেক বহুল আনি কৃমারী নিবাব। 
বসুলক সম্বোধিযা বুলিলা নুপতি 
মোহোর দুহিতা যাএ তোমার সংহতি । 
ভালরূপে গৌরব করিবা তুমি তানে 
বিবস না জন্মে হেন কুমারীব মনে। 


[তুল £ কুলীরনর পো তুমি কি বলিব আমি 
হাটু টাকি বস্ত্র দিও, পেট পৃবে ভাত [শিবাযণ, মধ্মালতী, সিকান্দর- 


আবদুলাহইব কপ £ 


মুণ্ড অতি সুগঠন চিকর নিন্দিযা ঘন 
কস্তুবী জিনিযা আমোদিত। 

ললাটেৰ পাট অতি ঝলকে নির্মল জুতি 
ঘর্ম বিন্দ মুক্তা গৃথিত। 

জিনি ধনুণ্ডণ বাণ লোচন সুকামান 
মগাক্ষ খঞ্জন গঞ্জন 

নাসা তিল ফল জিনি বেন গকড় ফণী 
সুগন্ধি নিশ্বাস বহে ঘন। 

সুন্দৰ শরীর অতি গঠন সুবেশ ভাতি 
ম্খপদ জিনিয়া প্রকাশ 

অধব সুবঙ্গ অতি দশন মুক্তা পাতি 
হাস অতি সুধা রস ধার 


৫৩) 


সে মুখের পর জ্যোতি ঝলএ সঘন অতি 


অঙ্গের 


দিবাকর কিরণ প্রকার ৷ 
সুগন্ধি পাই ষাটপদগপে ধাই 
উড়ি পড়ে জানিযা উদ্যান 


পুষ্প হেন অন্মানি মকরন্দ হেন জানি 


শুম জলে করে গিযষা পান। 


মুসলিম বিবাহোৎসব : নারী সব আপনার ডাকিযা বসূলে 


(ফাতেমার বিবাহ) 


ম্ানের উপকবণ £ 


তোজ : 
নারী মজলিস 2 


আপ্যায়ন 2 


সভানেরে আদেশ করিলা কতৃহলে। 
তুমি সবে বিবি ফাতেমাক বিভা দিতে 
উপহার দ্রব্য আনি রাখ সমাহিতে। 
রসূলের মুখে শুনি উত্সবের কথা 
যথেক মহিষীগণ হইল! উল্লসিত । 
মাবিয়া কিব্িক ডাকি রসূলে কহিল 
সুগন্ধি সকল সন্ভা করিতে বূলিলা ! 


আগব চন্দন আতর কাফুব কেশব 
লোবান সিঞ্চস্ত আর আবীর আম্বর । 
যথেক যুবতী মিলি আন ফাতেমারে 
লাগিলেন্ত অঙ্গেতে সুগন্ধি লেপিবাবে । 
যথ বিরিগণে মিলি গোসল কবাইলা 
শুকল বসন সব অঙ্গেতে পরাইলা 

যথ আভরণ আছে পৈবাই সকল 
আকাশেত শশী যেন উদিত নির্মল। 
যথেক সুগন্ধি আছে অঙ্গেত লিপিল৷ 
সূর্মা কাজল দোহ নয়ানেতে দিল! | 
শিশি 'পরে রাখিলেম্ত আবীবেব বেণু*"" 
ভালরূপে করিলা বিভার ঘেজোয়ানি 
উপহার দ্রব্য বথ খাইতে দিলা আনি । 
বিচিত্র বসন পরি নানা আভরণ 
নারীমেলে বসিলেম্ত যথ নারীগণ | 

অন্ন এই সবেরে করাই ভোজন 

যথেক সুগন্ধি অঙ্ষে করিলা লেপন। 


২৫৪ 


মধু ঘত দধি শর্করা যথেক আনিয়া 
যুবতী সকলে খাইবারে দিলেক আনিয়া | 
উপহার ফল যথ দিল খাইবার 

আঙ্গুর খোরমা আদি বিবিব প্রকার। 


সহেলা 2 ফাতেমাকে বিভা দিতে আসিযা সকল 


বিবাহমঙ্গল 2 সহেলা' গাহস্ত সবে বিবাহ মঙ্গল । 
আইসবে আইসবে গাই 
ফাতেমার বিবাহ মঙ্গল | ধু, 


যে সকলে বিভা কবে ফাতেমা বিবিব ববে 
জন্ম জন্য বুক কশল। 

যথ কলবতী নারী বস্ম অলঙ্কার পরি 
দেখ আসি ফাতেমাব বিহা 

ফাতেমার বিভা দেখি বব মাগ হৈযা সুখী 
পতি সনে হইতে স্সেহা | 


বিবাহেব আসর সজ্জা £ 


যথেক আরবগণ হই হবধষিত মন 
বান্ধিল আমাল (আলাম ?) 
চারিদিকে মারোযাব অস্তম্পট শোভাকাব 


চতুরদিক শোভে ঝলমল 
কিমিজের তাশম্বথ অতি চমকে বিজলি জতি 
স্বানে স্বাঁনে টানাই বাখিলা 
মুক্তা প্রবাল জলে চৌদিকে চামব দোলে 
যথ আব চান্দোযা টানাইলা | 


বাদ্য £ 5তুসমে ভরি অঙ্গ কবশ্ত বিবিব রঙ্গ 
কবিলাস বরাব বাজাএ 
ঢাক ঢেলল দারি কীসি মুদঙ্গ দোতারা (দোছড়ি) বাশি 
বাজায়স্ত ভেউল কন্নাল 
দন্দৃতির শব্দ অতি মোহরি (ডন্থুর) ঝাঁঝরি তথি 
দফ-ভঙ্গ শুনি লাগে ভাল 


৫৫ 


উন্নাত্ত যৌবন নারী নানা বর্ণ বস্ত্র পরি 
আনন্দে সহেলা সবে গাএ। 


মারোয়া ঃ সেই মারোয়ার তলে সুগন্ধি দেউটি জলে 
বহুল ফানুস জলে নিত [লোবান স্ঞচস্তি সবে নিত] 
মোজামির সারি সারি জঁলেম্ত চৌদিক ভরি 


নিমাসন (?) সুগন্ধি পূরিত 
ফাগুয়া-. আবীর আম্বর আনি মিলি যথ নারীগুণী 
কৌতুকে লইবা মুঠি ভরি 


কেহ কার অঙ্গে গিযা মনেতে হরিষ হোেয়। 
অঙ্গেত লেপন্ত মাবা ধরি। 
হাস লাস সবে কবি কস্তরী চন্দন পুরি 


উল্লসিত সব নারীগণ। 


তেলোয়াই £ বিবি ফাতেমাব অঙ্গে আনন্দ কৌতুক রঙ্গে 
মহাসুখে তেলোয়াই চড়াযস্ত | 


ক'নে কস্ানহ এয়ো সই মিলি করি অতি হুলাহুলি 
ফাতেমাব অঙ্গে সুগন্ধি লিপিল 
সাতদিন সাতবাতে তেলোয়াই করন্ত নিতি 
জমাবারে করাইলা গোসল, 
সুগন্ধি পূরিত তনু শিবে আবীরের বেণু 
পৈরাইল বসন উঝল (অমূল) । 


বরের গম্ত ফিরানো 
যথেক আববে মিলি শাহ মর্দ আলি 
গম্ত কিরাই আনাইলা | 
পরাই শুকুল বাস মোজামির জলে চারিপাশ 
চাবিদিকে দিউ জালিযা 


বাজি £ হাউই ছোড়ভ্ত নিত মহাতাপ প্রজ্বলিত 
নিশি হৈল দিবস আকার | 

আগর চন্দন পরি বসাইল আমোদ করি 
চলিলেম্ত অতি শোভাকার 


২৬ 


নাটগীতিঃ নাটুয়ায় করে নাট রহি রহি বাট বাট 
যন্তরসব বাজে চারি ভিত 
নানা শব্দে বাদ্য বাজে ভেউল কম়্াল সাজে 
শুনি সর্বহন উল্লসিত ৷ 
তকৃবীর £ সর্বলোকে অবিশ্বাম লযস্ত আল্লার নাম 
তকবীবৰব বোলন্ত অবিশ্বাম । 
বিষের খোতবা: দুই পক্ষ একভ্তব ঠেলাঠেলি বছুতর 
লাগিলেন্ত খোত্বা পড়াইবাব 
রসূুলে আপনা মুখে নিকাহ পড়াইল৷ সুখে 
চাবি শর্ত কবাইলা কবুল 
জলুয। 2 তক্তেত দোহান তুলি সভান জলুব! বুলি 
[বব-কনেব সাক্ষাৎ] আশীর্বাদ করিলা বহুল 
দামাদ কনিবা দেখি আনে অন্যে হেলা সুখী 
দেখে অতি জনা পিকীত। 
বণবাদ্য ঃ ধ্বজ ছত্র পতাকা নানান বাদ্য বাজে 
ও ভেউন কমান শিঙ্গা নানা শব্দে সাজে । 
বজচত্র দৃমপূমিব শ্রন্দে মেদিনী টলমল 
পরল হেল হেন জানিল সকল । 


শিক্ষা £ ইঙ্রিসকে 2 পড়িবাবে উপাধ্যায হাতে সখপিল। 
নিবপ্রনে ফিবিস্তা পাঠাই প্রতিনিত 
শিশওকে পড়াই কৈলা জ্ঞানে সপণ্তিত। 
পণ্ডিত হৈল যদি বডই অপার 
ইদ্রিস কবিবা গাম থুইলা তাহাব। 


বিবি হাওযাব বাবমাসীতেও বাউলাদেশ ও বাঙালী নাবীকে পাই £ 
জ্যেষ্্ অশিষ্ট ভেল তাপিত তপন 
কন্তুবী কৃহ্ছুম অঙ্গে লাগে হতাশন । 
দক্ষিণ সমীর মোর শমন সমান 
অনল হইয়া নিতি দগবধে পরাণ । 
আধাটঢে সংসার ভবি জলে ব্যাপিত 
পিউ পিউ পক্ষী নাদ অতি সূললিত । 


৫৭ 


(আশ্বিনে) 


আন্দার চাতক পিয়া রৈল দেশাস্তর 
জলদ হইয়া আন্দি আছি একসর | 
শাবণ সঘন বরিখএ জল ধারে 

গিরি 'পরে শিখী সবে সুখে নাদ করে | 
মুঞ্ি পাপী শিখিনীব জল নিল হরি 
সম্তাপে সাগব মধ্যে রহি একসরী। 
ভাদর মাসেত অতি বরিখে গন্ভীর 
ঘোর অন্ধকার নিশি শূন্য এ মন্দির। 
কীট সব কোলাহল শুনি মনে ভীত 
একসর শয়নে কম্পিত চিত নিত।'"" 
কম্তুরী চন্দন অঙ্গে কবহু লেপন 
চক্দিমাব জোতি মো'ত লাগে হুতাশন | ইত্যাদি । 


গ. মনোহর মধুমালতী [মত-সম্পার্দিত ] 
মৃহম্ম? কবীব বিনচিত (পনেবো-ঘোল শতক) 


আমাদের সাহিত্যে মনোহব-মধ্মালতীই সম্ভবত বপকণা ভিন্তিক 
প্রথম প্রণযোপাখ্যান। এটিও ফানসী বা হিন্দি থেকে অন্দিত কাব্য । কবি 
মৃহম্মদ কবীব তাব কাব্যে বচনাব সাল উল্লেখ কবেছেন। কিন্ত দুটো পাশু- 
লিপিতে প্রাপ্ত দুটো পাঠে মিন নেই |  একটাতে 'আছে ও 
অন্তু 'অস্তে অন্ত বব সিন্ধু তাব পাছ 
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজবাব পাঁচ। 
অপবটাতে সবে অঙ্গ সঙ্ষে বঙ্গবস বিন্দু তার কাছ 
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজবীর পাচ। 
বিদ্বানেরা আনুমানিক বিশুদ্ধ পাঠ নির্মাণ কবেছেন নিযনবৰপে 
১, অন্ত সঙ্গে অঙ্গ বব সিন্ধু (বা বিন্দু) তাব পাছ 
২, অকঙ্ত অন্তে অস্ত বয সিন্ধু (বা বিন্দু) তাব পাছ। 
৩. অঙ্গ সঙ্গে অঙ্ত বব সিষ্কু (বা বিন্দু) তাব পাছ। 
৪, অন্ত সঙ্গে রয রস সিঙ্কু (বা বিন্দু) তাব পাছ। 
এব থেকে যথাক্রযে ১৫৭৯ বা ১৫৭২, ১৪৯২ বা ১৪৮৫, ১৪৮৩ বা 
১৪৭৬, এবং ১৫৮৯ বা ১৫৮২ খীস্টান্দ মেলে । অতএব কাব্যটি বে ষোল 
শৃতকেব পরের রচনা নয, তা নানা প্রমাণে ও অনুমানে ৰিশ্বাস কবতে হয । 
মুসলমীন কবি যেমন 'বাণী' স্মবণ কবে লেখনী ধারণ কবেছেঁন, 
তেমনি হিন্দু রাজাও মুসলমান ওলী দিরে নবজাতকের জন্য আল্লাহব কাছে 
প্রার্থনা করাচ্ছেন এবং ভাগ্য গণনা কবাচ্ছেন 2 
ওলিগণে গুণিতে মাগিতে লাগিল। 
ভাল মন্দ কৃমাবেব সকল গুণিল। 
শুধু তা-ই নয়, এখন থেকে ভূত পেত্বী নয, পরীও হিন্দু নাযক-নাধি- 
কার প্রণয় সহায়। হিন্দু রাজা অভিষেকউৎসবে মুসলিম পোশাকে ভূষিত 
হয়েছেন : 


২৫৯ 


মণিকলা পাগ শিরে থোপা থোপা মুক্তা ঝরে-_ 
সুবর্ণ কাবাই দেহ 'পরে। 
পরবারের পরিবেশটাও মুসলিম প্রভাবিত। তাই অভিষেক-অস্তে £ 
রাজ। উজিরেহ করিলা সালাম । 
সেকালে রাজবাড়িতেও মঙ্গল গান হত। তাতে 
রাজ্যে যথ লোক ছিল 'মঙ্গলা' শুনিয়া আইল 
নাট গীত বাদ্যেব কল্লোলে | 


এতে থাকত £ 
মন্দিরা মুদঙ্গ কাড়। শিঙগা ঢাক দোতার৷ 
শঙ্খ সানাঞ্ি কর্ণাল ফুকবে। 
মধু বেলি চঙ্ক বাঁশি নানা বাদ্য রাশি-রাশি 
বথ বাদ্য বাজে জোরে জোরে || 
এমন মঙ্গল' গানেও নর্তকীর নাচ ছিল £ 
নর্তকীর দেখি সাজ মোহ যায দেবরাজ 
নাচে যেন স্বর্গেব ইন্দ্রাণী । 
শুধু তাই নয়, অন্য লোকরাও 
কেহে৷ নাচে কেহো গাএ কেহে। হাসি, যন্ত্র বাএ 
রস রঙ্গ কৌতুক অপাব। 
সে যুগে চিত্রল ছাদের কগুল, সণ্তুছড়ি মুক্তার হার, 
বিচিত্র কাঞ্চলি, হেমরি শাড়ী, 
নূপুর, কঙ্কন, বাজু প্রভৃতি রাজ-অন্তঃপূতিকাদে অঙগাভরণ ছিল | 


বাজকন্যারও সতীত্ববোধ ও সমাজচেতনা শিথিল ছিল না 
শুনি লোকে দিব লজ্জা হৈলু' কলঙ্কিণী || 
কি মুখে বসিমু যু নারীব সভাত। 
ডাকিনী-যোগিনী প্রভাবজ তুক-তাক-টোনার বিশ্বাস তখনও প্রবল ছিল। 
মালতীকে তার মা বূপযপ্তরী নিজেই মন্ত্র পড়ে 'পাখী' করে দিলেন। 


নদীমাতক এ দেশের নৌকার বর্ণনা যথার্থই হযেছে £ 
নব ইন্দু ছন্দ জিনি নৌকার গঠন। 
আগে পাছে গাছল দোলএ ধন ঘন || 


২৬০ 


রজতের বৈঠা সব হেম কেরুয়াল| 
চলিতে চঞ্চল অতি না ছোঁএ কিলাল || 
তবু “নদী পার হৈতে সবে জপে প্রভুনাম।' 


মনোহর-মধুমালতী বিয়ের আগে মিলিত হচ্ছে। মিলনটা গান্ধর্বরীতি সমুত £ 
তোদচ্ধা সনে আদ্যে আন্ষি দ্ঢাই করিছি। 
সেই ধর্ম বাক্য আমি মনেত রাখিছি || 
অন্যে অন্যে দোহানের ধর্মাধর্ম ভেল। 
তবে সে লজ্জার বাস দোহান দরে গেল।। 


ঘ. লায়লী মজনু [মত-সম্পাদিত] 
দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত 


দৌলত উজির বাহরাম খানের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা বিভিন্ন 
মত পোষণ করেন। সম্পাদিত লাযলীমজনুব ভূমিকায় আমরা নানা তথ্যের 
প্রমাণে ও অনুমানে তাকে ঘোল শতকের কবি বলে স্বীকার করেছি। তার 
এ কাব্যের আনুমানিক বচনাকাল ১৫৪৫-৫৩ খীস্টাব্দ। কবির আর একটি 
রাচনাৰ নাম “ইমামবিজব'-_এটি কারবালা যুদ্ধবিষয়ক। অধ্যাপক আলী 
আহমদের সম্পাদনায় প্রাক্তন বাঙলা উন্নযন বোর্ড থেকে প্রকাশিত। লায়লী 
মজনু কাব্যেরও আদি আবিষকারক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ | 


ইমামবিজয্ন [আলী আহমদ সম্পাদিত ] 

যুদ্ধবিদ্যা ; মল্লযুদ্ধ গদাযুদ্ধ অনেক শিখাইল 
গুকজ বছমণি ফিরাইতে সাগিন। 
পঞ্চশব দশশব আর সপ্তশর 
একে একে শিখিনেন্ত কৌতুক অন্তর। 
অগ্িবাণ বৃষ্টিবাণ শিখাইল বহুত 
চন্দ্রবাণ সূর্ববাণ দেখিতে অন্তুত। 
সর্পবাণ ক্ষববাণ শিখিলা নিশ্চিত 
নেজাবাজি বাণ শ্রিখিলেম্ত প্রতিনিত। 
খড়গ বর্ম বিদ্যা পূনি শিখিলেম্ত অতি 
অশ্ব আরেহণ শিখিলেন্ত মহামতি। 


যুদ্ধ অপুবের রণ কিবা সুরের সংগ্রাম 
রাক্গসের যুদ্ধ কিবা নাহিক উপাম | *,, 
পৃত্রক ছাড়িয়া বাপ ধাএ প্রাণ লৈয়া 
বাপ তেজি পূত্র ধাএ না চাহে ফিরিয়া |... 


২৬২ 


রথরথী যত ইতি অনেক বিস্তর 
অদ্তুত সৈন্যসব অপরূপ বেশ। 
সায়ী সারি মত্ত গজ অধিক বিশেষ। 


মুসলিম নারীর অলঙ্কার ও বিলাপ 


আউল মাথার কেশ বাউর মলিন বেশ 
সঘনে হানএ নিজ হিরা 

তেজিল কণ্ঠের হান খসাইল অলঙ্কার 
মুছিলেক শিরেব সিন্দুর 

ভাঙ্গিল হস্তের চুড়ি অঙ্গুরী ফেলিল গুড়ি 
বেশর করিল পুনি দৃব। 

কান্দএ দীঘল রাঁএ প্রাণ বিদারিরা বাএ 
হ| হা মোব প্রাণের সাঙ্গাত। 


পুন £ আউল চিকুর অতি বাউল চরিত 
গোসল করাইস শিব /গালাপেব জলে । 


গোলাপজজল £ চন্দনের ব্যবহাব 
চন্দনে লেপন কবি বাখিলেম্ত থালে। 
কটনীতি- দুষ্ট সনে বিবাদের নাহি কোন ফল 
কাল অনুরূপ কর্ম কবিবা সকস। 


লায়লী মজনু 


( সমাজ ও সংস্কংতি ) 

কবি লায়লী মভনূকে ইসলাম পূর্বধুগের আরব বলে কল্পন। করেছেন।। 
তাই পূত্র কামনায় কএসেব পিতা “শিবপ্তন নামজরপে জানিয়া সাফল' আর 
'ধর্মপদ তাবএ সার তন্তু জ্ঞানে ।' অধিক বেযাইথা ধর্ম আবাধিযা পাইন গুণের 
ধাম। তিনি জানেন পুত্র দিষে 'সংসাবেব সুখ আব পবলোক কর্ণ হয। 


অদৃষ্ঠ, কমফল 
মুগ্ঃ অতি শুতকর্ণা সাফল্য জনম। 
জনমে জনমে দেবধর্ম আরাধিল্‌ 


২৬৩) 


যে সব পুণ্যের ফলে তোদ্ধাকে পাইলু। 

প্রস্ন হৈল মোর দেব পরমার্থে। 

অশেষ করিয়া দেবধর্ষ আরাধন। 

তুদ্দি পুত্র পাইয়াছি অমূল্য রতন। 

বিশেষ কর্মের দোষে পুনি হারাইলু | 

নির্বন্ধ খণ্ডাইতে পারে শকতি কাহার । 

কর্মের লিখন দৃঃখ খণ্ডান না যাএ। 

কর্মে যে ব্যাধি তা নহে ওঁষধে দমন 

বিঘট কর্মের দোষ না যাঁএ খণ্ডন। 

তৃ্বি দেব ধর্মশীল গুণ নিধি গুক। 
প্রভৃতিতে জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদ তো রয়েইছ, তাছাড়া বৌদ্ধ- 
প্রভাবজ আল্লাহ" অর্থে ধর্ম, পুন্নান নারকতত্তের ছাযা এবং “দেব-ধর্ম' 
আরাধনার কথা পাই'। 


কবি মরুভূ আরবের কাহিনী বর্ণন করেছেন। কিন্তু আরবের মর; 
প্রান্তর বা! মরদ্যানের সন্ধান মেলে না এ কাব্যে । কেবল একবার শিবিরেব 
কথা (লায়লী 'শিবিরেত গমন কবিলা মনোরঙ্গে') একবার প্রদক্ষিণ কবে 
গুরু ও মান্যজনকে সম্মান করার কথা (সপ্তবার প্রদক্ষিণ কৈলা উজপিত), 
এবং যৌতুক স্বরূপ উট দান ও উটের পিঠে চৌদোলে বসে লায়লীর শাম- 
দেশে গমন এটুকুই এ কাব্যে আরবী আবহ । আর সব দেশী! তাই নজদ 
বনেও এদেশী বুনো পশ্ড পাখিকেই দেখি। হিন্দু পুরাণের প্রতুল ব্যব- 
হারে, ঘরোয়া জীবন চিত্রে, প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় কিংব। রীতি-নীতি 
ও আচার সংস্কারের আলেখ্যে কবি তার চোখে দেখা প্রতিবেশ ও 
এ্তিহ্য সূত্রে পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার এবং শ্রিক্ষাণক ভ্ঞানকেই স্বীকার কবে- 
ছেন। ফলে এ কাব্যে আমরা আরবী বিনামে বাঙলা দেশ ও বাঙালী 
জীবনেরই ছবি পাই। 


বিদ্যা ও বিদ্যালয় পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা “গুরুর চরণ ভজি, 
কতুহলে চিত্ত মজি, শাস্্রপাঠ পড়ন্ত স্দাএ। 


সে কালেও বিদ্যা ও বিদ্বানের কদর ছিল 
ভাগ্যবস্ত পুরুষের বিদ্যা অলঙ্কার 
বিদ্যা সে গলার হার বিদ্যা সে শূঙ্গার | 


২৬৪ 


পুরুষ সুন্দর অতি রূপে অনুপাম 
গুণ না থাকিলে তার রূপে কিবা কাম। 
পুরুষ বাখানি যদি হএ গুণধাম 


কিন্ত নারী শিক্ষায় তেমন গুরুত্ব বা উৎসাহ ছিল না। পতিব্রত 
হতে পারলেই ওদের জীবন সার্থক £ 


যুবতী রাখানি যদি পতিব্রতা নাম | 


নাচ-গান-বাজনা ও চিত্রঃ বণবাদ্য ছাড়া ও ঘরোরা উৎসবে পার্বণে 
নাচ, গান বাজনা ও কথকতাব ব্যবস্থা থাকত। উজির হামিদ খানের 
দান-ধ্যানের কথা নর্তক ও গাষেনেব মুখেই দেশময় প্রচার হয়েছিল । 
নটক গাইন গণে সত্য বথ কৃতি ভণে 
প্রকাশ হইল সর্বদেশ | 


লায়লীর বিয়ের সময় “বিবিধ প্রকাব বাদ্য অনেক বাজন'-এর ব্যবস্থা 
হয়েছিল £ 


উচচ রব দামা সব গজিত আকাশ 
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস । 
সানাই বিগুল বাজে ভেউব কনাল 
অনেক মধুব বাদ্য বাজাএ বিশাল | 


কএসের শৈশবে তার জন্যে আমীবেব বাড়িতে নর্তকী-গায়ক ও বাদ্য 
যন্ত্রাদির স্থব্যবস্থা হয়েছিল £ 


নৃত্যগীতি নানা রঙ্গ কৃতৃহল 
নৃত্য দেখিবারে দিলা নটক সুন্দর 
নৃত্য গীত নটরঙ্গ যন্ত্র যথ ইতি। 


আর নানাচিত্রও ছিল: পটেত বিচিত্রবপ দিলেম্ত লিখিয়া। 
মেয়েদের মধ্যেও নাচগান চালু ছিল £ লায়সীব বিষের সময লায়লীর সখীদের 
কেহ করে নৃত্য, কেহ গাএ গীত, কেহ বসি রঙ্গ চাএ। 


নারী সগ্বন্তে ধারণা ও সমাজে নারীর স্থানঃ মেয়েরাও প্রাথমিক 
শিক্ষা হয়তো পেতি, কিন্তু তাদের উচচ শিক্ষা দেবার উৎসাহ বোৰ হয় 
সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ--১৭ 
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অভিভাবকের ছিল না| সতী সাংবী ও পতিব্রতা হওয়া ছিল নারী 
জীবনের আদর্শ । 

কোনো পুরুষের প্রতি আসক্তা হওযা ছিল তাদের অপরাধ । তাই 
লায়লীবৰ মায়ের মুখে শুনি £ 


শতেক ভাবক তোব হোক কদাচিত 
ভাবিনী হইতে তোব না হএ উচিত। 
কলেব নন্দিনী হৈযা নাহি কললাজ 
কলঙ্ক রাখিলি তুই আবব সমাজ । 
মেয়ের মতিগতি দেখে সন্দেহ জাগলে এ যুগের মারা যেমন করেন, 
লাযলীৰ মাও কএসেব সঙ্গে মেয়ের ভাব'-এব কথা শুনে সে ব্যবস্থাই 
গ্রহণ কবলেন 2 
আজি হোস্তে তেজহ চৌআডি পাঠশাল 
কুলের মহিমা নিজ রাখহ আপনা । 
লুকাইলা লেখনী ভাঙ্গিলা মস্যাধারে 
প্রভু পাশে পত্র যেন লিখিতে না পারে। 
ঘরের বাহির হৈলে জানিতে কারণ 
প্রখর নৃপুব দিলা কন্যার চরণ। 
তাছাড়া, কন্যার সখীদেকও বললেন সতর্ক নজব রাখবার জন্যে। 
নাবী-চরিত্রের দুর্জেযতা ও পুকৃষেব চেষে নাবীর হীনতা সন্বন্ধেও তার। 
ছিল স্মনিশ্চিত £ 
জুবপতি ন। বুঝএ বানা জাতি মর্ম 
বামকর হস্তে কেবা করে দান ধর্ম। 
(তুল £ স্ত্রীয়াশ্চরিতয্‌ দেবা ন জানস্তি কৃতো শনুষ্যা) 
নারীর মধ্যে আঙ্গিক লক্ষণে পদ্িনী জাতীয়া নারীই শ্েষ্ঠ বিবেচিতা 
হত। সতী নারী সতীত্ব রক্ষার জন্যে পুকষকে লাঞ্চিত করলে কিন্ত 
বাহবা পেত। মজনুগত-প্রাণ লায়লী বাসরে “ক্রুদ্ধ হৈযা আনল সমসর' 
স্ামীকে চরণ প্রহার দিয়া কবিলা অন্তর ।' তান্বল মেয়ে মহলে বেশী 
প্রিয় ছিল £ | 
“কপ.ব তান্থুল/পরিমল ফুল/বিলাসএ যখনারী; | 
মাতা পিতার মর্যাদা সম্পর্কে হিন্দ ও মুসলিম ধারণার মিশ্ণ ঘটেছে । 
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ক. জনক জননী দোহা মহিমা সাগর 

সুর্গ হস্তে দূর্ঘভি ভূমিত গুরুতর । 

অতি পৃজ্যতম যেন পরমার্থ দেবা 

সর্বকার্য উপাধিক মাতীপিতা সেৰা । 

তোদ্গা আজ্ঞা লঙিঘলে জন্মুএ মহাপাপ 

ইহলোকে পরলোকে বিষব সন্তাপ। 

দেববাণী সমান জানিল তন্তুসার | 

হিন্দুদেব 'পিতাসুর্গ' তত্ব প্রতিধ্বনি মেলে নীচেব চরণ গুলোতে £ 

মজন্‌ পিতাকে বলছে, 

তুক্ষি সে মোহব গতি মনেব আবতি 

এহলোকে পরলোকে পবম সাবথি। 

লোম প্রতি শতমুখ যদি হএ মোব 

কহিতে তোঙ্ধাব গুণ নাহি অন্ত ওব। 
লামনী€ মাকে বলছে, 

লক্ষ অব্দ বদ্যপি তোন্গাৰ সেবা কবি 

তোদ্গাগুণ পবিশোধ কবিতে না পাবি। 


বিবাহানুষ্ঠান £ বিবাহে বব ও কনে পণ ছিল। বব ব৷ 
কনে-যে পক্ষ কূলেশীলে শ্রেষ্ঠ, সেপক্ষই পণ গ্রহণ কবত। তাই 
কএসেব পিতা আমীব লাষলীর পিতা মাপিককে কনে পণ সাবছেন। বিভ্ত- 
বানদের যৌতুকে জমাজনি, দাসদাসী, ঘোড়া-হাতী উটাদি'ও থাকত, মধ্য- 
বি্ত ও গবীবেরা আধ্যমত নগদমুদ্রা, অলঙ্কান ও জব্যাদি দিত। এখানে 
বিতুশালীর যৌতুকেব শমুনা ববেছে। কএসেব পিত৷ লাযলীৰ পিতাকে 
কনে পণ দেবাৰ প্রস্তাব করলেন £ 


বহমূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন 
প্রদীপ সমান দাস রুমী একশুত 
শতেক হাবসী দিমু বেন প্রতিপদ । 
দুইশত উট দিমু শতেক তুবঙ্গ 
পঞ্চশত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাত । 


শুভকাজে ও বিষের সময তিথিলগর মানা হত। 'শুভক্ষণে লগন 
করিয়া কতুহলে' লাযলীর বিয়ের ব্যবস্থ৷ হল | 
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বিবাহানুষ্ঠানে সুসজ্জিত মঞ্চ নিমিত হত, তার নাম মারোয়া | বব কনের 
প্রথম মিলনে দু'পক্ষের স্ধী, বন্ধু ও আত্মীয়ের উপস্থিতিতে নানা রঙ্গরসের 
ব্যবস্থ। থাকত তার নাম জলুয়া। এ সময়ে বর কনের মধ্যে পাশাদি 
ক্রীড়ারও ব্যবস্থা! হত, এর নাম গেকয়া খেলা এবং বর কনেব অন্য 
বাড়িতে অভ্যর্থনাও হতো তার নাম গস্তফিরানো । 


এখানে কেবল মাবোয়ার কথা আছে £ 
মারোয়া সাজন হৈল বিচিত্র সুঘট 
স্থাপিলা৷ রসাল পত্র স্ুবর্ণেব ঘট। 
এ সঙ্গে থাকে “অনেক মধুব বাদ্য।' এবং 


অবলা সুন্দরীগণ স্ববেশ উত্তম 
কৌতুকে করএ নাট অতি মনোরম । 


বিয়ের মজলিসে সমাজপতিবা ও শাস্ত্রক্তবা 5 
“বিচার করএ শাস্ত্র পণ্ডিত সকলে ।' 


বিয়ের পযগাম পাঠাবার সময় কিংবা কথাপাকা করবার সময এবং 
বরানুগমনের সময় নানা রকম নাস্তা নেয়া হত। মজনুর পিতা পযগাম 
নিয়ে গিয়েছিলেন ইট্টমিত্রগণ সঙ্গে। এবং ইবন সালাম বরানুগমন কবে- 
ছিলেন-- 
ষোল রস.সঙ্ষে করি রঙ্গ কৃতৃহলে । 
কন্যা সজ্জার সমঘও রঙ্গরস হয। লায়লীকে জোর কবে বিয়ে 
দেয়৷ হচ্ছিল বলে তা জমে ওঠেনি । তব্‌ সবাই, 
কমারীক চারিদিকে করিলা মাতলি 
কেহ কেহ সহেল। গায়স্ত মনোরঙ্গে 
উপটন দিয়া কেহ কৃমারীর সঙ্গে 
কেহ কেহ দুষ্টরঙ্গে দিলেক ভুলাই 
কেহ কেহ বলে ছলে দেষস্ত গোছল 
যতনে পেরাএ কেহ স্্রঙ্গ অন্বর 
বত্র আভরণ কেহ কন্যাকে পৈরাএ। 
আগেই বলেছি কলনারীরাও নাচ-গান করত। চট্রগ্রামে মেয়েলী 
গানের নাম সহেলা | | 
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বাসরে --- 
রচিল কৃস্ত্রম শয্যা দেখিতে আনন্দ 
স্ীগণে তথা নিযা কন্যাক রাখিলা | 


অলঙ্কাব ও পোশাক £ নাবীর শ্বীষে সিন্দুর ও কপালে চন্দন 
তিলক পরত। নখে মাখত মেহেদী রঙউ। মণিখচিত বেশর : 
মুক্তামাণিক খচিত সপ্তছড়ি হাব, কনক কিন্কিণী. রত্বখচিত বাজবন্দ. কন্কন, 
রত্ব অঙ্গবী, চরণে নৃপুব, এবং আরো বিবিধ ধাতব ও রত্বের আভরণ 
থাকত। বিচিত্র অন্বব (শাড়ী) প্রভৃতি দিযে মোহন “দোলরী সাজ'ও 
কবত তাবা। বেণী হত রত্ব খচিত বা পুষ্পম্ডিত। প্রসাধন সামগ্রী 
ছিল অঞ্জন, কাজল ও সূর্মা, তাঞ্থুল রাগ, সিন্দুব, চন্দন মেহেদী ও কমকুণ 
কম্তবী প্রভৃতি। 
পুকষেৰ পোশাকে বর্ণনা নেই। তবে প্রসঙ্গত জানা যায : 
অঙ্গেত বসন নাহি শিবে নাহি পাগ 
পদ হস্তে পাদূক করিলা পরিত্যাগ । 


মেলা মজলিসে, উৎসবে পার্বণে, হাটে, আদালতে কিংব। আত্মীয বাড়ি 
বাবাব সময সেকালের মধ্যবিত্ত শেণীর অশিক্ষিত লোকেরাও ছাতা লাঠি 
ও পাগড়ী-পোশাকও সজ্জার অপবিহার্ব অঙ্গ মনে কবত। পাদুকা 
অবশ্য সবাব থাকত না। সন্ত্রান্ত লোকেৰ পোশাকের মধ্যে জরির কাজ 
কবা আলখাল্লা ও জূতো থাকত। 
ভিখিরীব ভেক £ ভিখিবীবা গলে কন্থা খর্পৰ লই হাতে' ভিক্ষা বের 
হতো । 
পূত্র ও পত্রান্মেহ £ 
পিতৃপ্রধান সমাজে নিযমান্সাবে সমাজে মেয়ের চেষে ছেলের মূল্য 
মর্যাদা বেশী ছিল। মুখাগ্রি, শ্রাদ্ধ, পিওুদান প্রভৃতি পুব্রেব দ্বারাই 
সম্তভব। হিন্দুব এ ধাবণাবও মুসলিম মনে প্রভাব ছিল। তাই পুত্র 
দিযে 'সংসাবেব সুখ আব পবলোক কর্ম? এ ধারণা দৃট়মূল ছিল সমাজে । 
এজন্যে কন্যাব চেষে পুত্রেব প্রতিই মা-বাপের স্সেহ বেশী। তাই- 
বেণু এক পুত্র অঙ্গে যদি সে লাগএ 
গিরি ভাঙ্গি পড়ে যেন জনক মাথাএ। 
তনয চরণে যদি কণ্টক পশ্লি 
জননী মবমে যেন শেল প্রবেশিল। 


২৬৯ 


চক্র বিনে গগন, প্রদীপ বিনে ঘর 
পূত্র বিনে জগত লাগএ ঘোবতব । 


এবং-_ 
কুলের নন্দন হেলে গুণের আগল 
পদ্মবনে বিকশিল যে হেন কমল। 
শরীরে অঞ্জনী যেন পুত্র কপপ্ডিত 
তেজিতে লাগএ দুঃখ রাখিতে কৃৎ্সিত। 


তাই-- 
সদএ অনেক শুধ। জনক মনএ 
সবশাস্রে বিশারদ হৈতে তনএ। 


যোগ ও সাংখ্য আসলে অভিন্ন । যোগ হচ্ছে সাবন পদ্ধতি 
আব সাংখ্য হচ্ছে সাধন মত ব। দর্শন। এটি এদেশেব আদিম ধর্মশাস্্ 
ও অধ্যাত্্ দর্শন। ইছুদী-মানী-বৌদ্ধ এবং ওপনিষর্দিক অদ্বৈতবাদে'র 
প্রভাব ছিল জরথুস্ত্র শিষ্য ইরানী ও মধ্য এশিযার জনমনে । ইসলাম যখন 
ইরানে ও মধ্য এশিঘার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, পূর্ব সংস্কাব- 
বশে সেখানকাব জনগণ অদ্বৈতদর্শনে আস্থা রেখে ভক্তি বা প্রেমবাদে আকৃষ্ট 
হয। পথ ও পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকা সত্তেও এব সাধাবণ নাম “সৃফীবাদ? | 
এ সাধনা দেহতত্ত্বে গুকুত্ব দেয। বে দেহাধারে চৈতন্যের স্থিতি, তাকে 
অস্বীকার করা সহজে সম্ভব নয। যোগের মাধ্যমেই দেহ আঘযত্ত কবাব 
সাধনা চলে । গুরুবাদও বৌদ্ধ-প্রভাবজ । পাক-ভাবতে তথা বাউলাদেশে 
মুখ্যত সুফী সাধকবাই ইসলাম প্রচার কবেন। ঘোগে তাদেবও স্বাভাবিক 
প্রশ্য ছিল। নিজেদের পূৰ সংস্কারের সঙ্গে মিল দেখে তারা হযতো 
ইসলামেব প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হত। “মাবেফত' নাষে এই যৌগিক 
দেহ সাধন ভিত্তিক পীরবাদী ইসলামের প্রাবল্য ছিল এ দেশে ষোল শতক 
অবধি। আদি সৃষ্টি মুহম্মদ আল্লাবই অংশ এবং আল্লাহর প্রেমজ 
সৃষ্টি আর তাঁর খাতিরেই নিখিল জগতের যাবতীয় সব স্য্-এ মত 
সুফীবাদের সহজাত। ষোল শতকের কবি যূগ প্রভাবে যোগ ও যোগীর 
(তথা সৃফীবাদের) কথা বিস্তৃতভাবেই বলেছেন। 

হামদ অংশে নিরাকার আল্লাহর ইসলামী ধারণা সুব্যক্ত। কিন্ত 
'নাত' অংশে সূফীমতের প্রেমজ সৃষ্টিতত্ুই অবলম্বিত। 


২৭০ 


তাই কবি বলেন, 
আকাশ পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবন 
যার প্রেম রস হন্ছে হইছে স্থজন। 
কিংবা- 
ভাবেত (প্রেমে) জনম হৈছে এ তিন ভুবন 
ভার বিনে প্রেম নাহি প্রেম বিনে রূস। 
ভাব অনুকপ সিদ্ধি পূৰএ মানস। 


গুরুবাদও প্রতিষ্ঠা পেরেছে এ তন্তু ভিন্তি করেই ৪ 


সদগুক প্রসাদে পবম গুণ শিক্ষা 

মহামন্ত্র পাইয়া হইল প্রেমে দীক্ষা | 
যোগে বিশ্বাসী কবি দেহতত্ত্ব বর্ণনাবও মুখব 2 

মৃত্তিকা সকল হোস্তে অতি মনুভব 

যাহোন্তে স্ভন হৈল মানব দূর্লভ । 

মৃত্তিকাব ঘট মধ্যে ব্রিপিনীব ঘাট 

মৃত্তিকাব ঘট মব্যে শীগোলাব হাট । 

মন্তিকাব ঘট মব্যে সবোবব বাজ 

শতদল কমল ভাদএ তাব মাঝ | 

মুত্তিকাব কৃত বৈসএ হংসবন 

নীব শকাইলে উডে শুন্যেন উপব | 

মুন্তিকাৰ পাঞ্জবে সার্দূল পন্শী থাকে 

মহাঁযাত্রা পাইলে উড়এ তিনডাকে। 

সূফী দরবেশে সানিব্যেব ফলেই ইসলামে দীক্ষিত বলে এবং পূর্ব- 

সংস্কাব বশে যোগী-সন্নযাসী 3 সূফী-দববেশেব এশুর্ধ বা কেবামতিতে 
অটল আস্থা ছিল। তাই এ কাব্যে অমুসলমানেব কাহিনী বলে মুনি যোগীৰ 
উপস্থিতি প্রত্যক্ষ কবি এবং মজনুকেও যোগ সাধনায় বত দেখি। 
বনবাসী যোগীবা সিদ্ধ পূরুষ £ 

জ্ঞানবন্ত কলেবব ভূবন বিখ্যাত 

ভূত ভবিষ্যৎ আদি তাহান সাক্ষাত । 


ক্ষেণেক গৌববন্দৃষ্টি যাহাকে হেবএ 
জনম অবধি দৃঃখ তাহান হবএ। 


২৭১ 


অশেষ মহিমা তান কহন না যাএ 
কল্পতক্ু সমতল মানস পুরাএ | 

তাহান কারণ গতি অভয়া প্রসাদ 
অবখও প্রতাপে তান খণওএ প্রমাদ ॥ 


মজনুও যোগীকে বলে,_- 


মজন্‌-_- 


তুর্দি দেব ধর্মশীল গুণনিধি গুরু 
সবদূঃখ নিবাবণ তেন কলতভব্ | 
তুম্মি সিদ্ধ কলেবর ভ্ভানেব গবিমা | 


তপোবনে তাপসী জপএ প্রভু নাম। 
মায়াজাল কাটিল বজিল ক্রোব কাম । 
মহ।ভক্ত মহত ভাবক মহাযোগী 
পরমভ্ঞানেব নিধি প্রেমরস ভোগ । 
নয়ান চকোর বোজা ভঙ্গ না করএ 
যাবতে বদন ইন্দু উদিত না হএ। 
অহন্িিশি অবিবত দূই ভূক মাঝ 
মনোরম মসজিদে কবএ নামাজ ॥ 
অজপা জপএ নিত্য নি2শব্দ নীবঝ 
ভব মধ্যে অভব ভাবেতি মনোভব । 
পরম সমাধিবর দেখিবা মদন 

পূর্বের দহন ভশ্ লইল। শবণ। 
ধুইলা নযান পাপ নয়ানেব জলে 
দহিল মনেব তাপ মনের আনলে । 
দশদিশ্ব মুদিলেম্ত না বাখধিল। বাট 
পবৰ্শন্দ বাজএ নটকে কবে নাট । 
মনস্তাঁপ তরপনে ভাপিত কলেবব 
অনুশোচি জলনরে কবএ তবোদন 
হাহাকাৰ ধম হস্তে হেল খোয়াকার 
পঞ্চবৈরী বিনাশ্িবা এক মন কাএ 
পরম সমাধি হেযষা বহিল তথাএ | 


স২.৭. ৯২ 


শয়ন ভোজন সুখ সকল হারাই 
লায়লীর রূপ মনে রহিল ধেয়াই | 
নবান শ্ববণ স্থখ মুদিযা সদাএ 
নিঃশ্বাস ধরিয়া রূপ মনেত ধেয়াএ। 
চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি 
লায়লীর রূপ নিরীক্ষএ অহনিশি | 
দোলন বোলন নাহি নীবস নয়ন 
উরু ভেদি তরু হৈল নাহিক চেতন । 
শরীর নগরে তান লগিল কাটক 
কামক্রোধ প্রবেশিতে হইল আটক । 
পরম ইশুরভাবে পাগল হইল 
অমৃত মথনে যেন বিষ উপজিল, 
সংসারের মায়ামোহ অকাবণ জানি 
প্রেমবস ডোব দিবা বান্কিলা পরানি। 
কবির পূর্বপূকষ হামিদ খানকে কবি এই যোগী সূফী সিদ্ধ পুরুষরূপে 
কর্পন। করেছেন। তাই সূফীর মতোই তার সেবাধর্ম ঃ 
অনশাল! স্থানে স্থান মসজিদ সুনির্মাণ 
পৃক্কবণী দিলেক ঠাই ঠাই 
অনুদিন মহামতি পিপীলিকা মক্ষী প্রতি 
সর্কবাদি দিলেন্ত খাইবাব 
কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজ৷ চতুষ্পদী 
যোগাইল। সভান আহাব 
বাতুল আতুব যথ পালিলম্ত অবিরত 
দানধর্ম কবিলা বিশেষ। 
আবাবৰ যোগীর মতোই তার সিদ্ধি । সুলতান হোসেন শাহ তাকে 
বাঘেব মুখে, সাগরে, হাতীব পাযে, জতুগুহে আগুনে, খড়গ ও শর হেনে, 
গবল খাইয়ে সাতবার এই সাত রকমে পবীক্ষা করলেন। কিন্তু তার গায়ে 
আচড়টিও লাগল না । এমনি পরীক্ষা পীব গাজীও উত্তীর্ণ হয়ে ছিলেন 
( গাজী কালু চম্পাবতী কাব্য )। 
কবি বাহরাম খানও সূফীভক্ত ছিলেন। তাই প্রেন সম্বন্ধে উচচ ও 
পবিত্র ধাবণা পোষণ করতেন তিনি । লাযলী মজনুব প্রসাদ কামনা 
কবেছেন তিনি এই বলে £ 


২৭৩ 


ধর্মবন্ত পুরুষ কামিনী সত্যব্তী 
দোহান প্রসাদে মোর হোক ৩ভগতি। 


লায়লীর মৃত্যুর পর লায়লীর মাতা মজনুকে বলছেন £ 
তোর লাগি জন্নিছিল জগত মাঝার 
তোর লাগি নিধন হৈল পুনর্বার | 


গৃহ সাধারণেব কটিরের বর্ণনা এ কাব্যে নেই। তবে পাঠশালাব 
চৌআড়ি মালিক সুমতিব পূরীব কিছু পরিচয মেলে। 
লায়লী মজনুর পাঠশালা ছিল-- 
চৌআড়ি মন্দিব অতি বিবিধ শোভন 
ফটিকের স্তন্ত সব হিঙ্গলি চন্দন| 
চারিদিক উদ্যানসমূহ কমসুমিত 
জাতী যূথী মালতী লবঙ্গ আমোদিত। 
বিকশিত নাগেশবর চম্পক বকুল 
মধু পিবা মাতাল ভ্রমএ অলিকুল। 
শারীশুক কোকিল রবএ স্বললিত 
ফলভাবে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত' 
আবাব, 
মালিকের পৃকী কনক চৌআড়ি 
বাজধানী সমসব 
বিবিধ মন্দিব বিচিত্র প্রাচীব 
অপবধূপ মনোহর । 
চৌদিকে পুষ্পিত অতি স্ুললিত 
জাতী যুখী বিকশিত 
মঞ্জবী ষুণ্চব ভ্রমব গুপ্তব 
পিকবব স্থুললিত। 
মালিকেব বাড়িতে দ্বারী ছিল এবং অট্টালিকায় ছিল গবাক্ষ। 
এ ছাড়া সে যুগের নানা ছোটখাটো রীতি-নীতিব সংবাদও মেলে । 


ক. ক্ষৌরকর্ম 2 
করপদ নখ তার শিবের কৃওল 
খেউর করিয়া অঙ্গ করিলা নির্মল। 


৭৪ 


খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা 
আন করাই ভাল বস্ত্র পরাইলা | 
খ. দান সদকাব গুরুত্ব আজকের মতোই ছিল। আপদ বালাই 'নিছনি র 
প্রথাও ছিল । 
১. রত্ব দান করএ মাগএ পুপ্রদান 
২. করিল] সহঙ্ম ধনে শির বলি হাব 
যথেক ভাণ্ডাব ছিল কবিলেক দান। 
গ. শপথে ১ চাদ সূর্যের দোহাই 5 
রবি শশী সাক্ষী আছে আব কবতার 
যাবত জীবন প্রেম না করিমু ভঙ্গ 
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ। 
ঘ. দেশে বাউল বৈবাগীৰ আধিক্য ছিল। তাই বাউঙ্গ ট্রিল সহজ 
উপমাব বিষয় 
১. আউল কবএ কেশ বাউলেব বেশ 
২. নিকশিত তনু মাতা মুকলিত কেশ । 
পরিধান পিতাম্বব বোগিনীর বেশ 
উ. মুতের সংকাব (লায়লীৰ শব) 2 
অবশেষে মাতাবরে গোল।বের জলে 
কনাকে গোসল দিল বিবল সুস্থালে। 
নির্মল অন্বব দিবা কবিল কাফন 
চচিত কবিলা অঙ্গ কৃষ্কৃম চন্দন । 
শাত্রেব বিবান মতে দ:ফন কবিযা 
পাষাণে বান্ধিবা গোব কবিলা নির্মাণ | 
এখানে অমুসলমান লাষলীব দাকন কবিব অনবধানতাষ ইসলামী নিষমে 
সম্পন্ন হয়েছে। 
চ. প্রতিবেশী সম্পর্কে বাবণা £ 
কবি হযতো পড়শী থেকে প্রীতি পাননি অথবা ভুযোদর্শন লব্ধ জ্ঞান 
খোকেই এজন্র মুখে বিবৃত কবিরেছেন প্রতিবেশীর নিন্দা 2 
১, দেশ হোক্তে অবরণা সহস্যগুণে ভাল 
গৃহবাস স্খরঙ্গ সহজে জঙঞ্জাল। 
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কঠিন কপট মন মন্ধ্য নিশ্চএ 
নদিয়া দারুণ নতি নিঠুর হৃদএ। 
ধর্মনাশ্া অপকারী অসত্য বচন 
পরমন্দ চিস্তএ হরএ পর ধন। 
মাতাপিতা গুরুজ”্ন নাহিক ভকতি 
ভাইর সহিতে বন্ধুর নাহিক আদর 
স্ুখেত মধুর বাণী কপট অস্তর। 
বিদ/মানে ভাল কহে অবিদিতে মন্দ 
ইষ্ট সনে পরিবাদ মিত্র সনে হন্দু। 
কার সঙ্গে কাহার নাহিক উপরোধ 
অন্যে অন্যে সভানের বিবাদ বিরোধ । 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কাব মএ 
সাফল্য জনম লভি বিফলে বঞ্চএ। 


২. ধারম্সিক কবির সরল বিশ্বাস £ 

না চিস্তিও পরমন্দ তুঙ্ষি কদাচিত 

তবে সে তোঙ্গার মন্দ না হৈব নিশ্চিত। 
ছ, আর পাই হিন্দু পুরাণের অবাধ ও অজগ ব্যবহার। মদন, 
রৃতি, হবি, হর, রাবণ, অহল্যা, দ্রৌপদী, অপ্সরী, বিদ্যাধরী, ইন্দ্র, 
ইন্দ্রাণী, বোহিণী, কৃবের, বৈকৃণ্ঠ, কল্পতর, চিস্তামণি, অমৃত প্রভৃতি 
উপম! উতপ্রেক্ষার অবলম্বন হযেছে 
জ. সমাজে কদমবূসির রেওযাজ ছিল। াষ্টার্জে প্রণাম বিরল ছিল 
না, মজনু-_'দগুবৎ হৈলা তবে যনিব সাক্ষাত ।? 


কবিত্ব ও বৈষ্বদ্ধ্য 
দৌলত উজির বাহরাম খান কবি-পণ্ডিত। এ ধাবণার সাক্ষ্য 
ছড়িযে রয়েছে সারা কাব্যে । 
স্বপ্প কথায় চিত্রাঙ্কন তার অন্যতম দক্ষতা £ 
১. বিকলিত তনু মাতা স.কলিত কেশ 
পরিধান পীতাশ্বর যোগিনীর বেশ। 
২. আগে ধাএ কএস বালকগণ পাছে 
মারিয়া ফিরাব তারে যার যেই ইচ্ছে। 





ঙউ. শৌরক্ষ বিজয় 
শেখ ফয়জল্লাহ বিরচিত ( যোল শতক ) 


শেখ ফয়জ্ল্সাহর 'গোরক্ষবিজয' আবদূল করিম সাহিত্যবিশারদেব 

সম্পাদনা বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ থেক প্রকাশিত হয ১৯২৪ সনে। 
বহুকাল পরে ডক্টর মৃহন্্দ এনামুল হক সত্যপীব পাঁচলীব এক পৃথিতে 
নিমুলিখিত অংশটক পান 2 

গোর্ধাবিজএ আদ্যে মুনিসিদ্ধা কত 

কহিলাম সত কথা শুনিলাম যত। 

'থাটাদূরের পীর ইসমাইল গাজী 

গীজীর বিজঞ সেহ মোক হইল রাজি । 

এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন 

ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন । 

মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন 

শেখ ফযজ্ল্লা ভনে ভাবি দেখ মন। 

অতএব মুনি--৭, বস-৬/৯, বেদ-৪, শশী-১ ধরলে রচনাকাল ১৪৬৭ 

বা ১৪৯৭ শকাব্দ তখা ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্ীস্টাব্দ মেলে । এটি সত্য 
পীৰ পাঁচালীব রচনাব সন। তাহলে 'গোরক্ষবিজয়' ও গাজীবিজয বচনাৰ 
আন্মানিক কাল আবো দশ বছর আগে। সুতরাং শ্রেখ ফরজুল্লাহ 
নিশ্চিতই ষোল শতকেব কবি। শেখ ফয়জল্লাহ তাত্বিক কবি। গোরক্ষ- 
বিজযে যোগ ও দেহতত্ত ব্যাখ্যাত হয়েছে, অপ্রাপ্ত গাজী বিজযে পীব 
গাজীব মারফততন্্ব এবং “সত্যপীবে' পীরমাহাত্ব্য ও কেরামতি পবিবাক্ত 
বলে অনুমান কবা অসঙ্গত ন্য। গোরক্ষ বিজয় বৌদ্ধ, গাজীবিজব ইসলামী 
এবং সত্যপীৰ লৌকিক বিশ্বাস ভিত্তিক। 
যোগীবেশ হ শিবের উত্তম জটা শুবণেতে কড়ি।... 

ভাজ ধৃতরা খায় শিব। 
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সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধেব কাথা তীহার গলাত। 
পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া 
মুণ্ডে আর হাতে তুমি কেহ্ছে পৈর মাল! 
ঝলমল করে গাযে ভঙ্বা ঝলি ছালা । 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ বহিল এড়াই । 


ছাই, কাথা, ঝুলিকেণড়িহাতে নড়ি, হাতে 
লাঠি লেল আর পানাই ছিল পায়ে। 
ঘোলশত নাবীর এঁতিহ্য--কৃষ্ণের গোপী, কদলরাজ্যে মীননাথ, 


পদ্যাবতী ১৬০০ রাজপূত। 


হাড়ি (96১০০ )-হাতে ঝাড় লহ তুমি কান্ধেত কোদাল । 
ব্যভিচার - সংমাএ ভজিব তুন্ষি দেখিযা যোযান। 


কেশ শোভা £ 


অলঙ্কাব £ 
বাজাকে £ 


বকুলবৃক্ষ £ 


শিবেত লম্বিত কেশ 

কবরী বান্ধিল ঠমকে। 

পবিধান পৃস্পমালা কবরী শোভিছে ভালা 
যেন দেখি বিজলি চমকে । 


(বুকে) দোলে রত্বহার, কটিতে কিন্কিণী, চবণে 
নবদণ্ড ধবৌক মাথাএ, চামরে কবৌক বাষ। 
আসন নামাইযা বসে বকূলেব তল 

গোর্খনাথ বসি আছে বকুলের তলে । 

বিজয়ানগর ছাড়ি বকলেত আইল 

বকুলের তলে নাথ আগন করিল । 


বাট অঞ্চলে নরখাদক মানুষ ছিল 


দেবীর পূজ। 


তবে যতিনাথ ( গোর্খ ) রাঢা দেশে চলি গেলা 
সাক্ষাতে দেখিয়া দেবী (গৌবীকে) বহুল গঞ্জিল। 
কোন্ব কার্য কর তুমি রাক্ষম আচাব 

দেবতা হেয়া কর মনুষ্য আহার । 

তবে সতী যতিনাথে নিভুতে কহিল 

বৎসরেত একবার পুজিতে বলিল । 

সেই সে গোর্খে তবে নিবন্ধ করিল 

কালী বলি এক মুতি ঘাঢাতে রাখিব । 


৮ 


রা্ধাণের বেশ 


কদলীরাজ্যের 


১ গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফেঁটি। 


মাথাতে আলগা ছাতি লগে লইল লোটা। 
এশুর্য £ 


অওুরু চন্দন গন্ধ সর্ব স্থানে পাএ 

চারি কড়া কড়ি বিকায়ে চন্দনের তোলা 
কদলীর প্রজা পেরে পাটেব পাছড়া 
প্রতি ঘরে চালে দেখি সোনার কুমড়া | 
কার পু্করণীর জল কেহ নাহি খাএ 
মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেত শুকাএ । 
প্রতি ঘবে শব্যা দেখে নেতের পালঙ্গ 
সোনার কলসে সব লোকে খায় পানি । 


কদলী নগবের নারীর £ বক্ষেতে নাহিক বস্ত্র রত্বহাব দোলে 
পৃকবে ও পুকর পাবে £ 


শস্তিপদ্ধতি £ 
বাস ও খাদ্য 


হংস চক্রবাকে তাতে পঙ্কজ উৎপল 

তারি পাড়ে নানা তক পবম স্ন্দব 

আম কাঠান আব গুয়া নারিকেল। 

তাল খাজ্ব আব নানা বণ ফুল। 

শুলে, শালে বিদ্ধকবা, কেটে ফেলা, পেষণ, পৃড়িযে মাবা | 


মণ্ডপেত দি বাস, 
খাঁবাবী (খোবা) ভবিযা দিমু ভাত 
নিতি নিরমিষ্য খাই ব্বাদদণী যোগিনী হই । 


গুহী ষোগী-যোগিনী : 
২১, কাপড় বোনা ও বিক্রি সুতি তুমি যে বুনিবা ধৃতি 


পমাভো মদ 5 


উপহার 2 


হাটে নিলে বেচিলে হবে কডি।। 


যখনে সমাজে যাইবা মদ্য ঘটি মান্য পাইবা 
কথা কইবা দূই হাত নাড়ি। 


স্ুবণ কাছাটি (নর্তকীর জন্য) দিতে সোনার মন্দিরা 


মুদঙ্গ কর্তাল দিতে সুবর্ণ চতোরা । 


২৭৯ 


নর্তকীর সাজ ও অলঙ্কার : 
গলাতে দিলেন নাথ সাতচছড়ি হার 
করেতে কঙ্কণদিল অতি শোভাকার । 
কপালে তিলক দিল নয়ানে কাজল 
কর্ণেতে দিল নাথ সুবর্ণ কগল। 
পায়েতে নূপুর দিল কনক উঝটি-__ 
গায়েতে কাঞ্চলি দিল, কোমরে কাছিটি। 


যোগীর সাধ্য 2 
আদিচক্রর নিজচন্দ্র উনমত গরল চন্দ্র 
এই চারি শরীর ব্যাসন। 
আদিচক্্র করি স্থিত নিজচন্দ্র সহিত 


উনমত করিযা সন্ধান 
তিনচন্দ্র সম্বরিয়। আপনাকে ভার দিয়া 
গরল চন্দ্র সব করে পান। 
চারি চন্দ্র স্ধরিয়া ভবসিন্ধকু তর গিয়া 
তবে সে সকল রক্ষা পায়। 
যোগী শবের গোর দেয়া হয় 2 
আমি মৈলে তুমি মোবে দিও আপি মাটি । 


বিভিন্ন দিনে দেহতত্ব 
শুক্রবারে বহে বারি স্ুষুম্মা জান 
গঙ্গা যমুনা দূই ধরত উজান। 
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দূই স্ুমেরুর চূড়া 
মধ্য কমল মধ্যে বন্দী হয়ে চোরা । 
শনিবারে বহে বায়ু শুন্যে মহাস্থিতি 
পূবেতে উদএ ভানু পশ্চিমে জলে বাতি। 
নিবিতে না দিও বাতি জাল ঘন ঘন 
আজূকা ছাপাইয়া রাখ অমূল্য রতন । 
রবিবারে বহে বায়ু লইয়া আদ্যমূল 
অগ্নিএ পানিএ গুরু রাখ সমতুল। 
অগ্রিএ পানিএ যদি না রাখ গাভুরালি (যৌবন) 
নিবি যাইব অগ্নিসব রহিয়া যাইব ছালি। 


৮০ 


০সামবাতের বহে বায় সহভ সঙ্গীত 
শ্ীীগোলা নগরে বাদ্য বাজে স্রললিত। 
ঝমকে ঝমকে বাদ্য বাজে নানা ধ্বনি 
ইন্দ্রের ভুবনে যেন নাঢএ লাচলী। 
মঙগলবারে বছে বায ভজডিবা মঙ্গলা 
খেষাইরে অঙ্কশ দেষ মনাবে পাগলা । 
গগনেতে মভ্তহস্তী ছুটে নিরন্রন 
ছান্ধিয়া বান্ধিযা রাখ মন্দিল ভিতর । 
বুধবাতে বহে বাযু বুঝ আপে আপ 
ফিরিয়া খেলাও গুরু দুই মুখ সাপ। 
চাপিয়া গজিয়া উঠে বিঘম নাগিনী। 
গুক মুখে চিনি লহ সক্ষা শঙ্খিনী। 
বৃহস্পরতিবারে বহে বাযূু বিরলে দিয়া চিত 
গগন মণও্ডলে শয়া ডাকে বিপরীতি। 
শুয়া গুটি নহে॥ গরু জীবন প্রাণবন 
সাতবার ভ্রমিয়াছে এই তিন ভবন। 
বুঝ বৃঝ ওহে গুক বাউব বিজর। 
আগ্তমা পরিচষ করি রাখ নিজ' কায়া। 
অধঃরেত উত্বে তালি দেও গুকু মোছন্দব 
আপ্তমা ব্রিচল কর শরীর ভিতব । 
বারে-বাউবে প্র বোধ দিরা বাধু কর বন্দী 
মূল কমল মধ্যে বায়ুর বুঝ সন্ধি । 
মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টুটিব কল 
বেস্কা নালে সাধ গুরু না করিহ হেলা | 
ই্গলা পিঙ্গলা দুই বশ কর ভালা 
মেরু মুলে রহিয়া চন্দ্র নাচিব গোপাল । 
বুঝ বুঝ গরু জ্ঞানতত্ত বুঝ সন্ধি 
রবি শশী চলি যাএ তারে কর বন্দী। 
মন হএ পবন পবন হএ সাঞ্ 
হেন তত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞ্ঞি। 
মন পবন সহিত এক করি জোড় 
ক্রমে ক্রমে টানি আনে মনের ভাণ্ডার । 
সষাজ ও সংস্কৃতির রূপ--১৮ 
২৮১ 


চাপ তিন তিছরী উড়িয়া থাউক ধুয়া 
আনল জ্বালহ গুক স্থির বাখ কায়া। 
ত্রিবেণী করহ স্থির কণে দেও তালি 
উপবেত চন্দ্র রাখি কর ঠাকরালি। 
ডাইনেতে বাখিঅ অগি আগে তারে জলি 
কোন কালে না টুটিব তোমার গাভুরালি । 
স্থাপন করহ মন আমানেত বসি 
আদিত্যবারেত পালিঅ তিথি একাদশী । 
অধঃ উত্বে গুরুদেব তুলি ধর কাম 
শবীর সুন্দর হৈব চিকন হইব চাম। 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এ সকল বৈকী 
তাহাবে রাখিঅজ শুক সুতিস্তর কবি । 
পবন আমল করি তারে কর সন্ধি। 

রবি শশ্বী আইসে চলি তারে কর বন্দী 
পবন আমল তুমি যদি সে করিলা । 

ব্যক্ত অব্যক্তের পস্থ সব উদ্ধাবিলা/ 

মহা জ্ঞান পাইয়া মীর দব কেল মায়া/ 


যোসীর অন্ন 2 স্ুধা অন্ন তাহাতে আনুনি কচ্র শাগ ॥ 
গুরুবাদ' 2 অসার সংসার মধ্যে গুকমাত্র সাব । 
যোশীর গান 


জন্মরহস্য £ 


একদিনের হইলে বিন্দু শিহারে গে চলে 
দুই দিনের হলে বিন্দু রক্ত সঙ্গে মিলে । 
তিন দিনের হলে বিন্দু ফেনার আকার 
চারদিনের হলে হয় দেহের সন্তার | 
পঞ্চদিনের হলে হয কাজলের প্রায় 

ছয দিনে রঙ ধরে শুনহে তাহায । 

সন্তু দিনের হলে বিন্দু শবীরের মোহার। 
অষ্টু দিনের হলে হয় হাড়ে মাংসে জোড়া | 
প্রথম মাসের সময জানে বা না জানে 
দই মাসের সময় লোকাচারে শুনে । 


চি 


তিনমাসের সময়েত রক্ত দল। দলা 
চারনাসের কালে হয় হাড়ে মাসে জোড়া। 
পঞ্চমাসের সময়েত পঞ্চকুল ফোটে 
ছরমাসের সময়েত এযুগ পালটে । 
সাতম্াসেব সমযেতে সাতেশররী খাষ 
অষ্টমাসেতে মন পবনে চিযাব | 
নযমাসেৰ সময়েতে নবঘন স্থিতি 
দশমাসে দশ দিনে পিগাকণ গতি। 
সোমে স্থিতি মঙ্গলে নাভি বৃবে গঠন বুক 
বৃহস্পতিবাবে গঠেন প্রচ্ঠ আন মুখ । 
শুক্রবাবে গঠিধাঁছেন স্খেব দটি আখ 
ফল ফল নানা চন্দ্র বাহে নবনে দেখি। 
শনিবাবে গঠিবাছে শুনিতে দুই কান 
যা দিয়া গুরুব বচন শুনি অইন্ণ । 
ববিবাবে গঠিযাছে যোগেব যোগমাথা | 
স্বাপিত কবিয জীবন বসাষেছে তথা | 


দ্েহমনের উপাদান 


যোগীব গান £ 


খতু ও রমণ 


যোগীব গান এ 


মায়ের চার চিজেব কথা শুন মন দিয়া 
গোস্ত-পোস্ত-লোহ-লোম চাব চিজে দূনিযা । 
বাপেব চার চিজের কথা শুন দিরা মন 
হাড়-রগ-্মণি-মগজ চার চিজে পন্তন। 
নিরঞ্জনের চিজেব কথা শন বুদ্ধিমান 
হাত-পা-নাক-মুখ-চক্ষু আব কান। 

নাপের চার মানেব চাৰ শিবঞ্জনেব দশ 

এই আঠার মোকামে ধনি খেলছে মহাবস। 


মাসে মাসে খতুবতী শ্বাশ্জেব বচন 
তাছে কুলক্ষণ যদি না কবে বমণ। 


২৮৩১ 


ববিবার অমাবস্যা সপ্তমী অই্টমী 

প্রতিপদে পৃণিমায় না করিবে রমি। 

ইহাতে জনিালে শ্িশ হয় অনাচার 

যুবা কালে দরিদ্রতা ঘিরে আসে তাব। 
সঙ্গমরীতি £ 

মাসে এক বৎসরে বার (সুজনের গুরু ) 

ইছাব মধ্যে বাছাধন যত কমাইতে পার । 


ক্ষেত্র ও বীজ; নাবী পক্ষ জন্ম রহস্য 2 
ধতু হইল ফুল গাছ বিন্দু হইল কীচি 
রমণী হইল জমি তার ধাতু হইল গাছ্ি। 


আত্মাই পবমহংস তা শৃন্যবপীও--অজপা--পরমাস্বা 
হংসী--অজপা। আদ্যাপন্তী | 


চ. বিধ্যাস্ন্দর/রস্ল বিজয়/হানিফার দ্বিথিজয় [মৎ সম্পাদিত ] 
শা'বাবিদ খান ( ষোল শতক ১৫৩০--৫০ খীস্টাব্দ ) 


শাহ, বারিদ খান তিন খানি গ্রস্থের রচয়িতা, এখানে উক্ত তিনখানি 
গৃশ্থ থেকেই উদ্ধৃতি রয়েছে। এর ভাষা সংস্কৃত বছল। 


নিমন্ত্রণ বীতি £ 


মজলিসে 5 


কন্যাতআান 2 


তেলোযাই £ 


স্গন্ধি তাম্থুল বাটি ঘরে ঘর 
বোলাইলা সবরাজ। 


সব মহাজনে বৈসে বঙ্গ মন 
নতকে নৃত্য করে। 

তথি বেঘালিশ বাজ। বাজএ ঘনে ঘন 
সব হলস্থল অতি। 


বাজ অন্তঃপূব শব্দ আনন্দ উল্লোড 
পড়এ বিবিধ ভাতি।। 


বেশ্যানাবীগণ নাচে ঘনে ঘন 
মহাশব্দ রাজপুরে । 


দিযামে জোযানি বান্ধিবা আলাম 
শুভক্ষণ জমাবারে || 

কস্তবী চন্দন কবে বিলেপন 
হবিষে কমারী অঙ্গে। 

সব স্নাগবী স্বখ বব কবি 
তেলোযাই দেহি বঙ্গে।। 

এ দৃবা হলদি আনি সীমন্তিনী 
সবে মিলি দেযস্ত আগ || 


উত্পল সঙ্গে অঙ্গ বিমলএ 
সুখ মুখে অনুরাগ ॥ 


২৮৫ 


সপ্ত্দিন রাতি তেলোয়াই নিতি নিতি 
নারী সবে দিলা রঙ্গে । 

স্ববাসিত জলে করাইল গোসল 
ভূষণ ভূষে কর্ণে অঙ্গে | 


কন্যাৰ রূপঃ 

কৃটিল কৃম্তল করিএ উচচার 
কবরী কানড় ছন্দে। 

শুরু কৃস্থম প্রসূৃত কচ বিবাজিত 
কৃত ভ্রমর মকরন্দে || 

শিষেত সিন্দুর জুর বিকিবিত 
শোভিত সিন্দুর ভালে । 

যেহেন মেদর অকুণ অঙ্কব 
বিচিত্র তারক মেলে || 

অলকা দলিত দ্বিরেফ ভূলিত 
জানি অরবিন্দ ভুলে । 

বদন সুন্দর পূর্ণ শশোধব 
কিবা সরসিজ রঙ্গে। 

কমুণদ নযান নাঝে তিল ফল 
বান্ধুলি অবর সঙ্গে | 


রসূলকে যুদ্ধের প্রবর্তন দিয়েছে ইসলাম প্রচার বাঞ্ঝা । কাজেই 
এ এক প্রকার জেহাদ | তাই-_- 


রস্গল বিজয় £ 
যে পড়ে যে শুনে পাপ বিনাশ । 
পৃণ্যফলে হও বিহিস্তে বাস || 
যুদ্ধে বাবহৃত অস্ত্রশশ্রেব নামও সুন্দর £ 
পরশু, তোমর, শেল, শুর, ভয়ঙ্কর । 
পটিস, খঞ্জর, শক্তি, মুষল, যুদগর || 
নারাচ, নালিকা, শঙ্খ, গদা, ভান্দপাল। 
যোগিনী-'যোগিনী হইমূ সংসারে ফিরিমু 
যথা তোমার লাগ পাই। 


২৮৬ 


বিষতৈল--বিষ্ণ তৈল পানি সবে দিল আনি 


সঙ-সভ্জা- 


করাইলা তখন চৈতন্য 1 
'সব সখী পাত্র হাতে বিষ তৈল ঢালে মাথে 
আগর চন্দন লেপে গাএ।' 


আমীরক প্রর্ণমিবা উমর চলিল। 
জব্বা এক তুলি নিজ অঙ্গে চড়াইল ॥ 
নব মণিকলা বীব মুণ্ডে তুলি দিলা । 
শগালের লেজ্জা কলা উপবে বান্ধিলা || 
ভালা এক ঢোল আনি গলে তুলি দিল। 
একটি বন্দুক বাম হস্তেত ববিল || 
মোহাম্মদী জমিক কোমবে কাছি লৈল। 
তাহাব ভিতরে পাথবেব গুলি থুইল | 
অর্ধমণি একমণি পাথবেব গুলি। 

জুমিক ভিতরে বীব লইলেক তুলি ।। 


ছ. রস্থলবিজয়/ [ মৎ সম্পাদিত] 
জায়েনউদ্দিন বিরচিত 


(১৪৭৪ খীস্টাব্দে কিংবা সতেরো শতকে রচিত) 


'বজ্জলবিজয়' আরবী 'মাগাজী' জাতীয় যুদ্ধকাব্য | ইসলামের প্রচার ও 
প্রসার বাঞ্ছায় রস্থল মুহম্মদের দিগ্রিজযই এ কাব্যে বণিত বিষয় । এখানে 
ইরাকরাজ জয়কমের সঙ্গে রসুলের লড়াই বণিত। জায়েনউদ্দীন “বাজরত্তব 
রাজেশুর' এক ইউস্তফ খানের আগ্রহে বরস্গুলবিজয' রচন। করেছিলেন । ইনি 
যদি শ্বামস্দ্িন ইউসুফ শাহ (১৪৭৬-৮১) হন তাহলে তীর সিংহাসনারো- 
হণের অব্যবহিত পূর্বে (১৪৭৪-৭৬) এ কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অনু- 
মান করা অসঙ্গত নয়। কবির পীব ছিলেন শাহ মুহম্মদ খান। ইনি যদি 
'মক্তুল হোসেন' কাব্যের বচিয়তা মুহম্মদ খান হন তা হলে কবি জায়েন- 
উদ্দীন সতেরো শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । ইউস্ফ খান যদি 
কররানী বংশীয় হন তা হলে জাযেনউদ্দীন হবেন ষোল শতকের 
তৃতীয় পাদের কবি। 
জাতিবৈরঃ এই কথা শুনি নবী কহিতে লাগিলা 

অনল বরণ হই গজিযা উঠিল! । 
কোটলা তুড়িযা আলি করিব বাদশাই 
অন্দরেত যাই “আলী জব করিব গাই। 
অন্দরেত যাই আলী জব করিব গরু 
সেই শের থোন দিমু তোমার রাজার জক। 
কলিয়। পড়াইয়া সব তঙজাইমু জিগির 
বলিহীন শান্ত পূজ। না রাখিমু ফিকির। 

দেশী উপমাদির ব্যবহার 2 

ক. কন্তকর্ণ দৈত্যমূতি ভযঙ্কর। 

খ... কি রাম যুদ্ধ কিব। পাগুকবের রণ 

গ.. বদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার 
গদা তুলিল দেখি বাইত সত্বর। 


-্৮চ৮ 


কিব৷ কৃপাচার্য যে বিরাট অভিমন্য 
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলসাইত অরণ্য । 
ঘ,* গকুড় সবৃশ শর বিদ্যৎ সঞ্চার । 
উ,* ব্রক্ষপম তেজবন্ত মৃগেন্দ্র সমান। 
একটি যুদ্ধের দৃশ্য 2 
পদাতিক পদবূলি ঢাকিল আকাশ 
দিনে অন্ধকাব, নাহি ববির প্রকাশ । 
গজে গজে যুদ্ধ হইল দন্ত পেশাপেশি 
অশেে অশে যুদ্ধ হৈল মেশামেশি। 
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র ববিষণ 
ববিষাব মেঘে যেন বনিঘে সবন। 
অস্ত্র জালে ভবি গেল গগন মণল 
বীরেব গর্জনে ভূমি কবে টলমল । 
গদ।গদা ঘরিঘণে উল্ক! পড়ে খসি 
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি । 
গড়গ খড়গ যুদ্ধে কষে উঠে খবখবি 
ভিন্‌ সূর্য হই যেন চমকে বিভ্বি। 
অন্যে অন্যে মঞ্ কবে হই জড়াজড়ি 
বাঝিন তুমুল যৃদ্ধে ভূমিতলে গড়ি। 
মুসলমানেরা কাফেরদের বুঝাচেছ £ 

কপার সাগৰ নবী আসিছে নিকট 
ঝাটে কবি ভেট আসি তাহার নিকট । 


তাহান কলিমা কহএ মন্ত্র জপএ 

কোটি জনোব পাপ সেই ক্ষণে ক্এর। 

কিবা চাবি বেদ মধ্যে শাস্ত্র সব জান 

কলিম! বাখান জান আছে তান স্থান । 

বিলন্ব করহ কেনে কাফিবেব গণ 

অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ। 

'অবিলম্বে তোষ যাই নবীব চবণ'--এ কথা বলবার স্থযোগ করে 
নেবাব জন্যেই দিগ্িজয। 


প্রণয়োপাধ্যানাছি গ্রন্থে সসান্জ ও সংদ্কাতি (১৭ শতক) 
ক. সমীময়না-লোর-চন্দ্রানী 
কাজী দৌলত বিরচিত ( ১৬৩৫-৩৮ খ্রীস্টাব্দ ) 


কাজী দৌলতি আবাকান বাজ্যেব রাজধানী রোগাঙ্গের অমাত্য আশ্বিত 
প্রথম কবি। কবি মিয়াসাধনেব আউবী কাব্য “মৈনাসৎ-এর স্বাধীন অনু 
বাদমূলক কাব্য এই সতীময়না-লোব-চন্&্রানী। কবি কাজী দৌলতের আক- 
স্িক মৃত্যুতে এ কাব্য অসমাপ্ত থেকে বায়। পরে কবি আলাউল একটি 
উপ-কাহিনী সংযোজন করে একাব্যে সম্পূর্ণতা দান করেন। কাজী দৌলত 
বোসাঙ্ষের লঙ্কর উজির (সৈন্য বা সমর মন্ত্রী) আশরাফ খানের আগুছে 
উক্ত কাব্য রচনায় বুতী হন। এই সময় চট্টগ্রাম আরাকান রজ্যভুক্ত ছিল, 
সে সূত্রেই বাজধানী বোসাঙ্গে বাঙালী নাগরিক ও উজির-চাকৃবে-সদাগর 
প্রভৃতি থাকতেন । 


বন্দনা ত বিসমিল্লা প্রধান এক নাম নিরঞ্জন 

সব তেজি খোদা এক জানিও নিশ্চিত 

তাৰ সম বেদমন্ত্র নাহি পৃথিবীত। 
মৃহন্দের নুর ভুবন সৃষ্টি: 

মহন্নদ আলাব রসূল সখাবর 

যার নুরে ব্রিভুবন করিছে প্রসর। 
মুহম্মদের সিফত : দ্বৈতবাদ ঃ 

আহাদ আছিল এক মিম হস্তে পরতেক/ 

যে মিমেতে জগত মোহন | 


দস্য-তস্কর £ ঠগ তামন ঢেঙ্গ ডাকাইত সঙ্গতি । 


উপমা £ ঠাক্র, বেদমন্ত্র, সপ্তদ্বীপ, বিশ্বকর্মা, রতি, শঙ্কর, মদন, মুরারি, 
অধ্বিকা, হর-গোরী, ত্রৌপদী, পাণ্ডব, কালী, দশানন, কীচক। 


রাজার আদশ £ পুত্রের সমান করে প্রজার পালন। 


৯9 


রোসাঙ্গের মুসলমান হ আশরফ খান 2 
হানাফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান 
ইমাম রতন পালে প্রাণের ভিতর । 
লোক উপকার কবে নাহি আপগ্রপর 
পীর গুরু অভ্যাঁগত পুজন্ত তৎ পুব। 
মসজিদ পুকষণী দিলা বহুল বিধান 
সৈয়দ কাজী শেখ মোল্লা আলিম ফকিব 
পূজেম্ত সে সবে যেন আপনা শবীব। 
সৈয়দ শেখ আদি মৃঘল-পাঠান 


নৌকা 2 নানাবণঁ নৌকা সব দেখি চাবি পাশে 
নব শশীগণ তেন জলে নামি ভাসে । 
দশদিন পন্থ নৌকা একদিনে যাব। 
সুবণণেব হংস যেন লহবী খেলাষ। 
বজতেব বৈঠ! সব শোভন নৌকাব 
জল সিঞে স্বণ পাখী পক্ষ যে বপাব। 
দীপ্তিমন্ত নৌকা যেন বিজলী সঞ্গবে 
মবকত শ্ুষম্ত সব বজতেব ছা'নী 
নবরঙ্গ “খাপা যেন মুকতা খেচনী। 
আছো পাছে চামর তদোলাব ঘন ঘন 
বিবিধ পতাকা উড়ে নৌকার শোভন । 
স্বর্ণ শিখি পেখমে বিচিত্র পাছা €নীকা। 
স্বচিত উত্ত অগর যেন দেখি শিখা । 
বিশ্বকর্মণী গঠ প্রা নৌকাৰ গঠন 
পবন গমন নৌকা সমুদ্র বাহন। 


বাদ্য £ গীতনৃত্য £ 
দন্দৃভি ভৈউর ঢোল মেঘের গজন । 
মৃদঙ্? তবলা, পিনাক আদি তেণু বীণা । 
করতাল মৃদঙ্গ ববাৰ বংশী নাদ 
উপাসাঙ্গ মুদক্ষেব কবকা সংবাদ । 
শঙখ ভেরী মৃদঙ্গ অনেক বাদ্য বাজে 
মেঘের গন যেন দূমদূমিব বোল । 


৯ ১) 


হিন্দুসমাজ 2 


নর মহিমা 5 


স্বানে স্থানে সরোবর সুনির্মন জল 
জলে শ্বোভে বিকশিত সুরঙ্গ কমল । 
হংস হংসী ক্রীড়া করে পদা পত্র তলে। 


বাক্ধণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র বহুতর । 


নিরগ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য বতন 
ব্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান । 
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান 
নর সে পরশ দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান। 
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর 
নব বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিস্কর। 
তাবাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল 
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জল । 


বিদ্যা 5 আশরাফ খান 2 


নীতি বিদ্যা কাব্য শ্বাস নানারস চয় 
পড়িল শু নিল নিত্য সানন্দ হৃদয। 
আরবী ফাবসী নানা তন্তু উপদেশ 
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ। 
গুজরাতী গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর 
সহজে মহম্তড সভা আনন্দ গায়র । 


পৃস্প ঃ কৃন্দ, মালতী, কিংশুক, প্রভৃতি । 


যোগী 2 


তাশ্বল £ 


কোথা হস্তে এক যুগী মিলিল আসিষা। 
না নডে না চলে যী যেছেন স্বাবব। 
জটাধারী ব্যাঘরচর্ম বিভূতি ভূষণ 

কণ্ঠে ক্ুদ্র মালা মূতি যেন ত্রিনযন। 
জলভ্ত প্রপীপ দীপ্ত দিব্য কলেবর 
যোগানলে দহিছে সকল অভ্যন্তর । 

অন্ন ভূপ্তি রাজা সব আনন্দিত মন 
কপূর তাশম্বুল সব করয ভক্ষণ । 

কপূর বাসিত পান করিযা সঞ্জোগ 
কোন সব্খী কুমারক করায়স্ত ভোগ । 


স্৪ স, 


প্রসাধন £হ সুবর্ণ বাটাতে করি অগুকু চন্দন 
ক্মারের অঙ্গে কেহ করেম্ত লেপন। 
-**কাজলে উজ্জুল কর কমল নয়ন 
নবঘন জতি কেশ কৃসুষ্ধে জড়িয। 
কর্ণপুটে রত্রমষ পৈর অলম্কাব 
কস্তরী তিলক মুখে মগাঙ্ক সে চান্দে 
কাঞ্চন কটোরা কচ চচিরা চন্দনে 
নেপূর কিক্কিণী হাব কেকর কল্কণ। 
প্রাসাদ-টলী £ অপর্ব স্থন্দৰব গুহ কবিল নির্মাণ 
বিশ্বকর্মা গঠ প্রা স্থবপতি স্থান । 
ফটিকেব স্তন্ত সব শোভে মনোহর 
নানা বর্ণ আচ্ছাদিল নেত পাটাম্বব ৷ 
মরকতি পরিপূর্ণ বিরচিত বেড়া 
€নেশে আকাশে যেন নক্ষত্র পরম্পরা 
স্যাঁল্সিশ দূযাৰ কৈল্যা গুহ চতুঃপাশ্বে 
অঙ্গ শীতলিত হেন মলযা বাতাসে । 
মন্ত্রশক্তি-দারু-টোনা-তুক-তাক £ 
যর্দি হব সিদ্ধা বিদ্যাধর সুবাসুব 
মহামন্ত্র আহছতিম আকর্ষণ বলে 
সুরাসুব গন্ধ আনিমু ক্ষিতিতলে । 
গন্ধর্বকি নিশচির কিন্নব যক্ষ ভূত 
ঘণ্টা মধ্যে বান্ধি দিমু দেখিবা অদ্ভুত 
ঘুম মোহিনী £ 
প্রবেশিল। রাজগুহে মন্ত্রের প্রভাবে 
নিদ্রাসূত্রে বন্দী হেয়া ছিল লোক সবে। 
নিমন্ত্রণ পদ্ধতি £ 
যথ ইতি রাজ্য বৈসে মোহরা নগরে 
বাতিল তান্ধুল দিয়া প্রতি ঘরে ঘরে। 


মুর্হা বা বায় রোগের ওঘধ ও 
বিষ নারায়ণ তৈল । 


দানসামগ্ী 2 হস্তী ঘোড়া নবরত্্ব দাঁন করে বস্ত্র অন্ন 
দখিতের খণ্ডাও দূঃখ ভার । 


স১৪১ ৩ 


যোগী-বাউল-অভিন্ন ঃ বাউলে কহিল যদি রহস্য সকল । 
ভীনাপণ্য £ চীন দেশশি ধবজবস্্র সুবর্ণের সৃতি 
চান্দোয়া £হ তারি খাট পরে চারি চান্দোযা অদ্ভুত 
মকৃতা প্রবাল বুনি চান্দোয়ার থোপে 
সুবিচিত্র পাটাম্ববে নিশকব €শাভে | 
রাজ পুরুষের বশ 2 
হাতে খড়গ শ্রোভে নেত ধড়া পরিধান 
বীর মূতি অকাতব মাতঙ্গ সমান । 
কপালে দোলায় মণি কগডল শ্রবণে 
চন্দনে চচিত তনু প্রসন্ন বদনে। 
যুদ্ধাক্র 2 রথ, শর, বহ্ষাত্র, ইত্যাদি । 
যোগী £ মহ।তেজময় কান্তি কলেবর জলে 
নক্ষত্র প্রকাশে যেন শ্ববণ কগুলে। 
যোগীর কর্ণেতে শঙ্খ পুৰএ সুস্বরে। 
মাতাপিতা ও গুরুর সন্মান 2 
গুরু হিতোপদেশ না করিও হেলা 
গুরু বচন কূলিশ হেন জান 
মাতৃপিতু আজ্ঞা হৈলে সর্বত্রে কল্যাণ । 
যে জন না লয় মাতৃ পিতৃ অনুমতি 
অবশ্য তাহাৰব ফল লভএ দুগতি। 
দেবধর্মহ নিজ বাজ্যে মযনাবতা দেবধর্ম পূজে নিতি 
স্বামীবর মাগে সর্বকাল 
তথাতে নিজনে নারী আরাধে শঙ্কর গৌবী 
সর্বহিতে স্বামীব কল্যাণ । 
মাটি--দেহতত্তু 2 
মাটি লক্ষ্যে কেলি করে পঞ্চ আত্মমায়া 
মহামায়া মাটি পরে বিধাতার দৃষ্টি। 
পবম হংসের খেল। মাটিব পাঞ্জৰ 
মাটি ভঙ্গে হংস রাজ পতি শুন্যান্তর। 
মাটি হস্তে ভেদ পাষ শুন্য চলাচল 
ছোট বড় রঙ্গ যথা মাটিতে সকল । 
মাটি দেখি আটটি ভুলে মাটি মহামায়া 
মাটি শুন্য, স্থিতি মাটি, মাটিঘুক্ত কায়া । 


থ,. চজ্্রাবতী [ মংসম্পাদিত ] 
মাগন ঠাকর বিরচিত (১৬৫২-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নচিত) 


কোরেশী মাগন ঠাকব বোসাঙ্গে অ'বাকান বাজেব মন্ত্রী ছ্রিলেন। ইনি 
কবি আল'উলের প্রতিপে'ষক'ও ছিলেন। তাবই আগ্রহে আলাউল 
'পদ্যাবতী” অনুবাদ করেন এবং কাজী দৌলতের অসমাপ্ত কাব্য “সতীমযনা- 
লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের শেধাংশ রচনা করেন। মাগন ঠাকৃব আবাকানবাজ 
নবপতিগী, সদউ মঙদার ও চন্দ্র জধর্মার (১৬৩৮-৮০ খ্রীঃ) মন্ত্রী ছিলেন 
এবং ১৬৯ খীস্টাব্দে তাব মৃত্যু হয। সাম্প্রতিক গবেষণায প্রকাশ 
মাগন ঠাকরের বংশধরেবা চট্টগ্রামের রাউজান থানাব ফতেনগর-নোজিশ- 
পূর গাষে আজে! বিদ;মান। মাগন ঠাকুব দেশী ৰপকথাকেই কাব্যের 
অবলম্বন কবেছেন। কাজেই সেদিক দিয়ে এ কাব্য মব্যযুগে দুর্লভ 
মৌলিক কাব্য । 


সমাজ প্রতিবেশ 


বলেছি, “চন্দ্রাবতী” দেশ-প্রচলিত প্রাচীন রূপকথা ভিত্তিক মৌলিক 
বচনা। তাই এ কাব্যে হিন্দু সমাজের আবহই দৃশ্যষান। 


ক, তাই চন্দ্রাবতী পতিকামনায় 'আরাধএ দেব ত্রিলোচন।” 
এবং ্বয়ম্বর।” হাওয়াই রীতি। 


খ. তার সখী চিব্রাবতী কেবল যে চিত্রশিপে নিপূণা তা নয, 
ভোজবিদ্যায়ও পট্‌, আকাশেও ওড়ে সে। অন্যত্র 'শুন 
কন্যা তিলিচমাত শঙ্কর বাখান। 

গ, অশ্ব বিরল দেশের রাজপুত্র চলে গজারোহণে । 

ঘ. এখানকার গিরি-সিন্কু-কান্তাবে থাকে নাগ, রাক্ষস, দানব ও 
যক্ষ। পরী ও দৈত্য কন্যার বদলে পাই গন্ধর্ব ও রাক্ষস 
কন্যা । 


৩৯৫ 


উ, 


লা 


চারবেদ 
নৃত্য গীত 


পৌরুষ-গর্ব £ 
সংস্কৃতি £ 


এখানকার গাছে গাছে মেলে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্ট 
ব্যঙ্গমা-ব্যঙগমী, গৃধ-গৃধিনী | 
বৌদ্ধ অন্ত্র-মন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনীর দেশে অসাধ্য সাধন 
করে মন্ত্পৃত ধনূর্বাণ ও মুনিমন্ত্র। অর্ধচন্দ্রবাণ, গরুড় বাণ, 
বিষ্ণ-চন্ত্রবাণ, গাণ্তীব প্রভৃতিই হচ্ছে ব্রন্ধাস্ত্র। 
পর্তুগীজ প্রভাবকালে রচিত উপাখ্যানে আমরা দেশী নৌকার 
নাম পাইনে, পাই জালিয়া, গোরাব প্রভৃতি পর্তুগীজ 
ডিঙ্গার নাম। 
এখানে রাজা সত্যবাদী, আর ধামিকের আদর্শ ব্যাস ও 
যুধিষ্টির। 'ধর্মবাদী জিতি নিত্য ব্যাস যুধিষ্ঠির | 
নায়ক-নায়িকাও মঙ্গল কাব্যের শাপত্রই দেব সন্তান, 
বীরভান চন্দ্রাবতী “শিব বরে দুইজন মত্যেত আসিছে, 
এবং নায়কের যখন সঙ্কট দেখা দেয় তখন ইষ্ট দেবত৷ 
মর্ত্যে আবির্ভূত হযে করেন ব্রাণের ব্যবস্থা : 
শিব বোলে শুনহ কমার বীরভান-__- 
ধনৃত জুড়িয়া মার বিষ্ণ চক্রবাণ।' 
এই বুলিয়া চক্র সঙ্গে মন্ত্র শিখাইল 
তারপর “অলক্ষিতে শিবদূর্গা অন্তর্ধান হৈল।' 
ও চৌদ' শত্ত্রেই সমাজের নিয়ামক । 
উৎসব : 
নটী সবে নাট করে প্রতি ঘরে ঘরে 
গাইন সবে গীত গাহে চাতরে চাতিরে। 
এহিমতে সপ্তর্দিন নিশি দিশি ভরি 
বাদযধ্বনি আছিল আনন্দ মণিপুরী । 
আএ মালিনী, নারী বধ না পারি করিতে । 


প্রণাম করিলা ক্ষেত্রি ধর্ম অনুসারে | 


একটি রেখাচিত্র; মুকৃতা দেখি অস্তে ব্যস্তে মালিনী উঠিয়া 


বসন-অঞ্চলে বান্ধে পুলকিত হেয়া | 


কবির রেখা চিত্রাঙ্কন পট্তার নমুনাও দেশ প্রচলিত। 


খাদ্য £ ক, 


মিষ্ট অন্ন ভোজন করাএ দ্বিজবর। 


২৯৩ 


খ, 


হিন্দু বীর: 


ভান ভাল মৎস্য কিনি শীঘগতি দেও আনি 
আভূকা রান্ধনে কিছু নাই। 


মাথে জটা দিবা ফোটা কটিতে কৃপাণ 
হস্তেত গাণ্ডীব দেব ইন্দ্রেব সমান। 


উচচবিত্তের বেশ ভূঘা £ 


“যাগ বেশ? 


ঝড়বাঞ্চাবহুল 


গায়েত কবচ গলে মাণিক্যেন হার 
শিরে ফৌটকা দিল অতি শোভাকার | 
কোমবে পেটিকা গভ মুক্তান ঝরকা 
কর্ণেত কগুল যেন চান্দে দিল দেখা । 
হস্তেত বলবা শোভে অতি মনুহব 
সুবর্ণের মোটক মুকট শিরে চড়াইল 
শয্যা বিছ্রাইবা বেসে বাজার কুমার 
চতুর্দোলে চড়াইল বযথ রাজাগণ । 


হস্তে কান্ঠ মালা গলে শুবুবী বান্ধিবা 
কর্ণেত বৈবাগী মুদ্রা সুখে ভস্মা দিবা । 
হস্তে কমণ্ুলি চক্র সাথে কৃত্তি কেশ। 


এদেশেবই একটি সামুদ্রিক ঝড়েব চিত্র ঃ 
দৈবগতি অনক্ষিতে তুফান হইল 
লবণ সমূদ্র মধ্যে তব্গ উঠিল। 
এক ঘোৰ নিশি আব হইল তুফান 
আব সমুদ্রের জন্তু উঠে তুবমান। 

কথ নাও উড়াইযা নিল যথা তথা 
কাড়া পাড়া ছিঁড়িযা না-এব ছিড়ে দড়ি 
ভাঙ্গিা কাঁড়াব নাও কবে গড়াগড়ি । 
অধিক উঞ্চল হৈল তুফানেব বাও 
দিগ দিগন্তবে নাহি দেখে আশ পাশ। 


তত্বুকথা ও হেঁয়ালী ঃ সেযুগে বিদ্যা, পাগ্ডিত্য ও জ্ঞানেব পরীক্ষা 
হত তত্তুকথা ও হেঁযালীব মাধ্যমেই । এখানে কবির পাণ্ডিত্যপ্রীতিও 
হয়েছে প্রকটিত। বাক্ষসের প্রশ্ন ও পাত্রপূত্র সুতের উত্তব ঃ 


সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ_-১৯ 


২৯৭ 


১. কেবা তুদ্ষি বসি আছ কার তুত্ষি বশ? 
--- যোগরস, মুত্তিকাত বসি আছি পবনের বশ। 
২* পৃথিবী সৃজিয়া আছে কথেক আকৃতি ? 
_সৃজিরাছে ক্ষিতি আর সুমেক সাগর। 
৩. কোন রঙ্গ পুথিবীতে আছএ বহুত £ 
-উচচ নীচ যথ দেখ সবুজ বরণ 
তুণলতা বৃক্ষ যথ ভরি আছে ক্ষিতি 
নিরক্ষি দেখহ যথ সবুজ আকৃতি । 
৪. সঙ্গতি তোক্মাব বোল কেবা আছে মিত ? 
--- সঙ্গে মোর মিত্র আছে বিদ্যাগুণধর | 
৫, চন্দ্র সূর্য হোস্তে বড় কার আছে জতি? 
--আখি হোক্তে পৃথিবীত জতি আছে কার! 
৬. বচন কহিতে তুক্ধি কোথাত উতৎ্পন ? 
--ভীবেক্র উৎপতি বাক্য সঞ্চারে জিহবাতি 
৭. পৃথিবী পশ্চিম পূর্ব কথ দিন পম্থ £ 
---- সূর্য হোক্তে দিনের প্রমাণ 
একদিনে পূর্ব হোল্তে পশ্চিমে পয়াণ। 
৮. পবনে-থু কেবা চলে অতি শীধতর ? 
--পুথিবীতি মন হোস্তে শীঘগতি কার! 
৯. পৃথিবী রহিয়া আছে কিসের উপর? 
---ন্ছিগুণ আপনার. তন 
ভর করি রহিয়াছে উপরে পবন । 
১০, পৃিশ্বীত কোন্‌ রঙ্গ সূজিবাছে জুতি? 
---- যথ জৌত সুজিযাছে ধবল বরণী। 
১১, ভূমি কম্পমান হএ কিসের কারণ £ 
--- এ তিন ভূবন আব সুমেকু সাগর 
ভার নহে সে বৃবের শিডের উপর । 
তবে কিস্তু ভার হএ পাপের কারণ । 
বসিতে চাহএ বৃষে এড়ি ব্রিভুবন । 
১২, চারবেদ চৌোদ্শাক্ত্র পড়ে কি কারণ? 
--শাজ্র পড়ে হিত বিপবীত বুঝিবার । 


শা. “পদ্মবতী”? 
__আলাউল বিনচিত (১৬৫১ খীস্টাব্দ ) 
আলাউল পবিচিতি পূর্বে এ্তোহফা।” প্রসঙ্গে দেরা হযেছে । 


খঙ্দা 5 সজিলেক সপ্ত মহী ও সপ্ু বঙ্গাওড 
চতুর্শ ভুবন সৃভিল খণ্ড খণ্ড। 
নৌক। (পত্ুগী্জ প্রভাব) ঃ 
নান! বর্ণ নৌক। সাজে নাহি সম ক্ষিতি মাঝে 
গণিবা অগণন ডিঙ্গা বঙ্গে 
শৃনপ মানান ভাতি মচ্ুবা গোবাব পাতি 
জালিবা নাবী নানারঙ্গে 
কামদা আহুতি ভাল ফেবাঙ্গিব বন্্প বিশাল 
সাতাইশ পাঠল। সংসাব 
বিভিন্ন বিদেশী ও 
নানান দেশে নানা লোক শুনিবা বোসাঙ্গ ভোগ 
আইসেন্ত নূপ ছাযাতন 
আববী মিশবী শামী তুবকী হাবশী কমী 
খোবামাশী উজবেক সকল । 
লাছোনী মৃলতানী সিদ্ধি কাস্মিবী দক্ষিণী ছিন্দি 
কামবপী আব বজদেশী 
অওপিহ খতঞ্চাবী কানাই মলযাববী 
অচি-কৃচি কর্ণাটকবাসী 
বছ শে সৈবদ জারা মোগল পাগান যোবা 
বাজপুত হিন্দ নানা জাতি 
আভাই বব্ম। শ্যাম ব্রিপুবা কৃকীর নাম 
কতেক কহিব ভাতি ভাতি। 


১০১০) 


আরমানি ওলন্পাজ দিনেমাব ইংরাজ 


কান্টিলান আর ফ্রানসিস 


হিসপানী আলমানী চোলদার নসরানী 


নানা জাতি আর পতুগাঁজ । 


বিদ্যা ও পাগ্যাশাস্তর 2 


আবকবী ফাবসী আর মগী হিন্দযানী 
নানাগুণে পারগ সংগীত জ্ঞাতাগুণনী । 
কাব্য অলক্ষাবৰ জ্ঞাতা ঘষ্ভম নাটিকা 
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষা | 
কাব্যশাস্র ছন্দমূল পুস্তক পিঙ্গল 
পিঙ্গলেব মধ্যে অই মহাগণ মল 

তাহাতে মগণ আছে বুঝ কবি কল 

পনে ব্যাকবণ আদি ত্রিবেদ পুরাণ 

জ্ঞানী সব কাব্যরস সতত বাখান 
আমাব পিঙক্গল গীতা নার্টিকা আগম। 


হার্মাদ দৌবাত্ব্য 2 


কার্যহেতু বাইতে বিধিব ঘটন 
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হেল দরশন। 
বহু বুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত 
রণক্ষতে শুভযোগে আইল এখাত। 


অমাত্য সভা নাচগান ঃ 


সেন্যপণল 2 


গুর্ণিগরণ খাকেন্ত তাহার সভ। ভবি 
গীত নাট যন্ত্র তণ্ বঙ্গ ঢঙক্গ করি। 
কেহ গাব কেহ বান, কেহ খেলে খেলা 
সুধাকর বেড়ি যেন তারাগণ মেলা । 


কটক হাপ্পান কোটি বহু সেনাপতি 
সপ্তদশ সহপ্র তুবঙ্গ বাবৃগতি। 

সিংহন দ্বীপেব সপ্ত সহপ্র মাতঙ্গ 
অশ্নগজ সৈন্য সেনাপতি চতুরঙ্গ | 


১০০ 


বৃক্ষ ও ফল: ফলভারে নম্ন অতি আম কাঁঠাল 
বড়হর খিরিনী খাজুর অতি ভাল। 
গুযা নারিকেল তাল ডালিম্ব ছোলক্ 
নাবঙ্গ কমলা শ্যামতাবা কাউরঙ । 
জামির তুবপ্ত দ্রাক্ষ। মহছযা বাদাম 
ববই শ্ীফন সদাফল কলা জাম। 
এতিচিরি উরিআম করঞ্জা তেতই 
আখবোট ছোহবা লবঙ্গ জলপাই 
ছেব বিহি খোবমা সুবস নানা ছন্দ 
মবু জিনি মিষ্ট সব, পুষ্প জিনি গন্ধ। 

জলাশয £ দীঘি, পূঘ্করিণী কূপ হেবি শোভাকার 


পাখী; হংস, চক্রবাক, কববব, সাবস, শালিক, খাবী, 
শক, জলকাক, কবণুক, বক, শ্বেতশুক। 


ফল: মকুবক, মালতী, লবঙ্গ, গোলাপ, চম্পা, যৃধী, কেতকী, কেশব, 


বেলফুল, বঙ্গন, কাঞ্চন। মাধবী, বকুল, কৃজ।, বপমঞ্জবী, বাসক, করুবক, 
আবন্তক, কালা | 


বৈবাগী সাবক শ্রেণী ও 
যোগী যতি সন্যসী কৰবএ তপজপ 
কেহ বন্গাচারী কেহ খধষি অবধৃত 
নামজপী খধীশ্বর পৈহণ বিভূত। 
কেহ হবি কেহ নাথ কেহ দিগম্বব 
কেহ তো গোর্খেব ভেশ কেছ মহেশব | 
.*স্ানে স্থানে যোগকথখ। আগমেব ভেদ] 


মণি--পণ্যদ্রব্য £ 
হীবা মণি মাণিক্য মুকতা গজমণি 
পৃম্পবাগ বিক্রম গোমেদ নানা ভাতি 
আমোদ অগুক মেদ মুগমদ বেনা 
যাবক কপূ্ব ভীমসেনী আব চীনা | 
ফলেল গোলাৰ চুমা চন্দন আগব 
জবতাবি পাটাম্বব সুচাক চামব। 


৩০১ 


নারীবিক্রেতা হ 
সুন্দর পদ্টিনী সবে দেয়স্ত পসার। 
নারীর পরিচেছদ 5 
প্রতি অঙ্গে শোভিত নানা অলঙ্ক।ব । 
শিবেত কৃসুশ্ধী চীর মুখেত তাশ্বুল 
রতনে জভিত কর্ণে শোভে কর্ণফুল। 
সগর্ব কঠিন ক্চে শোভিত কাঞ্চলী। 
হাটের বর্ণনা 2 
স্কানে স্থানে পণ্ডিত পড়এ্র শা বেদ 
স্বানে স্থানে সুপ্রপঙ্গ কহএ €কীতুকে 
কোনস্বানে নুত্যকল। দেখাএ নাটকে । 
কোন স্থানে ইন্দ্রঙ্জালে দেখাএ কহক 
মিথ্যা বাক্য সত্যকবে দেখাইযা ঠক । 
সেই সত্য চাটকে তোষধএ বেই নবে 
গাঠিন সঞ্চিত ধন হবি লব চোবে। 
রাজপ্রাসাদে 2 
ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িবালে ঘন ফকাবএ 
ঘড়ি দণ্ডেদিন ক্ষণ সকলি বুঝাএ। 
অট্টালিক! ও ঘবে ঘবে সকলের স্তুবর্ণ চৌবাড়ি। 
খেলা 2 


বসিয়া কমাব সাব খেলে পাশাসাবি 
দা বৃুবঝি খেলে বাব শুভে পড়ে পাশা । 


হিন্দুরাজসভা 2 
গড় পবে চাবি গড নুপতি নিবাস 
স্থবর্ণ নিমিত চারু সৃন্দব আবাস। 
চতুদিকে বেষ্টিত কৃট্দ বন্তুগণ 
তার মাঝে স্থাপিছে বতন সিংহাসন | 
কেহ কেহ স্তাবক সহিত পড়ে বেদ 
কেহ সুপ্রসঙ্গে কেহ কেহ পুবাণেব ভেদ । 
নান। রাগে নানা ছন্দে কেহ গায় গীত 
কেহ কেহ নানা বস্ত্র বায় সুললিত। 


০২ 


হত ও 


হাতেখড়ি 


স্ত্রী শিক্ষা 5 


চন্দন কসুঘধ চুরা কস্তুরী কপূৃব। 
আমোদ সৌরভ শোভা দেশ ভবিপৃব ॥ 
সুরূপ স্সরব আব সুগন্ধি পৃবিত 
দেখিতে শুনিতে সব মনে আনন্দিত | 


কপ্‌্তর রতন ঘব সুবর্ণ ইটাল 

হীবমণি বতন জড়িত 'অতি ভাল। 
নানাবিধ টিত্র কবিবাচ্ে চিন্রেকদুন 
এক মতি দেখিতে নানা ভাতি ধবে। 
দেখিতে নির্মল জ্যোতি নৃপগৃহ শোভা 
চক্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীন প্রভা । 
সপ্ত খণ্ড গুহ সপ্ত বেকণ্ঠ গোপন 
ভ্রমিবারে ক্ষুদ্র বাটি আচবে বিস্তব। 
রাজন্বারে হস্তীসব বান্ধিছে অপার, 

শত শ্যাম রক্তবর্ণ বলে €“মঘবণণ 

মদমন্ত গন্ধবারী বিলোলিত কর্ণ | 


পঞ্চম বৎসব যদি হৈলা বাজবালা 
পড়িতে গুকুব স্থানে দিল চাত্রশালা | 
মহান পণ্ডিত হেল কনা গুখবান। 


বিয়ের বযস (পদ্মাবতীব) 


সম্পূর্ণ হইল বদি দ্বাদশ বংসব। 
হইল সংযোগ যোগ্য তাবে নপবব। 


অদৃ নিয়তি ললাট লিখন দুঃখ না বাত্র খণ্ডন । 


বস্্-শাড়ী £ 


বসন ভূঘণ সব বণিতে না পাবি 

ক্ষোণে পাট  তনেতশাড়ী, ক্ষেণে জবতারি। 
ক্ষেণে শাপা বন্তাপতি, ক্েতণে গঙ্গাজল 
শ্ষেণে কিবমিজি পেবে, ক্ষেতণে মলমল 
ক্ষেণে কৃষ্ত, কেণে বক শরুেত পীত বাস 
ক্ষেণে মূুজান্বব, ক্ষেখে নেলদষম তাস। 


৬৩০৩ 


নানা দেশী নানা বাস নানা রঙ্গ পেরে 
তিলে তিলে নানা ভাতি নানা বর্ণ ধরে। 


প্রেমে বিরহীর দশদশী। 5 


চিকিৎসক 2 


দশমী দশার এবে শুনহ ব্যবস্থ। 

কাম হইতে ভাবকেব যে দশ অবস্থা । 
অভিলাষ প্রথমে, দ্বিতীৰ টিন্ত। হয় 
তৃতীয স্মবণ, গুণ কীতি চুতুর্ধয। 
পঞ্চমে উদ্ধিগ হয, ষ্টমে বিলাপ 
সপ্তমেতে উনাঁদ, অষ্টমেতে ব্যাধি তাপ। 
নবমেত দুর্দশা, দশমে মৃতিবৎ 

বিরহের দশ অবস্থা বৃঝহ বেকত। 


ওঝা বৈদ্য গালুড়ী আইল বহু গুণী 
কেহ নাডী চাহে কেহ নাসিক! পবন 
কেহ ঘরিষয় হস্তে যুগল চবণ। 
পরীক্ষিত নাড়ীক চাহিল গুণিগণে 
নির্মল চন্দ্র-সূর্ব আপনা ভবনে । 

সঞ্চার নাহিক কিছু কফ বাত পিত 
কোন বোগ নহে এই বিবহ বিকাব । 


৩যোগসাধনা 2 


শুক ০ 


গুরু শুকে আসাতে কহিত বোগ কর্ম 
এক যোগে ভাব ভক্তি আব বোগে ধর্ম । 
কর্মযোগ হৈলে পুনি কাযা সিদ্ধি হয 
ভাব ভক্তি যোগ মুক্তি বাঞ্চিত পৃবয় । 
কর্মযোগে অনাহাবে বসি চিবকাল 
জাঁধিলে সে সিদ্ধি হব ছাড়এ জগ্গাল। 
গুক্চব দাতব্য শ্িঘ্য হৃদে অগিকণা 
প্রজ্ুলিত কবে সেই শিষ, মহাজানা | 
পন্থ উদ্দেশিযা গুক ধবএ কান্ডাব 

নিজ বলে বাহিলে সাঁগৰ হর পার । 


৮১০9৪ 


যোগী ও যোগ সাধনা 2 


বাজ্যপাট তেজিব! নুপতি হোল যোগী 
করেত কিন্নরী লই কাজাএ বিনবোপী। 
শিবে জটা কর্ণে নুদ্র। ভস্ম কল্লেবব 
কঙ্ষে শিক্ষা ডম্বক ভিশিল লৈবা কব । 
মেখলী খান্ধাবী কুপ্রান্দেব জপবনালা 

কান্থা চক্র খাপব বসিতে মৃগছালা | 
চকসক পাষাণ আব পদছদেত পাগনি 
হত্তেতে দ্বাদশ চেল ক্টুনা বাক্ধানী । 
উড়িষাঁন বন্ধ কটি, পেবণ তশীপীনল 
অনাহত শব্দ মধ্যে মন কল লীন । 
শ,ন্য পশ্ছে ধ্যান ববিবা সমঢক্ষে 

শ্ন্য পুস্পহাব লপ্ক্ষ্য কবিল অলক্ষ্যে | 
মন পরিচষ মন অমনেত দিনা 

পঞ্চ ভুত সিদ্ধি দশ বাবু সন্ধবিবা | 

চতুর্শী ধানে কবি ভক্তি সম্ভাঘণ 
ষড়দল স্বাবিস্থানে চালাইল মন। 
অধাবে বসান্ত বর্ণ সাবিষ্ঠা বলাম্ত 

দশুন্ন মশিপুবে আদ; ডক্কা ফুকান্ত । 
সেই মশিপুবীত সেবিবা প্রজাপতি 
অনাহত চক্রে কল বিঝ্ব ভকতি 
দশ্দল মনিপুব ডঙ্ক। কুকেন্ত 
দেখিলেন্ত সব শশী বিশুদ্ধ চক্রেত। 
তখাতে কৃগডসী দেবী আছে নিদ্রাগত। 
সর্পকপ ধবি বছে সুষম্বাব পখ 
অধোম়খে চক্র তথা অমিবা ববিষে 
উত্বনৃবধী হইযা কৃণগুলী সব চোষে । 
দবশন নহে পনি শক্তি আব শিব 
এই সে কারণে মবে সংসাবেব জীব । 
অকঞ্চ কৃবিতবা অগ্নি শন্তু বসে বাব, 
জাগাইলে কগ্ডলী সে চির পবমায্‌, | 


১০০৫ 


আজ্ঞাচক্র দুই দলে করি নিরীক্ষণ 
তথাতে উজ্জ্বল দুই নির্মল দর্পণ । 
শতদল হেরিয়া সহস্র দ'লাম্তর 

সেবিল পবম শিব অতি মনোহর | 
পূবক কৃম্তভক রেচকতে করি মন 

তিন সমরসে সাবিলেক প্রাণপণ । 

সন্তু বজঃ তম: গুণ ভ্রিদেবেব শক্তি 
আকাবে উকাবে মকাবেত কল ভক্তি | 
শওখ শ্রিক্ত! ডন্বরু বাজায ঘন সান। 
শবাসনে বসিল পাতিনা মগ ছালা | 


যাও্রার শুভাশভ £ 

চলিতে কুশল ভাল দেখিল বিদিত 
ধেন বৎস সংযোগ দক্ষিণে উপস্থিত। 
দধি লে দধি লে কবি ডাকে গোবযালিনী 
পূর্ণ কৃন্ত দেখিলেম্ত স্ুভগা রমণী । 
নাগশিবে দেখিলেম্ত দক্ষিণে খঞ্জন 
বামেত শৃগাল ফিবি কবে নিরীক্ষণ । 
পৃষ্পেক পসার লই সনুখে মালিনী 

শিব 'পবে মণ্ডনএ সাঢচন শঙ্খিনী। 


হন্দুয়ানি উপমা ও 

তথা রত্বসেন বাজা! ন্পসবে কবে পা 
স্রবপতি ভিনি বপপীমা 

রূপে জিনি পঞ্চবাণ বিদব সদশু জ্ঞান 
ধামিক জিনিবা যুধিষ্টিব 

দাঁনে মানে কর্ণ গুক বৃদ্ধি জিনি সুবগুক 
জন্বুদ্ধীপে সেই এক বীব। 

অল্প বয়সে রাজ্যপাল বিপক্ষ জনেব কাল 
ক্ষমাএ পৃথিবী সমসন 

সাহসে বিক্রমাদিতি সত্যে হরিশ্চন্দ্র জিত 


মর্যাদায় সিঙ্কু রস্বাকব। 


৬০৬ 


জোতিষ হাণনা 5 
পূর্বেত জানিন আমি “জ্যাতিঘ গণনে 
0তামান সহযোগা ৫পই লিধিব ঘাটনে | 


উৎসবে £ 
মনোবা ঝুন্ুব সবে গাবরন্ছ স্ুন্দল। 
পাঞ্চম সুস্ববে গান স্রন্দন বমণ্ণী 
কেহ বীণাব!শী বাএ স্মধ্ব ধ্বনি । 
মন্দিবা মুদক্গ কেহ বাএ কবতাল 
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাছে শুনি অতি ভাল । 
নাঁচি নাটচি মাত্র এক তিল বথা ধাএ। 
তথাতে আবীব বুলি অন্ধ সম হব। 
সুগন্ধি ফাগুন “বণ উঠ্ঠিল আকাশ 


পা সমুখে কিবা মুভি পূক্তিতে বসিল 
ব্‌প দীপা তনৈবেলা চন্দল পূস্পমালা। 
নানাবিব ফল যত সব অতি ভালা | 

রত্রসেন ও শুক ভিন গোর্শিঘ্য 2 
উশান্ত চরিত্র প্রাব দেখি লাগে বন্ধ 
সমতুল্য নহে মগন্পন গোপীচন্দ্র | 
নিপতিত গোর্ধশিষঘা প্রেষমদ দিনা | 

শিবেব সভ্জ। 2 
সত্ব গমলে আইল দেব উন্বাপতি 
শিবে ঠাক্গাবাকী জ্ঞালা গালে 'অস্থিমালা 
অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতভে পবিব্র ব্যাথূছালা | 
কণ্ঠে কাসকট ভালে চক্ছ্রিমা সুচাক, 
কক্ষে শিক্ষা ভননাখ করেতে ডন্বন্ 
শঙ্খেন কন কর্ণে হস্ডেত ত্রিশুন 
ওডেব কলিক। ভিনি নযন বাতুল। 


শহীদ ও যুদ্ধ 
দই মতে যুদ্ধ ভান শুন নবপতি 
জন পাইলে কার্বসিদ্ধি মেলে স্মগ্গগিতি। 


৬০১৭ 


টোটক। চিকিৎসা £ 
কোন সর্ী পাক তৈল শ্রিরেত ঢালেন্ত 
কেহ কেহ হস্তপদে তৈল ঘষে দোল্ত। 
কেহ আনি অঙ্গে ছিটে শীতল চন্দন 
বিচনী লইযা কেহ দেলাব পবন। 
কোন সখী শীঘ জল আনি দেস্ত মুখে 
নাস। অগ্রে হস্ত দিবা কেহ শ্বাস দেখে। 
সিংহ তৈল গজধাবা চাম্পা ভূঙ্গ তৈল 
বাল্য তৈল কচিস্পষ্ট। বেলাখেলা তৈল। 
পদরি গুধবা মাজা মানা ষে তৈল 
নানা জাতি তৈল দিল শান্ত না হইল। 


অশ্ব চালন বিদ্যা [ছচৌগান] 2 
নৃূপতিৰ আবতি বুঝিবা বত্বসেনে 
চিড়িবা ফিরাব অশ্ু বিবিধ বিধানে । 
প্রখমে দোগাম চালি শাহা আগে গাম 
এড়িযা এড়িবা বফা বহি অনুপাম | 
বোহ। আব সপ্ত চালি চালাই সকল 
না লড়ে 'অঙ্গেৰ মক্ষি উদবেৰ জল । 
পূনি চালাইযা তবে দোলক কণ্ডলী 
বুলি মাঝে অশ্ু গেল তমঘেতে বিজলী । 
দক্ষিণে ফেবাব ক্ষেণে ক্ষেণে বাম পাক 
অলক্ষিতে গতি যেন কৃন্তকাৰ চাক । 
বখনে দক্ষিণ নামে পাক উল্টাএ 
আগে পাছে তখনে কিঞ্চিত চিন পাএ। 
তবে বাণ খেচি জাঙ্গে চাপিল কিঞ্িং 
অযোগ্য না মাবে লহফ সিংহগতি বীত। 
ক্ষেণে শত হস্ত পদে ক্ষেণেক পঞ্চাশ 
ক্ষেণে ক্ষিতি ছৌবা ক্ষেণে শুন্য পবকাশ । 
ভূষিপদ কপি দূই হস্ত উত্ব কৈল 
চতুর্নখে পাক লৈল লাটিম আকান 
চিনিতে না পাবে কেহ অশ্ব আসোযাব | ইত্যাদি 


৩০৮ 


দক্ষিণ দেশী নর্তকীব নৈপুণ্য 2 
দক্ষিণ] নর্তকী যেন ব্রিপদ দরখাম 
আগে পিছে চতুর্দিকে চিনন না বযান। 

চৌগান খেলা 2 
চৌগান খেলিতে হল অশে আকবোহণ 
দুই দিতে চারি খুটি আনিবা গাড়িল 
মধা ভাগে আকবোপিবা শেকুমা ফেলিল । 
মিশামিশি হই সবে লাগিল খেলিকত 
সকল চাছেন্ত নিতে আপনার ভিতে। 
সিংহলেন অশ্ুবান গুলি নিতে চাৰ 
চৌগান গছেলিবা বোশাী গুলি পলটায | 
গোল্ুবা লেড়িনা শব্দ উচ্ে ঠনাঞনি 
দূবে খাকি দেখে বস্্রসেন নপমশি 
ঈঘত হাসিব! বাজা। আপিবা তুরিত 
হোল্ুবা মানিবা দিল সিংহলেব ভিত। 

বিদ্যান বিচার 2 

শক ডন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান 
এক একে বত্রসেন কবিল বাখান । 
সঙ্গীত পুবাণ বেদ-তর্ক অলঙ্কার 
নানাবিব কাব্যবস আগাম বিচাব | 
নিজকাব্য যতেক কবিল নানাছন্দ | 
শুনিনা পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্ধ। 
সবে বলে তান কণ্ঠে ভাবতী নিবাস 
কিবা ববল্ুচি ভবভতি কালিদাস । 
কবি বেদহ্ত যহাগুণী প্রাণে অকাতিব 
সুড়ঙেব পন্থে কিবা আইল সুন্দৰ | 
অবশেষে কবিলেক সঙ্গীত বিচাব 
পুস্তকের আদ্যভাব রসেব প্রকাব। 
পিক্গল চৌঘটি ছন্দ অই মহাগণ 
অ্টনাবিকাৰ ভেদ শ্রব্দেব লক্ষণ । 


মগণ যগণ আব রগণ সগণ 
টগণ অগণ অন্তে তগণ নগণ 


৩০৯ 


এই অই মহাগণ দেখহ বিদিত 
বিরচিরা কহি তবে গণের চরিত । 
গণ'-পরিচষ হ 
লবু গুরু জানিলে গণেব ভেদ পায় 
তেকারণে লবু গুরু জানিতে জবাব । 
হ.স্মকার খন্কার অক্ষর মুকল 
এই তিন লঘু আর গুক €ব সকল । 
কবিত্রের পদেব প্রথম ভিনাক্ষব 
বিচাবিবা €কবা লঘ ০কেবা গুকু নর । 
তিন গুক তলে তাবে বলিষে মলন 
নৈধি স্থিব বন্ধুপ্রাপ্তি হব ততিম্কষণ। 
আদ্যলঘু দূই গু হয় অন্তডে যার 
তাহারে যগন বলি বঝিবা বিচার । 
মধ্যে লঘু দূই দিকে দূইশুক হষ | 
সেই সে রগণ হর জানিঅ নিশ্ষন | 
দুই গণ গুণ কহি মনে করি বক্স 
যগণে সাহস বহু রমণ আয়ু অসপ। 
অস্তে গুরু আদেত মধ্যে লঘুর প্রচাব 
স্রনিশ্চচিতে জানিঅ সগণ নাম তাব। 
দই দিকে গুরু একান্ষব লবু হেটে 
তাহাবে তগাণ বলি জানিঅ প্রকটে। 
সগণে পডিলে মাত্র কৰবঅ উদাস 
তগাণেতে শুন্য ফল জানিন লিবাস । 
মধ্যে গুরু দূই পিকে দূহই লবু পার 
তাহাকে জগাণ বল উত্পাতি করষ । 
অন্তে মধ্যে লঘু বান গুক আদ্যক্ষব 
ভগণ মঙ্গল কল দেম্ত বহুতৰ। 
তিন লঘু নগণ সম্পদ বৃদ্ধি বুদ্ধি 
বণ সিদ্ধি আপপ-তবণ কার্ব-সিকি | 
অঙ্টনলাবিকা 2 
অই নলাবিক।র ভেদ কহিব ভাবিবা 
যেমত লক্ষণ তার শুন মন দিয়া । 


৩১১৫৯ 


আদ্যে নারী খগ্ডিতা দ্বিতীবা 'অভিসারী 
তৃতীয়া বাসক পজ্জ। বিপলন্ধ। চানি। 
পরঞ্চমে উতৎ্কহ্ঠিতা কলহান্তিরী ঘন্ভাষে 
স্ববত্দতিকা ভেদ জানিও সপ্তমে। 
স্বাবীন ভতকাব অ্গমে €লৈল নাম । 
পঞ্চশব্দ 2 বাদ্য-বহস্য 2 
অবধান কন পঞ্চশব্দেব চরিত 
আদ্য "তত “বিতত' দুইবে পবিমান 
ততীব “স্গষিব' চারি “ঘন হেন জান । 
পরম অনাহত €লবা পঞ্চ শব্দ লাম 
কাবে কোন শ্রব্দ বলে শুন অন্পাম | 
কর্পি নাম আর্দি বত তালের বাজন 
তাহাবে বলিএ তত শুন মহাজন । 
মন্দিব কবিবা বাদ্য যত তাল ধবে 
শেই সেবিতত' জান শব্দ মনোহবে | 
উপাঙ্গ মুবচঙ্গ আদি শব্দ যত বার 
তাহাকে আুষিব হেন বলে সর্বথায ॥ 
নাকাড়। দৃন্দৃভি আরি বাদ্য যত চর্ম 
“ঘন' হেন নাম ধরে বঝ তার মন । 
মুখ হস্তে উচচারিত হব বত শব্দ 
নিশ্চবৰ তাহার নাম জ।নিও “অনাহতা | 
এই মতে কহএ সঙ্গীত দামোদবে 
সঙ্গীত দর্পণ মত শুন কহি তাবে 
তত বিতত ঘন জুষিব মিশ্রিত_ 
চারি শব্দে একশব্দ অতি স্থললিত। 
এই পঞ্চশুন্দ কছে সঙ্গীত দর্পণে। 
বিবাহোকষ্সব ও নিমন্ত্রণ বীতি 
শুভক্ষণ শুভলগা কবিয়া বিচার 
নচিল বিভার কার্য মঙ্গল আচাব ॥ 
কপূর সংযোগে পান পিয়া ঘরে ঘর 
পরঞ্চশখব্দে বাজনা বাজায় মনোহব। 














৬১৯৯১ 


ছাইলেক হাট ঘাট স্বণ পাটাম্বরে 
পূর্ণঘট কদলী স্থাপিল দ্বারে দ্বারে । 
নৃত্য গীতি আনন্দ বাজায় পুণ্যদেশ 
নাচে বেশ্যা শত করি মনোহর ভেশ ! 
আগব চন্দন ধূমে আকাশ ছাইল 
আব গন্ধ চতুসমে ধরণী লিপিল। 

অশুভ বলে বিবাহ উৎসবে বিধবা বন £ 
পাত্র পূরোছিত নারী শ্রান্ধণী শুদ্রানী 
সজ্ুকলীন সধবা স্ুবেশ স্্ববমণী । 
নৃপগ্রছে আঙি। মহাদেবী অনুমতি । 
আয়ো জী সকলে সজ্জ। কৈল রঙ্গমতি । 
বেদী অবশেষে মিলি ষুবতী সকলে 
বব কন্যা সান করাইল কৃতৃহলে । 
বাঁজনীতি বজ্র অলন্কাব পবাইল | 
স্বন্দন সখবাঁ নাবী মঙ্গল বিধান কবি 
সতত কবএ উতবোল ॥ 

হিন্দু বিবাহ 2 সন্ধ্যাকালে আদেশ করিল মহারাজে 
সৃণ্ঘিট প্রদীপ স্থাপিল সভামাঝে । 
গণেশ আদি পঞ্চদেব পূজিনা হরিকে 
যণ্ড আব মারক্ও পূজিল তাব শেষে । 
তবে- গন্ধ অধিবাস কৈল শুভক্ষণে 
ললাটে বিংশতি বর্ণ ছোঁবাইল ঝ্ান্ধাণ | 
মহীগন্ধ শিলা ধান্য দূর্বা পুষ্প ফল 
দধি ঘৃত শঙ্খ আব সিন্দুব কাজল । 
স্ম্তিক গোচনা সঙ্গে সিদ্ধানন কাক্ন 
রৌপ্য তাশ্র কাস। আর নির্মল দর্পণ । 
এ সকল প্রত্যেক কপালে শ্রসাবিমা 
প্রশস্তি বন্দনা কৈল সুপেতি খুইবা | 
অখও্ন কদ'লী পত্র কাটারী দর্পণ 
বরের কন্যার হস্তে কৈল সমর্পণ । 


পাব্রামত্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ সভ্জনে 
কপূর তাশ্বুল মান্য দিল জনে জনে । 


৩ 


৩১১২ 


হিন্দু বরসভ্ভা 


বাদ্যযন্ত্র 5 


অআগন্ধি চন্দন দিয়া করিলা মেলানি 
অতি মহোৎসব করি বঞ্চিল৷ বজনী। 


রত্বসেন মহারাজ পরিবা বিচিত্র সাজ 
বশর অলঙ্কাব ভার তনু 

মস্তকে কিরীট শোভে দেখি স্ববপতি লোভে 
জলদ উপরে তেন ভানু । 

রতন সেহেবা ভালে মুক্তা লো'র তাহে দোলে 

তারকা বোইুত শশবদে 

রতন-কৃণ্ডল কাণে তবঝ্ণ অরুণ ভিনে 
বালারক অরুণ নাম ববে। 

চন্দনে ললাট-ফোটা জিনিনা চক্দ্রিমা_ ছটা , 
কগ্ডনল অধর স্রনবন 

উচচ গ্লীবা গলাব নত্র কণ্ঠমালা তাব 
সঙ্গে রবি নন্গত্র মণল 

জড়াউ কমরে পাটা স্বর্ণ বত্বেব ছটা 
দেখিতে নিঃসবে আখিজল 

রত্ব বাজুবন্দ বায় ক্লবতী মোহ পায় 


নব বত্বাঙ্গবী কবশাখে 
জরকাশী পাদুকা পার বত্বেন কাবাই গাব । 


পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে ভেউব কর্ণাল সাজে 
শানাই বিগুল শিক্ষা বাশী 

উরুমর্দ মধুবাণী মদ উপাঙ্গ ধ্বনি 
আব ওগুয়া স্ুশি রাশি বাশি 

মুদ্রাকসি করতাল আবার কর্ণাল ভাল 
বিতত বাজ'এ বহুতন 

মুবলী দুন্দুভি জোড়া বাভাএ পেগম কাঁড়া 
ঢাক ঢোল ঘন মনোহন। 

রবাব , দোতারা বীণ কাপিলা» কুদ্রবীণ 
সমণ্ড বাজএ স্ললিত 


সমাজ সংস্কৃতির রূপ-_-২০ 


৩১৩ 


তান্থুরা কিন্নরী বেলা বিপঞ্চি জ্ুসুরতালা 
বাজে তত তাল রাগে গীত। 


***তালে তালে নাচে বেশ্যা নটীগণ | 
বাজি : নানা বর্ণ বাজি পোড়ে অলেখা হাবই উড়ে 
গাছ বাজি আর উঠে ঘন 
নারীব অলঙ্কার; বেসর, রসনা, মৃক্তাবেষ্টিত রতন 
কগ্ডল, সপগুচড়িহাব, অঙ্গদ, কঙ্কণ. রতনবলয় 
রত্বঅঙ্গরী, কটিভূষণ, নূপুব। 


হিন্দু ক'নে সজ্জা 5 
কিঙ্কণী ঘুঘব বাজব ঝাজর, নেপুব মবুর বাজে 
গুখিলেক কেশ, কসম জুবেশ, সিন্দুর চন্দন তিলে । 
সঘন বতি, তাবকাপাতি বান্ধুলী ব্ুত্ব বিরাক্বিত। 
সিন্দুব ভালে মাগন বলে, সমান অবব জ্য্যোতি। 
বসনা স্থুলাল বচন রসাল, বিরহষেদনা মোহিত । 


বব-কনের শুভ দন £ 
পৃষ্পবৃষ্টি সববিযা গীম হস্তে মালা লৈয়া 
কন্যা গলে দিলেক শ্বাজ্ষন 
গীম হস্তে পৃষ্পমাল। দূই করে জ্েয়া বালা । 
পতিগলে করিল স্বাপন। 
ভ্রাতা আসি কন্য। ধরি মুখ-পট দূর করি 
বলে “সম দৃষ্টি হের বালা ।? 


হিন্দ কন্যা সমপপ ণ£ 
তখনে কন্যাব বাপে পর্ণঘট আনি 
বব হস্ত' পবে তুলি কন্যা হস্তখানি 
পঞ্চ হবিতকী লই এ পঞ্চ মাণিক 
কশ লই হস্তঘুগ বান্ধিন খানিক । 
কশ তিল তুলসী লইয়া নৃপবরে 
কন্যা উতসগিষা দান দিল জ্বামাতাবে। 
সজল নযনে বাজ। কন্যা সমপিল 
বলে ক্ষমাশীল জ্ঞানী তুমি আপনে পণ্ডিত 


১৪ 


কহিতে অনেক কথা কি কহিব তারে 
স্বামী কৃপা হস্তে নারী দূই জগে তরে।, 
কন্যা-বিদায £ 
পঞ্চম প্রকারে হোম কৰিল ব্রাঙ্গণ 
জবহোম লাজহোম করি তাব পবে 
সপ্তপদী গমন করিল কন্যা ববে। 
দম্পতি দাগ্ডাই পুণ্য হোম দিল ববে 
বানদদণেব বজ্ঞেব দক্ষিণ দিল তবে । 
ঘবে নিবা সুবেশা সববা নাবীগণ 
আ্লীআচান করিলেক কবিনবা ববণ। 
সবজামাইবৰ লজ্জা 5 
ছু শুশুব-.গ্রছে কতবড় লাজ । 


এ 
০০ ও) 


যান্রার শুভাশভ 

শুক্র-রবি পশ্চিমেতে গমন কঠিন 
গুকবাবে সিদ্ধি নহে ঠচাষন দক্ষিণ | 
সোম শনি পর্বেতে না যাএ কদাচন 
উত্তর মঙ্গলে বৃধে অশুভ লক্ষণ । 

তবে, অবশ্য যাইব বদি নাহিক এড়ান 
তাহাব ওষধ কহি শুন বুদ্ধিমান । 
ওক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব বাই 
বৃহস্পতি দক্ষিণেতে চলিব গুবা খাই । 
উত্তনেতে মঙ্গলে বনিবা মূখে দিব 
দররণ দেখিবা সোমে পৃর্বেত চলিব। 
ববিবাবে পশ্চিমে তাম্বুল দিবা মুখে 
বায ভক্ষি শনিবাবে পূর্বে চলো স্রবে। 
বৃধবাবে উত্তবে বাইবা খাবে দি 
বিচারি কহিস সপ্চবাবেব ওউষবি | 

€তোৌতিক সংস্কার 2 

এবে চক্র যোগিনীৰ কখা শুন সাব 
ত্রিশ অই দিকে যোগী ফিবে বালে বাব। 
এক নব ষড়দশ চতুবিংশ দিন 
পবব দক্ষিণ দিকে যোগিনীব টিন । 


চ 


৫ 


দু 


১১৫ 


য্দ্ধবাদত 2 


অষ্টাদশ, সাত বিংশতিন একাদশে 
স্তনিশ্চিতে যোগিনী দক্ষিণ দিকে বসে। 
দশ পর্ও বিংশ দুই সপ্তদশ দিনে 
যোগিনী পশ্চিমে থাকে দক্ষিণের কোণে । 
বায়ু বিংশ আর সাতাইশ' চাবি 

যোগিনী পশ্চিমে থাকে বঝিবা বিচারি। 
বিংশতি দিবস আর ত্রয়োদশ বাণ 
উত্তর-পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান। 
পঞ্চদশ ত্রযোবিংশ অষ্ট আর ত্রিশে" 
নিশ্চয় যোগিনী থাকে উত্তর দিকে সে। 
চতুদশ বিংশ সপ্ত উনতিরিশেতে 
যোগিনী পূর্বেতে থাশ্ক জানিও. নিশ্চিতে 
ষ্ঠ, অই, বিশ এক, বাইশ চলিতে 
যোগিনলীব সম্মুখে না যাও কদাচিতে। 


বাজাএ দুমদূমি পুনি তবল নিশান 
বেউল কর্ণাল শব্দে ভূমি কম্পমান ' 
ঢালি সবে ঢাল গায় বাড়ি মারে চাকু 
শতে শতে সানাই বুস্বরে বাজে মরু 


অতিথি স্ববপ কন্যা থাকে পিতা ঘরে । 
ব্রিভুবন মধ্যে জান স্বামী €স দুর্লভ 
স্বামী দে সংসাব সুখ ধন্ধ আর সব। 
স্বামী ০পে পরম গুরু সব এক চিতে 
ভর্তি, শক্তি স্বামী সঙ্গে বঞ্চিও পিরীতে। 
...স্বামী বিনে লাবীরে সেবকে না ডরার । 


কন্যা বিদার 


ম।-বাপেৰ 


অসহাবত্া 2 
অবলা দোঘের ঘর সদা করে রোষ 
ক্ষেনিবা আমারে চাহি তকল্যে কোন দোষ । 


২১১৬ 


কেহ নাহি নিকটে দোসর বাপ ভাই 
মনে দূঃখ পাইলে কহিব কাব চাই । 
ক্ষধাতুব হেলে অন্ন কাহাতে মাগিব 
মা বাপ বলিনা আব কাহাকে ডাকিব। 
সকল প্রকাবে তারে পালন কিবা । 
আম] সব প্রতি নৃপ দবা না ছাডিবা। 


দান-মাহাজ্্য 2 


দান হন্তে বিঘানশি কীতি মহী'পরে 
অন্তকালে পাপ হবে সুর্গ অনুসাবে। 
এক দিলে দশ পাব নেই পুণ্য ফলে 
দাতাঁজন নির্ধশী না হর কোন কালে । 
দঃখ খশ্ডি সুখ পাব দানে সন্ত 
মূল নিষকণ্টকে বছে পূণ্য পান লাভে । 


ধন মাহাত্র্য 2 


নিষতি 


সেনানী 


ধন হন্মে বেই ইচভ্া পাবে কবিবাব 
ধনহীন জনেৰ জীবন অকাবণ 

কি কর্ম কনিন্ত পাবেনা খাকিলে বন। 
ধন হস্তে অকৃলীন হয কুলচত্র 
সংসাবে মহন্ত বহে বিভব সর্বত্র । 
গঙ্কটতবণ ধন দেই স্ুশবস 

মনিষ্যাক কি বলিব দেব হব বশ। 


কবতাষ বেই করে দিইমাত্র হষ 

কর্ম অনুলনপে ভাগ সংসাব বিঘব । 
প্রনল বাহাব কর্ম বিনি বত্তরে পাব 
ভাগ্যহীন যত জন পাইযা হাবার । 


দোহাজাবী, তেহাজাবী হাজাবে হাক্তাৰ 
পঞ্চশত সপ্তশত গণিতে অপাব। 


যক্ষ-উপাসক 5 


নাঘব ভকতি ভাবে নিত্য নিত্য বক্ষ সেবে 
যক্ষ সিদ্ধি আছিল তাহার । 


৩১৭ 


তুল : 


মদ্য মাংস দিষা কেহ যক্ষপজা করে (চৈতন্য ভাগবত) 


বিদ্যার্নে দেশ ভ্রমণ 


পর্দা 5 


মুঘল পর্ব যুগে ঃ 


সপ্তদ্বীপ ভ্রমিয়াছি বিদ্যার কাবণ 
তেকাবণে নাম ধবি বাঘব চেতন । 
নানারপ দেখিযাছি ভ্রমি নানা দেশ 
শক্সেই জানিন কত ভালমন্দ লেশ। 
দান দিতে চিক ধাবে আইল কলাবতী | 


তুকীঁ নামেই অভিহিত হত বিশেষ কবে বিদেশাগত এবং 
সাধাবণভাবে মুসলমান । 

--বল গিয়া তুন্ুকবে ন। কবে বিলম্ব। 

--বিনি দোষে তুককে কবিতে আইসে বল। 

"যাবে যেই ইচ্ছা হয তুককে কবিবে। 


হিন্দ-বিদ্বেষ ও 


মুসলমান জাতি তোব মনেতে নাছি আশা 
কদাচিত না কবিব হিন্দব ভবসা। 

দীন মূহান্নপী আছে মোব শিবে ছত্র 
তাহবি প্রপাদে হবে বিজয সর্বত্র । 


নৃপসব কর্নতক আব হয তাত 

আমি সব অক্রপ্রাণ শীঘ যায জাত। 

আমি সব চাহি ক্ষেমিলে অপবাব 

হাস্াযুখে দেও শাহা তান্থুন প্রসাদ । 

শাহাব লবণে মুখ নাবি ফিবাইতে 

কল ক্রমে জাতি ধর্ম না পাবি তেজিতে। 

আজ্ঞা কব আমি চিতান্তব অনুসাবি 

রত্বসেন সঙ্গতি হইযা সব মবি। 
হাসিবা দিল্লীব নুপ সবে দিল পান 
হয বস্ত্রে দান কৈল বহুল সন্মান । 

ধন্য ধন্য বলি বাখানিল পৃনিপৃনি 
কলেব নিমিত্তে ইচ্ছে তেজিতে পরাণি । 


৬৩১৮ 


স্বলতানেরা মুসলমান সৈন্যদের শরনুপ্রাণিত করত গাজী বা শহীদের 
সম্মানের লোভ দেখিয়ে £ 


হেনমত যুদ্ধ আসি মিলে পূণ্য ফলে 
জিনিলে শাহার আগে প্রসাদ পাইবা 
মরিলে কাফেব যুদ্ধে শহীদ হইৰা | 
এই ভাবি যুদ্ধ দেও করি প্রাণ পণ 
ক্ষুদ্র হিন্দু সমুখে বহিব কতক্ষণ । 


হিন্দদেবও সেই আহ্বান; 


রণে ভঙ্গ মৃত্যুধিক বহএ অখ্যাতি 
যুহ্ধ করি মরিলে হয সৃর্গগতি। 


গোলাগুলী শব যুদ্ধ কবিব৷ অপান। 
অশে অশেে গঙজে গজে পদাতি পদাতি 
নানা অস্ত্র প্রহারএ ক্রোব কবি অতি। 
খর্গ চর্য ছে টাক্ষি মুদগব বিশাল 
তবল তান্থুব'্ধি নাবাচ ভিগ্ডিপাব । 
গুরুজ প্রসার আর ঘাদ্‌বা ঝামন 
দস্তাদস্তি কশাকশি যৃদ্ধ বহুতব। 

কাব শিবে ভিগিপাল হানে কোন বীব। 


বিদেশী যোদ্ধা £ 


ধর্মশালা £ 


হাবসী ফিবিঙ্গী কমি গোলন্দাঙ্ঞী যত 
যাকে পাব তাকে মারে না চাহে যহান্তু। 


পতিমুক্তি পাইতে মশেত তাবি বাল! 
পদ্যাবতী রচিলেক এক বর্মশালা | 

পবদেশী পস্থিক যথেক যূপী জাতি 
অন্ন জল দ্রান কবে বিশেষ তকতি। 


দেবতা মোহিতে পাবি ইন্দেব যুবতী । 
যেই কামৰপী ছিল চাম্পাবি ললনা 


৩১৯ 


জ্ঞাত মোহিনী তথোধিক মোর টোনা । 
মন্ত্র হোতে বৃক্ষে চলে উলটয় নদী 
পবত টলসয় তিলে মন্ত্রের অবধি । 
মণ্তরবলে সর্প ধন্ি পেটারিতে রাখে । 
সাক্ষাতে লুকাষ বর্দি দিবসে না দেখে । 
মন্ত্রে ভুলাইতে পারি মহাজ্ঞানী প্রাণ । 
সতীতু, ও স্বামী 
কণ্টক ফটএ পদে গেলে আন বাটে 
দুই নপ কদাপি না €বসে এক পাটে। 
স্বামীর পিনীতে ভাবে নিজ প্রাণ দিব 
এ জন্যে না পাই যদি জশ্মাম্তবে পাব। 
এক চাডি দৌোগব ভাবিলে নছে সতী 
সংসারে কলঙ্ক পবকালে অবগতি । 
হিন্দুপুবাণে সতীত্ব ঃ 
পব্ স্বামী সেবী সতী হইল ভ্রৌপদশী 
বালি বিনু জুগ্মীবে বরিল তারাবতী | 
নাবালিকার বিবাহ ও গমনা হ 
এবে গমনাব কখ। শুনহ বিদিত 
বাজপুত কলেত আছএ হেন স্রীত। 
শিশুমতি কন্যাবে বযর্দি বিবাহ কবে 
বাবত দেখএ “পুষ্প খাকে পিতঘবে । 
নানা বডে খেলি থাকে শেশবেব চিত 
দৈব যোগে পদ্া বদি হর বিকশিত। 
কতদিন ব্যাঙে কন্যা আন কবাইয়া 
জকৌতুকে স্বামী গুহে দেষ পাঠাইযা | 
তবে তাব স্বামী সঙ্গে বতি বঙ্গ হর 
বাজপুত কুলে তাহুন গমনা বলএ। 


ঘ. সিকান্দার নাম আলাউল বচিত [ মৎসম্পদিত ] 
[ ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ] 


কবির ভীবনবোধ ও ধর্মানুবাগ ; 

ছল বল হোস্তে হস্ত ধুইতে উচিত 
ছলে বলে যেই কবে সমস্ত কহসিত। 

এবং-পাধুলোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্ভুলতা পান 
কণঙ্গে উপজে পর্ব নৃদ্ধি পান লোপ 
না ভাবিবা অনচিত স্থানে কবে কোপি। 
ইন্তমে হবিষে থাকে ভূগ্গি ভুগ্ত বীত 
পবশিত্তি লোভ হোন্ডে নিবারিবা চিত। 


বৃক্ষের পকে কবি আদশ জীবনেৰ চিত্র৪ অঙ্কিত কববাব প্রবাস 

পেযষেছেন 
অপার সংসাব সুখ ছোন্ছে দুঃখ লে 
সেই ধন্য যাহান কীনবিতি বহে ভবে। 
ফলবন্তথ হৌক মহাবৃক্ষ অন্পাষ 
মাব চাঁযাতলে পাবি কবিতে বিশ্বাম। 
ক্ষেণে কল হন্তে দেব বৃক্ষপত্রে শোভ৷ 
ক্ষেণে ছায়া হোন্ছে বক্ষা কবে সূর্বপ্রভা | 
ফলে ফুলে পল্লব বসন্ত পূর্ণকাল 
ছেন তরু সুচাক বহুক চিবকাল। 
ফলছারাধুক্ত বৃন্দ হেলে স্থশোভিত 
পবশু লাগাইছে হেন অগাধুচবিত। 


সমাজেবও নানা কীতিনীতিব আভা আছে এখানে ওখানে । সম্মানে 
বা স্বাস্থ্য কামনা পান-- 
স্ুবা পিযো কযমুচ নৃপবে স্মবিয়া 


৮) 


রৌসনকর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আরম্তু যখন দারার মহলে গেলেন তখন-_- 
চিকের অন্তরে আসি বসিলেক রানী। 


এ হয়তো অগ্রিউপাসক দারা মহলের চিহ্ন নয়, পর্দানসীন মুসলিম 
সম্রাজ্জীব আলেখ্য | 


তারপৰ শুভ দিন-ক্ষণ-লগ দেখে বিযেব তারিখ স্থির করা হল, তখন 

থেকে উদ্যোগ আয়োজন সাজসজ্জা হল শুক-__ 
নানাবর্ণ বানাকৃন নাচিছে চামব 
লক্ষ লক্ষ উত্্ব কৈন নগবে নগর 
সৃর্ণবর্ণ নানাবস্্র কৈল নবগিবি 
গহস্ে সহগ্ে টানাইল। শুন্য তরি | 
বিচিত্র কোমল শয্যা হেটে বিড্াইল 
নানা ভাতি স্বর্ণ কানা টানাইল। 
কৃত্রিষ কসুম্ব পূর্ণ কৈল হাটবাট 
যথা তথা যশ্বাদ্য রাগগীত নাট । 
ভক্ষ্য শেষে সুগন্ধি ছিটাএ বহতব 
আগর চন্দন মিলি কন্তবী আম্বব। 
কঞ্কম জবদ চুয়া গোলাব ফুলেল 
নানান সৌবত নানা ভাতি মেল। 
নানাবিধ পাকতৈল করিরা মিশ্িত 
স্বর্গ কসম লগ্নে কৰে অঙ্গ হিত। 
সিরাজের পক্ষে হৈল মেদনী পিল 
আবীর স্গন্ধি ধূলে শুকাব সকল । 
নিশ। কালে লক্ষ লক্ষ কন্দিল আলিযা 
বৃক্ষ ডালে হাটে বাটে রাখএ টানিয়া__- 
পঞ্চশাখা ভ্রিশাখা দেউটি লক্ষে লক্ষে 
মহাতাপ দীপক ফানুস কেবা লেখে। 
অলে স্থলে লক্ষে লক্ষে পোড়ে নানা বাজি 
ভাতি ভাতি বহুরূপে আইল সাজি সাজি । 


মারোয়া--শুভক্ষণে মারোয়ার কদলী রোপিলা 
রত্বময চত্দ্রতিপ উত্বে আচচছাদিলা | 


৩২২ 


কন্যাকে মার্জনা করে যথ বরাঙ্গনা 
শুভক্ষণে শ্বাহা হস্তে বান্ধিল বস্কণ | 
এহি মতে অষ্টম দিবস বহি গেল 
শুভবিবাহেব দিন উপস্থিত ভেল। 


ববেব সাজ 2 

শিবে বত্বমন তাজ জ্যোতিমস্ত গ্রহবাজ 
কেশ-বাহু কবিছে গবাস 

সুবর্ণ সোহনা মাথে মুকতা হাতে ভাতে 
অপূর্ব তাবক স্বপাশ | 

বাদল! কাবাই গা'তে ননানে ববএ জোতে 
জাড়াই কোমনে পাটা সোছে 

নানাপুষ্প গুগ্ুমাল ঝলমল কবে ডাল 
ছেবি কূলবধূ যন মোহে । 

স্থুবর্ণ পাছ্ছড়া গাব মুক্তাদাম ঝালক এ 


হোটে শোভে জর্কাসি তুমান। 


জলুযা 2 জঅল্যাব ্ণ বদি হইল নিকটে 

কন্যাকে সাজাই আনি বসাইল পারে । 
মধ্যভাগে দিব্য অস্তম্পটে আচ্ছাদিল | 
শীহাবে আনিযা বসাইলা আনভিতে 
আনন্দে জলুবা দিলা শীস্রবিধি বাতে। 
পান তুলি হারদিব অক্গুবী কবে দিলা 
পরশে দোহাব অক্ষ পুলকিত হেল! | 
সপ্তবাব প্রদক্ষিণ কবিযা সন্বব 

শাহাব কোলেত আনি দিল! কন্যাবব | 


মা কন্যাকে শেষ উপদেশ দিলেন 2 
পতি বিনে সতীর নাহিক গুকজন 
দৌোহ জগে সুখ মুক্তি যেই “সবে স্রাযী। 
কদাপিহ বিষ গর্ব মনে না রাখিবা 
প্রেম ভক্তি সেবামাত্র আচবি রহিবা। 


২৩২ 


ম! বরের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে গিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছেন £ 
কায়ানী বংশেতে মাত্র আছে এহি কন্যা 
তোক্ষাতে সপিলু বাপু আজি হেল ধন্যা । 
পিতৃহীন এতিমেরে দয়ায় পালিবা 
দোষ কৈলে দাবা মুখ চাহিযা ক্ষেমিবা | 
শ্ীজাতি হীনমতি বোষ বিষ ঘব 
আপে মহা বিজ্ঞ তুঙ্দি শ্বাহা সিকান্দব | 
তোঙ্ধ। হাস্তে সমপিলু মোর পতিপ্রাণ 
তুক্ষি জান প্রভু জানে কি বলিব আন। 
এযেন কোন সাধাবণ ঘবেব শঙ্কাতুব মনেৰ উক্তি। এক বাঙালী কবির 
রচনায়ও এমনি কথা পাই। শ্শুব কনে সমর্পণ কববার সময জামাতাকে 
বলেছেন £ 
কলীনেব পে তুষ্ষি কি বলিব আঙ্গি 
ইট ঢাকি বস্ত্র দিও পেট পূবে ভাত। ইত্যাদি | 


বিবিধ £ 
সতেব শতাক নৌবিদ্যাব, নৌবহনে, নৌশুদ্ধে ও জপদস্যতায আবাক!- 
নীদের জড়ি ছিল না এদেশে । আবাকা'ীদেব এই গবিত দাপট আল।- 
উলের দৃষ্টি এড়ায নি। তাই উনি সবত্বে আবাকানবাজ্যেব শক্তি প্রতীঞ 
নৌবহবেব বর্ণনা দিঘেছেন_- 
অসংখ্যাত “নৌকার্পাতি নানা জাতি নানা জ্ঞাতি 
সচিত্র বিচিত্র বাহএ । 
জরিশু পাঠ-নেত লাঠিত চামব যুত 
সমুদ্রপূণিত নৌকাম।ত্র || 
আচ্ছাদন দিব্যবস্ে অগ্নি আদি নানা অঙ্জে 
সম্পূর্ণ স্তুপ ভবঙ্কব | 
আবাকানবাজ চন্দ্রল্ুধর্ধীব অটিষেক উৎসবে পৌবোহিত্য কবেছেন 
মুসলমান মহামন্্ী নববাজ মজলিস। বাজ! শপথ গুহণ করেছেন তাৰ 
কাছি থেকেই । সে শপথও আবার ধর্মনিবপেক্* উদাব মানবিক £ 
মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভবণ 
সন্ুখে দাগ্ডাই আগে দঢ়াএ বচন । 


৩২৪ 


পৃত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর 
না করিব ছলবল লোকের উপর | 
শাস্্রনীতি বাজকার্যে হেবা ন্যাযবন্ত 
নিবলীরে বল না করৌক বলবন্ত | 
দয়াল চরিত্র হৈবা সত্য ধর্মবন্ত 
সজঘেবে সন্তোধিবা নাশিবা দৃবন্ত | 
ক্ষেমাধর্ম আচরিবা চঞ্চল না হৈবা। 
পূর্ব অপবাধে কাব মন্দনা করিবা। 
আব নানা বিধি প্রকাশত্ত বাজনীতি 
সত্য কবিবা বদি দঢাইল নৃপতি । 
পর 
প্রথমে মজলিঘে তবে সালাম কবএ 
শেষে মাতৃকৃল আদি সবে প্রণামএ। 
এ নিশ্চিতই মুসলিম সংস্কৃতির গাঢ় প্রভাবের ফল। এ প্রভাব বিশেষ 
ভাবে শুরু হব ১৪৩৩ খ্ীস্টান্দ থেকে । 


্ 


উড. সম্মফুল মুলুক-বদ্িউজ্জ।মাল-_দোনাগাজী বিরচিত [যৎ-সম্পাদিত] 


দোনাগাজী সতৈর শতকেব কবি। তব নিবাস ছিল চাদপুর মহকমার 
'দোল্লাই' গ্রামে । তাৰ পুবো নাম দোনাগাজী চৌধুরী | 


প্রেমতন্ু 
বাঙল! দেশে খাটি শবীযতী ইসলাম কখনো অনুস্থত হয়নি । স্ুফী- 
মতেৰ মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল বাঙালী মুসলমানদের ধষ। তাই সর্বেশূরবাদ 
বা অস্থৈতবাদের প্রভাব ছিল মুসলমানদের মজ্জায়। মধ্যমপের সব কবির 
স্তুতি অংশে তাই আল্লাহ্‌ ও রসূল অভিন্নসত্তার জাছেরীরপ বলে 
পরিকীতিত। তা ছাড় স্থষ্টপ্রেবণাব মূলে বয়েছে প্রেম। আল্লাহর 
প্রেমানূভূতিই জগৎ সৃষ্টির উৎসঃ 
আদ্য প্রভূ স্যজিয়াছে প্রেষে ত্রিভুবন*"" 
সৃষ্টি স্থজিয়াছে প্রভু প্রেম অনুভবি 
প্রেমভাবে স্জিযাছে মোহাম্মদ নবী | 
তাই, প্রেম সে পবমতত্ব জানিঅ নিশ্চএ 
আদি অন্ত প্রেমেত সংসার উপজএ। 
প্রেম সে পবম তত্ত্ব, প্রেম সে উভ্তম 
প্রেম দে মজাএ মন প্রেমে সে জনম | 
জগত জনম জান প্রেম অবতাব।**" 
'আদা প্রভু" কথাটিতে বৌদ্ধ “আদিনাথ' তন্ডেব প্রভাব ও ব্যঞ্জনা লক্ষণীয় | 


শিক্ষা 
পাচ বছর ববসেই শুক হত বালক-বালিকাব বিদ্যাচর্চা৷ | বাজকমাব 


ও মন্ত্রীপৃত্রকে £ 
পঞ্চম ববিখে শাক পড়িবাবে দিল। 


সেকালের পাঠ্যতালিকার তথা পাঠ্যপূচীবও উল্লেখ বযেছে। 


৬৯৬ 


শিখিয়া আপন! শাস্ত্র [ শান্বিদ্যা ] শিশু 

কাব্যশাস্্র রতিশাত্ম শিখিল পূরাণ 

সিদ্ধিশাক্স [যোগ ] আগম জ্যোতিষ আব যথ 

শিখিল যথেক শাস্্র কি কহিব কথ। 

সে-যুগে সাধারণ ঘরেও নাবী-শিক্ষা দর্ল5 ছিল না, যোষীকন্যা 'ও বেনে- 

বউ কেবল শিক্ষিতা নয, বুদ্ধি ও চাতুর্যে পুরুষেন বাড়া । যোষী কন্য! 
ছিল £ 

নবীন যৌবনী কন্য! প্রসঙ্গে বিদ্ষী.. 

যুক্তি অনুযুক্তা যুক্ত উক্তি অতিবক্তা 

বিলাপী সঙ্গীত ভাষী কাব্য পরিতক্তা | 

চাতুর্যে মাধূর্যে অতি বাচে অগ্রগণ্য 1". 


আব বেনে-বউয়েব পরিচষ একপ £ 
আছিল পণ্ডিত সেই বণিক বনিতা । 
সর্বশাস্্ বিশারদ পণ্ডিত প্রচুর 
পাঝগ অসর্বঙ্গ বিজ্ঞ পণ্ডিত চতুব। 


নারীর স্থান £ 
পুকষ-প্রধান সমাজে নারী ছিল পরান্নহ্বীবী 3 অসহায়। সারা- 

জীবনে তাৰ কোন স্বাধীন সত্ত। ছিলনা । কন্যা বূপে পিতার, জাযা 
কপে স্বামীর এবং মাতা ন্দপে পুত্রের অভিভাবকতার কাটত তাৰ জীবন। 
তাৰ বাপের বাড়ি ছিল, শুরুর বাড়ি ছিল, কিন্তু নিজের বাড়ি ছিল না৷ 
কখনো । তৰ্‌ পরকে আপন করাব, অনাত্বরীয় নিয়ে ঘর করার, নতুন 
জাযগায় ঘর বাধার মতো মনের জোর ও সৃভাবের এশুর্য রয়েছে তার। 
সে জানে “পিতৃগৃহে কন্যা জন্ম অন্যেব কারণে ।' সে জন্যেই হতো 
নতুনকে বরণ করার মানসিক প্রস্তুতি থাকে তার। তাই পুকষেব চোখে 
সে 'অহামাযা বামাজাতি মাযার গঠন ।' তৰ অনাদব-অবহেলা ও পীড়নের 
ভয থেকে যায তার মনে । তাই সে স্মামী বা প্রেমিককে বলে 

সত্য তুর্মি আন্বা আগে কর মহামতি 

আনঙ্ষা। ছাড়ি অন্যস্থানে না কবিবা গতি । 

তোক্ষার অধীন হৈলে না করিবা হেনা |... 


৬২৭ 


শঙ্কাকাতর মাও কন্যা সমর্পণ কালে জামাতাকে বলে পাঠায় ঃ 
কহিও বুঝাইয়া মোর এহি' নিবেদন 
পাঁলিতে অবলা বালা করিয়া যতন । 
ক্ষেমিতে সদয় মনে তার যত দোষ 
ধর্মেত পাইবা পূণ্য মোর পরিতোষ । 


যোগ ও যোগীর প্রভাব 

সাংখ্য ও যোগ অতি প্রাচীন অনার্য জীবনতত্তু। ব্রাঙ্গণ্যযুগে এ 
দুটো সৃক্ষা দার্শশিক তত্বে উন্নীত হয়। এই তত্ত্ব দুটোর প্রভাবে 
হিন্দু বুগে বাঙউলাব বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মেব যোগ-তান্ত্রিক বিকৃতি ঘটে । যে'গী- 
তান্ত্রিকের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে যায় এদেশে । বাঙালী মুসলমানেব সূফ। 
সাধনায়ও যোগের তথা দেহতত্তর ও দেহসাধনের প্রভাব ছিল গভীর ও 
ব্যাপক । হিন্দু সমাজে এক সময় বিবাগী মাত্রেই ছিল যোগী। তাই হাটে- 
বাটে ও ঘরে-ঘাটে সর্বব্রই দেখা যেত যোগী । এ জন্যেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 
থেকে বঙ্কিম সাহিত্য অবধি সব গ্রন্থেই পাই যোগীর উন্লেখ। দোনাগাজীও 
প্রসঙ্গত উপমা দিয়েছেন যোগীর £ 


ক, কিবা যোগীবেশে ত্রমি সকল সংসাব। 


খ. যোগ-কণ্ঠী লইয়া ভ্রমিব দেশে দেশে 
বৃক্ষতলে নদীকৃলে ব্ক্ষচারী বেশে । 
গ, যোগীবেশে যোগিয়া বসন বিবজিত। 
ভোজন শয়ন রতি বচন বজিত। 
ঘ* হোগিরা বসন ভূষণ তোন্ধার। 


গৃহ, তৈজস, আসবাবপত্র, বস্ত্র অলঙ্কার 
রাজা-বাদশার, কাহিনীতে গরীবের কূটীর, মধ্যবিত্তেব ভবন ও ধনীব 
অট্টালিকার কথা মেলে না। এখানে রাজার টঙ্গী তথ প্রাসাদেব ও তান 
আনুষক্ষিক যোগ্য বস্ত সামগ্রীর বর্ণনা পাই 
আর সেগুলে! কাঞ্চনের গৃহ সব রন্তনের খাম 
হীরামণি মাণিক্য লাগিছে ঠামে ঠাম 1,,, 
তাহাতে সুন্দর টঙ্গী রত্তন নির্মাণ । 
রজতেব কোঠা করিয়াছে চারিভিতে। 


৩২৮ 


তৈজসপত্রও তাই মাটির হাড় সরা নয়ঃ 
১. জুবর্ণের পাতিল সরা স্বর্ণের চুলা 
স্বর্ণের কটোরা ঝারি স্থবর্ণের থালা । 
২ স্বর্ণের রত্বমণি রত্তনের থাল। 
রজত কাঞ্চন মণি খোড়া বাটি ভালা । 
আসবাবপত্র £ ১ খাট পট পালঙ্ক খাইতে উপহার । 
দোলনা 2 


4) 


কাঞ্চনেব ঢুননি এক রতনে জড়িযা 
তাহাতে রাখিছে কন্যা বসনে বেড়িবা। 
বস্ত্র : ৩ স্বর্ণে জড়িত চিত্র পট বন্ধ আব। 
জবিব ঝরোকা জড়ি বিচিত্র পাটেব শাড়ী। 
8 কাতিকশ্বি জবকশ্বি শাড়ী পাটাম্বর ৷ 
&৫ে পাগড়ী পটকা আব নিম। পায়জাম। | 


কর্ণবানসি বনিতান দুই পাশে সাজে 
ঢূুননি খেগায় কিবা মদন সমাজে । 

ভূজ স্বশোভন তাৰ বলবা স্ুবলিত 

বন্তুন আমাবী এক জড়িত মণিহাবা 
চারিভিতে মুকতা মাণিক্য দিবা জোড়া । 
অপ্গবা ধ্বনি কবে কিস্কিণী নেপূর 

২ অঙ্গদ বলবা বাহু কক্কণ চবণ 

অন্গলে অঙ্গবী শোভএ মণিমএ। 


অলঙ্কালু £ 


₹/ 


৩ কানে বানি কর্ণকন লে'লক শ্ববণ মূল 
স্বর্ণ পিপলিপাত দোলে 
মুক্তা মণি চুণী জড়া অকণ প্রভৃতি তাবা... | 
কপালে অলক টীকে বেশব বিবাজে নাকে... | 
তেন'বী [ত্রিবহবী] হাস্থলি হাব দসিখিপাতি শেভাকার 
তাড় বাজবন্ধ কবে অগদ বলব ধরে 
পৈচি কঙ্কণ শ্বোভাকাব 
হীবা মণি হেমে জড়ি মদন মিশাই পড়ি 
দিয়াছে বাহুটি বাহৃত'ড় 
কনিষ্ঠ কানি জঙ্গলে শীঅঙ্গবী শোভে ভালে 
সমাজ ও সংস্কৃতির বরূপ--২১ 
৩২৯ 


কটিতে কিন্কিণী বনি চরণে নেপুর শুনি 


তোড়ল খারা পাএ নখ মাথি আলতাএ 


উঝাটি বিঝটি পদাঙ্গুলে 


মেলিয়া নালুযা রয় চরণে শরণ লএ। 


| কাজল সিন্দ,র ও মেহদী, চন্দন || 


প্রসাধন সামগ্রী €হ ১ মেন্দি মাখা নখে যেন অক্ুণ শোভএ। 


বরের পোশাক £ 


মছিল কাজল রেখা সিন্দুরের ফোটা 
ঠামে ঠামে লাগিছে অকুণ ঘনঘটা | 


কর্পুর তাশ্কুল পুষ্প দিল বিদ্যমান 
কঞ্কম কস্তবী আব চন্দন আগর 
গোলাব আতব আব কাফুব কেশ্বব। 
আর যখ সুগন্ধি সকল বাজনীতি 
আপনে ক্মব অঙ্গে লাগাষ নুপতি। 


১১ 
রর 


লসাটে সিন্দুব বিন্দু অক্ণ সহিতে 
চন্দনেব ফেৌট। তাব কাছে 

নদ কাজল বেখ! ভূর ইন্দ্রবনূ বেখ। 
সমবুক্ত বিবাজিযা আদ । 


2 


কৌতুকে কুমার সাজ।ইল পুবীমাঝ 
বিচির জরির বোটা হারিঘ বপন 
নানা পুষ্পে যেহেন পুস্পত পুষ্পবন। 
মণি-মূৃতি জড়িত সুচারু কাবাই উত্তম 
মণিরত্বর ঝলমল দীশ্তি মনোরম | 

শুযা স্থবকয়াল ভান মলসমন খাস 
ত্রিভুবনে যথ। চিত্র বখেক চিত্রবাস | 
পাগড়ী পেটিকা আব নিম! পায়জামা 
স্গবণ ওডনী সনে তাতে মনোরম! । 
পুকুষের বিহিত যথেক অলঙ্কার 
পরিধান করাইল সাজ।ই কমাব। 


২৩৩০ 


॥দ্বান, তেবতুক ও উপহার সামগ্রী। 
উপহার হ ১ ভক্ষ্য ভোজ্য আসন বসন নানাবিধ 
ভূষণ বাহন দিত নানা মুল্য নিধি। 
 রভত কাঞ্চন দান পিনা বহুতব 
বত্ব দিবা তুধি আদেশিনা শীনুগতি | 
) রাজকন্যা দরশি নিছনি কবিবার 
মাশিক্য মুক্তা জবি লৈল অলঙ্ক।র | 
সহগ্সেক হস্তী ভরি বঝপ্ আভবশ 
হীবা মরি মাণিক্য অনুন্য মূলধন | 
উট বাতি গজ ধেনু বাদ ব্যনহাব 
খাটি পাট পালক্ক খাইতে উপহাব | 
তুর্কী এবাকী ছিল মিসিৰ কাবপা 
সখী পোবাশানী তবে আব বখ দাশী। 
হস্তী যোড় রত্রমণি বজত কাঞ্চন 
শতক তঙ্কার ছিল বহুন বসন । 
যৌতুক 2 মাতঙ্গ তুবঙ্গ উল বুধ বেনুগণ 
মুক্তা প্রবাল মশি মাশিক্য রতন । 
বসন ভূষণ বহু বস্ত্র অলঙ্কার 
দাস দাসী বহুল কহিব কখ আব। 
সপ্তশত হস্তী ভরি মাণিক্য বতন 
পর্চশখত উট ভি আব যখ ধন। 


ভগাতচীকন ও 


॥ বাদ্যযন্ত্র |1 

১ ঢোল খাম! পিনাক সানিন্দ৷ পাখোয়াজ | 
পবা ভেবী মৃদঙ্গ ঝাঝবা কবতাল 
দোহরি মোহরি দ'ব তভৈউব কর্ণাল। 
সারিন্দা রবাব বেণু বীণ। সিক্গা বাঁশী 
ঢাক ঢোল কাড়া কবিলাস অভিলাষী। 
কন্দিবা মন্দিবা ধারা ডঙ্বুর পিনাক 
তান্থুবা জঙ্গল। বাজে শঙ্খ শিক্গা ঢাক। 

৩ দুমকুমি নাকাড়।, দমা নানান বাজন 
পাখোয়জ সারিন্দা পিনাক কবিলাস 
মঞ্জিলের বোলে সবে হইল উল্লাস। 


২১৩১১ 


শিক্গা বেণু বাঁশী আর সানাই কল্লাল 
ডম্থুর তাশ্বরা আর ঝাঞ্চর করতাল। 
বীণা দোনা শঙ্খ বান্ধি দোহরি মোহরি 
ভূষঙ্গ মৃদঙ্গ কাস তবল ভাঙ্গরি। 
। যুদ্ধবিদ্যা ও য্ুন্ধাস্ত্। 
যুদ্ধবিদ্যা ১ সর্বশাঙ্খে কমার হইল বিচক্ষণ 
সর্ব অক শিখিল লইল, শবাসন | 
গদাযুদ্ধে গদাধর হইল দু 
দ্বন্দ মল সমরেত হইল নির্তয। 
খর্গবুদ্ধে মহাযোদ্ধা হৈল রাজস্থৃত 
অস্্রেশশ্রে বিশ্বারদ' হইল অভ্তত। 
যদ্ধাক্্র শল্য, শুল, গদা, মুঘল, মুগব, নারাচ, নালিকা, অন্সি, 
খগ্তর, বিভিন্ন ধন্র্বাণ,-অগ্রিবাণ, বকণবাণ, সিংহবাণ, গজবাণ, 
অর্বচন্দ্রবাণ, ক্নেঘবাণ ইত্যাদি । 
যুদ্ধোপকরণ : অশ্ব, গ্ভ, রথ ও বাদ্য। 
। আচার-সংক্ষার-রী তিনী তি । 
ধীয ও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কাব ও আচার-আচবণ এবং সামাজিক 
বীতিনীতি উৎসব-পার্ণ থেকে মানুষের জীবন-বাপ্রাৰ একটি সামগ্রিক 
চিত্র পাওয়া যায। এসব সনাজিক মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের মানে 
পরিমাপকও। 
সংস্কৃতিঃ নটগীতি কাব্যকল। নিত্য ঘবে ঘবে 
কাব্যশ,স্্ কৌতুকে বঞ্চএ রাব্র'দন। 
আদর্ণ আখের জীবন £ নাটগীতি প্রতিনিতি নিত্য কাব্যবস 
কামকলা প্রতিনিত কেলিকল৷ রস 
নানা শঙ্খ শিক্ষা সব শান্খ অবধান 
রতিশপ্র রতিপতি রতি বিদ্যমান । 
রমণী বাঞ্ছিত টিত্ত কামোদ আমোদ । 
প্রণ'ম £ কদমবৃসি যাষ্টাঙ্গে দগুবৎ প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছিল । 
ক, পূনি পুনি ভূমিগতে কবে দণ্ডবৎ | 
খ, নামাজের অবশেষ হই দণ্ডবৎ। 


৬৩৭ 


ঘাত্রা কৈল প্রণাশ করিয়া পিতামাত। | 
ভক্তিভাবে চরণ বন্দিল ততক্ষণ । 

*. ভক্তিভাবে কমান করিয়া দণডবৎ 
পাদুকা চু্বিল তন হেবা ভূমিগৎ্। 


০ 


রে প্লে ১ 


মারোয় নির্খাণ 2 কবি 'দধি মঙ্গল স্ডগন্ধি মাখি গাএ 


সুবর্ণ শ্িবাপ। নাখে সোযার চড়াএ। 
সপীতাপতি কদশলী আনিষা শুভক্ষণে 
কাবল 'আলাম খাড়া 'আনন্দিত মনে। 
মাবোবা লেপিতে দিল বশ সোহাগিলী 
কবিল বিচিত্র সব পবীব রচনী । 
ভবিল স্বর্ণ ঘট নৃূপাত সকল 

€তিনল চড়াহল অঙ্গে মন কতছল । 


আশীর্বাদ £ কপদল চুষ্ষিনা লাভ। কৈল আশীর্বাদ । 
তিখিলগ্র £ 


মাছেক্গ সনন কাশি বাজান দহিত 


(৯ 


বাত্র। £?কল প্রণ,ম কালনা পিভামাতা | 


$/ 


২. ওভ লা নিবা 
দেব আবাবিবা 
এড পুনে তুলি পিল। 
ও হ%&ছদেব সাব সবে নৌকা আবোহিযা | 
নীতিবোধ 2 পবদান ডবে রতি পিদ্ধি না হইল । 
নজুম পাণক-জ্যোতিষী £ 
১ নাঁজ্যেব সর্বভ্ঞত ডাকি আনহ সাক্ষাত 
সন্তভতি 'আছে বা ন।ই দিবেক শণিযা । 
২. এখাএ দূইপাত্র যখ যোষী-বেদ্য আনি 
বাজার জনম পত্র চাহিলেক গণি। 
৩ দৈবজ্ঞ সর্বজ্ঞ বখ আনিল। তুবিত 
বূলিলা শিশুর কর্ম করিয়া বিচাৰ 
ভাল মন্দ মোর আগে কহিবা তাহার । 


৩২৩৩) 


সংস্কার $ 


মোর যথ ধনজজন রাজ্য অধিকার 
নিছনি এই সকল হউক তাহার । 
শুভকার্য মাঝ কান্দি নাহি কাজ 
রাজকন্যা দ'রশি নিভনি করিবার 
মাণিক্য মুক্তা জরি লৈল অলক্কাব। 
এসব প্রকৃতি সব অপদে'ব কাজ্ঞ 

শীঘ্ আন যথ ওঝা আছে রাজ্য মাঝ |) 
অপদেব দৃষ্টি নহে নৃপতি নন্দন । 
দেবতা লঙ্ষিল কিবা গন্ধর্ব কিন্নরী 
অপদেব দৃষ্টি কিবা পরী অপ্সবী। 


অনুবাদ ও জন্যান্তরের কর্মফল £ 


আছ-এ তোন্ষাৰ কর্মে পুত্র বিচক্ষণ । 


দরবারী সৌজনা £ 


টি 


৪৮ 


গ্রে এক লিখি দূত পাঠাইয়া দিল 
উপহার অমূল্য বল ধন দিবা । 
মিসিরের রাজার দূত আনি বিদ্যমান 
বহু ধন দিবা তারে করিল সন্মান । 
গজ পৃষ্ঠে আরোহিরা চলে নরপতি 
দুই হস্তে চতুভিতে ছিটে গজ মোত 
লক্ষ লক্ষ তরী সোনা নৃপতি নিছিবা 
যাচক উদ্দেশি ফেলে দূরেত ক্ষেপিয়া ॥ 


রাঞকীষ নিশান 5 ধবজ ছত্র বেরাগ নিশান রাজশীতি। 


| ক্রড়া | 


নারিকেল খেলা ১ তুধি মূর্খ অচতুব প্রেমে নাহি কাজ 


নারিকেল খেল গিবা গোষাব সমাজ ॥ 


অন্যান্য খেলা ১২ শতন্ঞ্চ চৌঅর পাশ। সারি সারি 


জলুবা-পেকুবা। 


দিবণ গোঁঞ্ুএ নানা রঙ্গ রস করি। 
৩ জলুয়া খেলে গেরুয়া মেলে মনোহর আক্ষি - 
গেকুয়া জলুয়া আর খেলিল অক্গুরী। 
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৷ বেশ্যাবৃত্তি। 
সেকালে বেশ্যাবৃত্তি এমন নিন্দনীয় ছিল না। তাই বেশ্যারাও ছিল না 
ঘৃণ্য। বস্তত বেশ্যারাই ছিল নৃত্য ও সঙ্গীতশিঙ্পনী এবং অভিনেত্রী । 
বেশ্যা পোষণ ছিল আভিজাত্যের ও বিল্তবানতার লক্ষণ। সে জন্যেই 
গৌরব-গর্ব ও মর্যাদার অবলম্বন ছিল বেশ্যা-পোষণ। রাজকীয় দরবারী 
উৎসবেও তাই দেখতে পাই £ 
বেশ্যা সবে নৃত্য কবে অতি সুললিত 
রাজবেশ্যা নত্য করে অপরা বজিত। 
এবং রাজকমারের বিদেশ যাত্রাব সময়েও সঙ্গে নিয়েছিল বেশ্যা £ 


আলিম পণ্ডিত আর জ্যোতিষ গণক 
নানা যন্ত্র পা্বেশ্যা গাহন নর্তক। 


| ধম্ণাচার £ উত্সব পাবণ। 
১ দেবদ্বিজ আবাধি কবএ দানবর্ম 
কাযমনে পুত্র আশে কবে এহি কর্ম। 
২ যষ্ি-পর্বঃ হইল হষ্টম রাত্রি জনম অবধি 
নাটগীত আনন্দ পূবিল রাজপুবী 
বাজএ উৎসব বাদ্য সর্বনাজ্য ভবি 
বতন কাঞ্চন দান দিমা মহাবাজ 
দৈবজ্ত সর্বজ্ত বখ আনিল! তুরিত 
বূলিলা শিশুব কর্ণ কবিযা বিচাৰ 
ভালমন্দ মোৰ আগে কহিবা তাহাব। 
৩ যন্-পূজা : জ্ঞাতি অন্ন ভুগ্রাইল দেব আচবণ 
নানা দেব আবাহন কৈল আবাধন। 
আগর চন্দন কাষ্ঠ আনল জ্ৰালিযা 
অবুর্দে অবূর্দে ঘৃত দিলেক ঢালিযা। 
8 অতিথি সংকার £ লেখিল অতিথ পূজা সর্বশান্ত্রে ধর্ম। 
কথাতি গৃহস্থ সেবা কবএ অতিথ ।"** 
৫ আচার (বর-কনে) £ ক্মার মুণ্ডেব জল কৃমারীব শিরে 
কৌতুকে ঢালিল সবে নীতি অনুসারে । 
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৬ গ্রহশাস্তি: গ্রহ শান্ত কর দান দি'রা বহুধন। 
সর্বশাস্ত্রে শুনিয়াছি এমন বিহিত 
পান দানে বিঘ দূর হএ কহিছে পণ্ডিত। 


। আতস-বাজী-পোৌড়ানো উৎসব £ বাঁজীর নাম। 

ভূমিচাম্প। সীতাহাৰ বেঙ্গ! মেড়া গজ আর 
কাশ্মীর চাদর সারি সারি 

'অপবাজিত বাধাচক্র। বাক্ষপ দাঁনব বক্র 
বাজগৰ বত ফনছুবি 

চতুতুজ শাহভুজ কন্দিন নিন্দিল সূর্য 
রোশন-মন্পিন শহজাল 

হাউই বোসনতাবা লক্ষ লক্ষ গোড়াহাবা 
সভামণলে শোভে ভাল। 


৷ অপদেবনৃষ্টি, দারু-টোন। ও ঠিকিওসা | 
১ এ সব প্রকৃতি সব জপদেৰ কাজ 
শীঘথ আন বখ ওঝা আছে বাজা মাঝ। 
২ নাড়ী পরীক্ষিতে সবে আরম্ভ কবিল 
ঘট নাড়ী স্থান করি নাড়ী বিচারিল। 
৬ টোটকা ওঘব £ 
সব্য লভ্য, বটিকা নাসপাব অবে: বাখি 
ঘন ঘন ছচিটএ সুগন্ধি গন্ধ মাখি। 


৬/ 


কেহ বোলে টোনা কৈল বুঝি এই দু 

কেহ বোলে মন্ত্র পড়ি কবিলেক নু 
থে চিকিতস| £ 

কোনজন ধন্ধ হই ধরএ ধরণী 

কহ শরিরে তৈল দিয়া কেহ দেয় পানি। 


| ফাগ ও কদম রঙ্গ ।। 
উৎসবের সময়ে আনন্দের আবেগ প্রকাশ করার জন্যে রঙখেলা তথ! 
ফাণ্ড খেলার রীতি স্ত্প্রাচীন। ফাগ বা রঙের অভাবে কাদা ছোড়াছুড়ির 
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প্রথা প্রাচীনতর। গ্রামাঞ্চলে কাদা মাখামাখি খেলা আজো বিরল নয়। 
হোলিতো৷ আছেই । 


১  পঙ্কজল আনি কেহ পঙ্ক লেয়া হাতে 
পঙ্ক মেসি মারে সব পঙ্কজ সভাতে। 


২ গোহাগ কেশর চুরা আগবৰ আতব 
একে বঙ্গে মেলি মাঝে আবেব উপব। 


৩ গোলাবেব কেশুন ঝাবি সোহাগ মেলিযা মারি 
কেহ কাব বপন ভিভাএ। 


8 আবীর চ'পন চুষা কস্তুপী আনিরা 
কেলি কবে একে আনে অঙ্গেত মেলিয়া । 


॥ মুসলিম এঁতিহ্যের ব্যবহার ॥ 

মুসলিম কশিগণ দেশী ও বধমীবঘ এতিহ্যে সনভাবে শৃদ্ধাবান ছিলেন । 
কোন অস্স্থ মন বা বিকৃত বৃদ্ধি তাদেব বিচপিত কবেনি। দেশান্তরে 
উদ্ভূত ধরন সব কিছু জানাব বড়ো অন্তবাঘ চিন ভাষা । তাই ধর্মীয় 
এতিহ্যে তাদেব সহজ অধিকার ছিল না। মুঘল আমলে কাবসীর বনু 
চর্চাব «খে এবং এদেশের উচচবিত্তেৰ ও পদেব ইবালী লোকেব বহুলতার 
দরুণ ইরানী এ্রতিহ্য ও সংস্কৃতিব প্রভাব হব ব্যাপক ও গভীব। আর 
ধর্মীয় এক্যের স্থুবাদে দরবাবী ভাষঘাব প্রতি প্রীতিবশে এ দেশী মুসলমানে- 
বাও ইরান ও ইরানী ভাষা, সংস্কৃতি ও এতিহ্যকে আপন কবে নের। এদিকে 
স্বাভাবিক কারণেই এদেশের মাটিব সন্তান এ দেশেৰ মাটি ও পবিবেশের 
খণ অস্বীকাব কবে নি। তাই দেশজ উপকবণই মুসলমানেৰ বচনায় 
বেশী। তাব সঙ্গে মিশেছে ইবানী এতিছ্য। মানুষের ভাব-চিন্তা কর্ম 
দেশ-বর্ম নিরপেক্ষ নব। ইগলামপূর্ব যুগে এ দেশেব মানুষের ধর্ম ছিল 
বৌদ্ধ ও ব্াদ্দণ্যবাদ। তাই দেশী এতিহ্য বৌদ্ধ ও বাক্ষণ্যজীবন উদ্তৃত। 
প্রতিবেশী বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষবশে এ যৃগে দেশী এ্রতিহ্যকে অবস্তা ও অব- 
হেলা করার দূর্বৃদ্ধি জেগেছে এক শ্বেণীব বৃদ্ধিভীবীব মনে । কিন্তু যেহেতু 
জীবনই ভাষার জন্মদাতা, আবার ভাষাব মাধ্যমেই জীবন অভিব্যক্তি পায় 
এবং আমাদের ভাষাটি দেশজ তথ! বৌদ্ধ-্াহ্ষণ্য মানস প্রসূতি; সেহেতু 


৩৩৭ 


এ ভাষা! ত্যাগ না৷ করলে এ দেশী এতিহ্য পরিহার করার অপচেষ্টা বিড়- 


ম্বিত হবেই। 


দেশী এতিহোযর ও প্রতিবেশী বিধমীর ধমীঁয় এতিহ্যের 


আকস্মিক অভিন্নতায় গুকুত্ব না দেয়াই সুস্থবৃদ্ধির পরিচায়ক । এতিহ্যের 
ব্যবহার কবির বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য : 


৫/ 


ইসৃফ না হৈল তার রূপেব সমান 
কপেত লুকাইল গিয়া পাই অপমান। 
কিবা রূপ তাহার দেখিতে করি আশ 
ইস্ক মিসিরে আসি হইছিল দাস। 


বিরাজে অমৃত কৃপ অধরের তলে 
সহ ইন্জফ পড়ি ভাসে তার জলে। 


ফতেমা আলিব যেন ছিব রস রঙ্গ 
রস্থুল বঞ্চিন যেন আযেশাব সঙ্গ | 
ইবাহিম সাযেবা যেমন রসকল৷ 
তেমন বঞ্চোক বসে এহি বড় ভালা । 


ইসমাইল 'বলি'তে পলটি দিলা মেন 
সশবীরে ইদ্রিসকে নিল! সৃর্গ দেশ । 
চতুর্থ আকাশ পবে আপেক্ষিলা ইস। 
অলিদ দুরন্ত হাতে পোঘাইলা মুসা । 
বিকলের কস তুদ্ধি অকুলের কূল 
ইবাহিম' দাহ কৈলা শীতল বহুল । 
খিজিবক জীবদান দিনা বাবেবার 
সাগরেত দিয়া ভাটা মুসা কৈলা পাব। 
বিষম তরঙ্গে কৈল। নুহর নিস্তার | 
হেনযতে কব প্রভূ মোর প্রতিকার । 
কপ হোন্তে ইসুফে বৈসাইলা আসনে 
দাসত্ব হুরিয়া রাজ। কৈলা কৃপা মনে । 
আয়ুবের উপশম কৈন! মহারোগ 

দারা পূত্র হেল দিল। সম্পদ বিভোগ। 
ইউনূসকে উদ্ধারিল। মৎস্যোদর হতে 
মোরে অনুক্ল প্রভু কর তেন মতে। 
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৫ 


জরথুস্র শুন্য কাগজে মাখিয়া 
রবির তনয় শুনি আছএ লিখিয়া | 


হিন্দু পুরাণের ব্যবহার। 


১ 


৩/ চা ৮০০ চে ৯৯০0 € 


বিবিধ 


বলি কর্ণে এমত না কৈলা কদাচন। 
ধনঞ্জয় শববাঘাতে ধন প্রাণ দিল । 
কল্প তক তোদ্ষাব ধকক সিদ্ধিফল | 
হবএ মূুনিব মন করএ উদাস 

যোগনঞ্ু কবএ তপস্যা করে নাশ । 
কশ্যপ তনয দোলে কবি সৃতমূল 

ভুক মদনেৰ চাপ না ছাড়এ গুণ 
পদতলে পদ্যবেখা লক্ষ্টীব লক্ষণ। 
নব দেব গন্ধব থাকএ বপ হেরি। 
বাস্তকী বাসবে কিংবা ভুজঙ্গিনী যাএ। 
কৃকক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ যেমত আছিল । 
বামবাবণেব যেন আছিল সমব। 
পূর্বে যেন যুদ্ধ কৈল সুবাসুবগণ। 
কন্তকর্ণেব দশগুণ শবীব তাহাব। 
সীতা ছেন একাকিনী কেন বনবাস। 
ইন্দ্র বম বরুণ কুবেব মহেশবব | 


১ বাজা-বাদশারা বিষে কবতেন কনে নিজেৰ বাড়ী এনে । তাহী 
মিশরারাজের বিযে হল তাৰ দেশেই | ইযমনবাজ তাই বলেন--কন্াা 
লই মিসিব নগবে কব গতি ।? 


২ প্রত্যুত্গষ্নে অভ্যর্থনা £ 


রাজকন্যা আগুবাডি আনিতে কারণ 
চলৌক দেশের লোক আছে যত জন। 
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১ বিঘাহে।ৎসবে বাদ্য 5 


বাদ;ভাগ্ড আনন্দ উচ্ছৰ নাটগীত। 
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ মন রঙে" 
আকাশ পাতাল ব্যাপি হৈল বাদ্যত্বণি। 


৪ ক্ষয়েপীর জীবন 


বলিল নিশ'এ তাবে হাতে দিব দড়ি 
দিবসে কটিব আটা কটিব লাকড়ি। 
অপ্প যদি কবে কর্ম মারিবা বিস্তর 
মারিতে মাবিতে যেন যাএ যমঘর । 


€ সুশসন বটের তঙ্কৰ বেন খাণ্ডেব নাহি ভএ 
কদ।কিত আপদ স্রপনে না দেখএ। 


৬ শপথ £ আন্মার মাখাএ তুদি জড়ি দুই হাত। 
শপথ কবিষা যাও আন্ষাব সাক্ষাত। 
৭ ধর্মসাক্ষী ছলে যর্দি কহিএ বচন 
খাদাযঃ অনজন দি দুগ্ধ দিল উপহার 


ফলমূল শর্কনা লাগিল খাইবার । 


৮ তন্তকখা হ চিন্তের নবাঁনে জান দেখে বযেইজন 
সেই তে পবম তন্তু গুকব বচন । 





শাক মাহতাত £ কহিতে লাগিল কন্যা শুন যুববাজ 
বচন হানান ধন নাহি তনু মাবা। 
তক্বতা পওপক্ষী জীব সবে বরে 
মনুষ্য জীবনে সুখ বচনের তরে। 
বৃষের ছিহ্বাএ যর্দি বচন বসিত 
মন্ষ্য অন্যার করি কেমনে চধিত। 
গা খার কাহার অন্ন না পিন্দে বসন। 
বাপ মাএ না বেচিল ধনের কারণ । 
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তর্ুলতা তৃণের থাকিত যর্দি বাক 

কি মতে মনুষ্য সবে কাটিত তাহাক। 
বচন কহিতে যদি থাকিত ভারতী 
কেমতে খাইত নরে পশুপক্ষী জাতি। 
কেমতে ধরিত মনে হীন জরঢর। 
তখনে যাইত ধাই নুপতি গোচব। 
মনুষ্য ডিহবাএ যি না হৈত বচন। 
কেমনে হইত উক্তি মুক্তি নিবচন। 
পর্ডিতে কেনতে শাশ্ব কবিত প্রকট 
কেমতে শিঘ্যকে গুক দেখাইত বাট। 
জাতিকল কেমতে হইত ভেদভিন""* 

না৷ কবিত কর্ম ক্রিবা না অভিত শস্য 
বাজা প্রজা না থাকিত ন। হৈত বাজসু। 
না হৈত ন্যাব-অন্যান না ছেত ভেদাভেদ" 
পশুবৎ হেত সব জ্ঞান পবিচেদ | 
কন্তকাব কাক্কর্ণ যর্দি না খাকিত 
অবচনে কৃমি ক্ষেতি কেবা শিখাইত। 
বক নাপিত তন্ত্রী সব না থাকিত 
বাবন্ত ব্যবস। ভাব কিছু না হইত। 

না থাকিত গুণ জ্ঞানহীন হিত অবহিত 
পশবৎ হইত লোক সর্ক বিবজিত। 
বচন প্রভাৰে হএ যাবন্ত বিচাব 

অন্ধকাব ঘটে প্রাণ ধন্ধকাৰ বপে 
দীপ্তিমব কনিযাছে, বচনের দীপে। 

সে বচন পবিক্ষাব যে কহিতে জানে 
শ্ঞানবন্ত হেন তাবে লোক সব মাশে। 


| বিদ্যাপরীক্ষা । 


সেকালে, মৌখিক প্রশ লোকেব জ্ঞান, বৃদ্ধি ও বিদ্যার পরীক্ষা হত। 
ভৌগোলিক, ধর্মীয়, তান্তিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে পশ্ব করা 
হত। সে প্রশ অনেক ক্ষেত্রেই হেয়ালির কপ পেত। বিয়ের 
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পাত্রকেও পরীক্ষা করা হত এভাবেই । এখানে সফর মুলুকেল জ্ঞান- 
বৃদ্ধি পরীক্ষা! করছে দানবরাজ ঃ 


প্রশ £ 
উত্তর £ 


থে নে 


বোল দেখি কোন্‌ বস্ত শিকটে সবার ? 


মৃত্যু অতি নিকটে উত্তর দিল তার। 
পূনি বোলে কোন্‌ বস্তু বোলহ্‌ মঙ্গল? 
কৃমার উত্তর দিল, শরীরের কৃশল। 
সজীবে বছন কিবা মৃত অতিশয়? 
কৃমার বলিল মৃত, জানিঅ নিশ্চয়। 
নারী কি পুরুষ 'ধিক সংসারের মাঝে ? 
নারী ধিক উত্তর দিলেক রাজকমার | 


? সহেলাঃ জলুয়৷ ও গেরুয়া খেলা । 


অন্যান্য আচার 


তারপর-- 


গাহএ রসের গীতি যথ সোহ।গিণী 

বঙ্গের ধামালী সহেলা নাচনি 

জলুযা থেলে গেরুয়া মেলে মনোহর আখি 
অপবৰপ রূপ চাহি নাচে সব সখী। 

নতুন যৌবন সব নব নব বালি 

নুবহালি দিঘা নাচে হেলায কাখালি। 

ঠমকে নাচে ঠমকে গাএ ঠর্মকে বাড়াএ পাএ 
১মকে হালিযা পড়ি ঠয়ক কবি গাএ। 

রূপ চাহি গীত গাএ মবুর মবুব 

পান খাইয়া উক্ধা দিয়! লাগাএ সিন্দর 
'অমিয়া কৌতুক কবি মিলি বখা আও (এয়ো) 
সব সোহাগিনী মিলি জলুবা খেলাও ।... 


নিলেক আলাম (ছত্র-যারোয়া) তলে যুবক-যুবতী 
নিবহিল কুলাচার সম্পূদান নীতি। 

গেরুয়! জলুয়া আর খেলিল অন্ুরী 

বিরল মন্দিরে লৈয়া গেল নব নারী । 
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॥ কনে সাজ । 


॥ সহোেলা ॥ 

| ছন্দ 2 ন্ব্রিপপী | 

অস্তম্পূর নারীগণ বার্তা পাই শুভক্ষণ 
মঙ্গল করিল স্রচন 

ঘুতের দিউাট হাতে স্রবর্ণ কলসী মাথে 
নবীন কপসী বামাগণ 

কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গীত গায় বসে 
কেহ হাতে তালি মাবে রঙ্গে 

কার হাতে জল ঘটি কর অঙ্গে মারে ছিটি 
কেহ ঠমকএ বঙ্গ ভঙ্গ । 

-০কহ পান গৃবা খাএ আনন্দে বামালি গাএ 
কোৌতুকে খেলএ নানা কেলি 
আডেতে লুকাই পাশে কেহ কাকে গরিহাসে 
কেলাএ কাহাব অঙে গেলি । 

আগব চন্দন চুযা কপূর তাঁখুন গুসা 
০কহু কাকে হবিমে নবোগাএ 

গোলাবের কেশব ঝাবি সোহাগ মেলিযা মানি 
কেহ কাব বাশ তিতভাএ। 

কেহ রঙ্গে জডাজ।ড ০কেহ করে হড়াহুড়ি 
কেহ কাকে ফেলাএ তেলিব। 

কেহ ব্যগ্রগতি মতি অঙ্গ কনেব নানা ভাতি 
রসবঙ্ষে কৌতুক ভুলিবা | 

€কৌতুকে বতৈক পবী স্বর্ণ কলসী ভবি 
চলি যাএ লই অন্তম্পূৃবে 

রাজকন্যা কোলে করি আনন্দে ধতেক নারী 
বাহিব করিল বাবে বীবে। 

স্বর্ণের পাটে রাখি অঙ্গেতে সুগন্ধি মাঝি 
আনন্দে গাহেম্তড সব গীত 

কেহ কার পরিহাস খসাএ পিন্ধনবাস 


কেহ নাচে হৈষা আনন্দিত। 
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ক'নে মান 


অলঙ্কার ৫ 


কেহ বোলে রূপ দেখি লক্ষিতে না পারে আখি 
মোহইয়া পড়িল অচেতন 

রবিশশী জিনি জূতি  হেরিতে হরএ মতি 
নিরক্ষিতে হরএ নয়ান। 

যার রূপে মোহে নারী যেসব জাতিএ পরী 
কি সহিব মানব পুরুষে 

ইন্দ্র আর্দি দেব লোকে আরাধিল দেখি যাকে 
সেজন ভজিল নর-রসে। 

কিমত তপস্যা তার এমত ঘটএ যার 
কি জানি করিল আরাধন 


যত সোহাগিনী কনিয়া নানা কেলি 
রাজস্ৃতা করাইল ক্নান। 

কেহ লএ কেশ পানি কেহ বক্স দের আনি 
কেহ টানি নেষ বাজ ফিতা 

কেহ ধরে বাহুলতা৷ কেহ দেয় জানু হাতা 
আনিরা বসায় রাজস্থৃতী | 

মেন্দী দিয়া হাতে-পাএ সুগন্ধি মাখিবা গাএ 
পব্ত্র বসনে মুছি অঙ্গ 

যৌবন-যমুন! জলে লাবণ্য তরণী হেলে 

. বহি গেল আকুল তরঙ্গ । 

কোন কোন সুবদণী বন্ধ অলঙ্কার আনি 
পেরাএ আনন্দ কতৃহলে 

কেহ বান্ধে কেশ ভার কেহ করে লই হার 
আনন্দে তুলিবা দের গলে । 

ললাটে সিন্দব বিন্দু অরুণ সহিতে ইনু 
চন্দনের ফোটা তার কাছে । 


জলদ কাজল রেখ! ভূক ইন্দ্রধনু রেখ। 
সমবুক্ত বিরাজিয়া আছে। 

কানে বালি কণকৃন লোলক শ্রবণ মূল 
স্বর্ণ পিপলি পাতি দোলে 
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যুক্তামণি চুনীজড়া অকুণ প্রভৃতি তারা 
মুখশশী মুখে লইছে কোলে । 

কপালে অলক টিকে বেশর বিরাজে নাকে 
সারিসারি উডি পড়ে তারা 

তেল'রী হাস্ুপি হার সিঁথিপাতি শোভাকাব 
মণিমুক্তা জিনি এনোহরা | 

তাড় বাজবন্ধ করে অঙ্গদ বলয়া ধবে 
পৈঁচি কঙ্কণ শোভাকার 

হীবামণি হেমে জড়ি মদন মিশাএ গড়ি 
দিয়াছে বাছটি বাহুতাড়। 

কনিষ্ঠ কাণি আঙ্গুলে শ্বীআক্নী শোতে ভালে 
কাঞ্চন অঙ্গুরী তবে ধরে 

অঙ্গলে নখের সারি ঝর্ঝব অঙ্গরী ধারী 
বিদ্যুৎ দর্পণ শোভা করে। 

কটিতে কাঙ্কণী ধ্বনি চবণে নেপূুর শুনি 
রুনুঝুনু বাছে সুললিত 

মোর মশে হোন এ লঞএ আনন্দমএ 
আনন্দে গাহঞএ রসগীত' 

তোড়ল খাকষা পাএ নখে মাখিয়া আল তাএ 
উঝটি বিক্টি পদাক্ষলে 

মেলিয়া নালুবা চর চবণে শবণ লয 
রঙ্ষেত মভিবা অতি ভালে । 

আর যত অলঙ্কাব কে জানে নির্ণয় তাৰ 
রাজনীতি দেবের ভূষণ । 

জরির ঝরোক! জড়ি বিচিত্র, পাটের শাড়ি 
উল্লাসে কবএ পবিধান। 

করিয়া কন্যার সান শীতল মন্দির মাঝ 
হবিষে বাখে সবে শিবা 

কৌতুকে সকলে মিনি সান কবাইতে বৃলি 
চলিল কমাব উদ্োশিযা | 

সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ-_-২২ 
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চ. “লালমতি সয়ফুল মূলুক" 
আব্দুল হাকিম বিবচিত 
সতেরো শতকেব কবি আবদুল হাকিম বনুগ্রস্থ প্রণেতা এবং মধ্যযুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয কবি। নোষাখালীব স্ুধারামে তাঁর নিবাস বলে 
লোকশ্রতি বযেছে। ইউস্্রফ জোলেখা, লালমতি সয়ফুলমুলুক, শাহা- 
বৃদ্দিন নামা, নুবনাম প্রভৃতি তার প্রসিদ্ধ বচনা। “যেসব বঙ্গেতে জনি 
হিংসে বঙ্গবাণী' প্রভৃতি তাই রচনা | 
দানমাহাত্ব্য- দানধর্মে অবশ্য পৃবএ মনস্কাম | 
বহুবন দান শাহা করি পৃথিবীত 
পূত্রহেতু প্রভু আগে মাগহ বাঞ্চিত। 
শা: তোমা আগে চতু্শ শাস্ত্র চারিবেদ 
গোপনে আছএ যত ইতি ভেদাভেদ । 


দানের পাত্র? ভি্ধক ভ্রমিক যথ রাজ্যের ভিখারী 
মাতাপিতাহীন শ্রিশু পতিহীন নারী । 
পুত্রহীন বিধবা যতেক নারীগণ 
দরিদ্র দুঃখিত ইঠষ্টমিত্র হীনবল । 
আলেম 'ওগলেমা যত দর্বেশ বৈবাগী 
পূত্র পবিজণ যেবা পালে ভিক্ষা মাগি 
অন্নবস্ত্রে হীন যেবা হএ দেশান্তরী। 

ভাগ্য গণনা ও কোষ্টিঃ 
আদেশিলা আনিবারে নজ্ঞয পর্ডিত। 
পরম যতনে দেখ শ্রাস্্ জকি তাতে। 
কোন রাশি হয় দেখ নক্ষত্র কাহাতে। 
রাশি কাম গণি যেই বাণে ফলাফল 
ভালমন্দ আয়ু যশ সফল কুশল । 
বংশের প্রদীপ কিবা কুলের বিক্কার 
কহিবা রাশির মর্ম বেই ব্যবহার । 
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'আচার 2 নিচবনি-- 


নিয়তি-মৃত্যুঃ 


নৈতিকচেতনা £ 


বাদ্য 2 


বছধন দান কৈল কমাব নিছনি। 
কমারেব অঙ্গে ঘষে কস্তরী চন্দন 
অষ্ট অঙ্গ পরিকফ্ষাব ঝলকে রতন | 
কমাবেব অঙ্গেব বদলে বত্ব ধন 
অগ্রগুণ দান কৈল 'অতি বঙ্গ মন। 
যাহান নিবন্ধে যেবা আদচ্ুঞএ লিখন । 
ললাট লিখন ঘট পূনিলে শমন 

ঘবে কিবা বাহিবে হন 'অবশ্য মবণ। 
পৃথিবীতে আয়ু বশ নৈতে কদ।চন 
যদি সে সমুদ্রে পড়ে না হব মবণ। 


বাপ পিতামহ সবে সেবক তোমাৰ 

না যাৰ তোমাকে ছাড়ি অবণা মাঝাঁব 

খাইলে আমাকে ব্যাথ পবি পাউকহ আগে 

একসব তোম। ছাড়ি বাইতে কহ লাগে । 

ইহাতু অবিক পাপ নাহি পাখবীতে 

ঈ*ন সঙ্কটে ফেলি চিন্তে নিজ হিতে। 

বহু দান ধ্যানে পুত্র পাইন তোমাবে। 

চতুর্দোলে তুলিবা কৃমাবে আন হেখা। 

গাজেব আম্বারি পরে হই আবোহণ । 

গজেব আম্বাবী মাঝ, চলি বাএ যুবরাজ 
নৃপতি চলিল চতর্দোলে। 

ডলি আবোহণে চলে কোন নাবীগণ। 

আরদেশ্িল। নূপতি উৎসব মঙ্গল 

বাজায নানান বাদা পঁবম উৎসব 

ঢাক ঢোল কাঁড়া দাম পঞ্চশব্দেব বব। 

সানাই বিন ধবনি কাস-কবত'ল 

বিল কর্ণাল বাদে উৎসব বিশাল । 

মদ বাদন আব কবিরাস চঙ্গ 

ঝ।ঞ্চনেন কণঝ্ন শুনি মনোবক | 
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ষ্্‌দ্ধ বাত্রাস্ম 


রাজবেশযা 2 চলিলেক সারি সারি 
যত রাজবেশ্যা নারী 
নৃত্যগীতি অতি মনোহর । 
নানা বাদ্য বাজে ঘন 
নাচএ নতকীগণ 
সৈন্য চলে হবিষ অস্তর। 


মানের উপকরণ £ 
সজ্জী| কৈল নানাবিধ অগুক চন্দন 


কস্তবী কৃঙ্কুম আদি সুগন্ধি সকল 

সাক্ষাতে রাখিল দিব্য ভূঙ্গাবেব জল । 

হাতেতে ফুলেল €তিতল লইযা জননী 

সমান করাইতে চাহে আপনা নন্দিনী । 
নৈতিক চেতনা 5 


কন্যাও নিজের 
বাম পাশে খড়গ রাখি শাহার নন্দন 


একই পালহ্ক মাঝে করিল শয়ন । 
পরনারী পরশনে তাতে পাপ অতি 
আয়ু যশ বিনাশএ হয় অধোগতি। 
আছুক শুক্গার ভিন্ন নারীর সংহতি 
ছ,ইলে হরএ আয়ু নরকেতে গতি। 


পর্দাপ্রথা 2 না দেখে যাহার রূপ সূব নিশাপতি 
সামান্য মনুষ্য দেখে কন্যার দৃগতি। 
"ঘর হতে বধু মোর না যার বাহির 
চক্র সূর্য ন দেখএ ববূর শ্ররীর | 
ভিন্ন ভন সনে কভু না দের দরশন 
অপবের সনে কভু না কহে বচন। 

পতিব্ত্য 2 সংসাবে সম্পদ নাই পত্তি সমসর 
ক্ুধাপতি অন্নপতি তৃষ্তাকূলে জল 
আপ্নদ সম্পদে পতি সঙ্কটে কুশল । 
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শযনের শয্যাপতি জাড়ের ওড়ন। 
পতি সে নারীর অঙ্গে পুরুষ আভরণ। 


ফারসী ও হিন্দিকাব্যের প্রভাব £ 

জিনিল চন্দ্রাণী মনা লোবের বণিতা | 
জিনিল হোসেনবান্‌ বাহরামেন নাবী 
ছবজাবাগে পরীজাত নৃপতি ক্মারী। 
নৌসদেব প্রাণ ধনী মুখ পূর্ণ শশী 
ষোড়শ কদলী ভিনি মোচন্দব ধলী। 
জিনিলেক ভানুমতী বিক্রমাদিত্য ধনী 
জিনিলেক চিত্রলেখা কন্যা মবধুষতী। 


হিন্দু পুবাণঃ শাবদ কৃত্তিকা রম। দৃহো সনসব 

_ বাধিকা গহিতে বঙ্গ কবে বেন কানু 
অনিকদ্ধ সঙ্গে বেন উদাব বিহাব 
মবনামতী সঙ্গেত বেন লোবেন্দ্র কুমাৰ 
-*"স্শণে বলে বক্ষ সঙ্গে আইল পূুবন্দব 
দেব কি গন্বর্ব তুমি কিবা বিদ্যাধব | 
'"*কাম দৃষ্টে হবি সীতা লঙ্কাব বাবণ 
সবংশে বিনাশ হৈল পাপেব কাবণ। 


সতীত্ব ও অসতী না কবে নমোবে ত্রিজগাদীশবব | 
স্বাপিলাম তোমা (আল্লা) কবে মোৰ এই 
না হোক লগ্ডব হস্তে সত্য মোব ভঙ্গ । 


বস্অলঙ্কাব ! সে সবেবে পবাইল পাট পাটাশ্ধৰ 
অন্ভ অঙ্গে কৈল ছেম বজতে জড়িত। 


অতিথি নিবাস-পাহ্থশালা 2 
অন্নশ্বালা পাকশালা বচহ মণ্ডপ 
আসিবা বহিবে যত দেশান্তবী সব। 
একশত কৃম্ত আব একশত ঝাবি। 
অন্ধ ভূঞ্জিবারে জল কবিবাবে পান 
বিদেশী ভ্রমিক সবে আসি এই স্থান। 
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অঙ্গ | 


মানৎ £ নিজহস্তে ভরি কন্ত রাখে সারি সারি 
শতেক কলসী মুখে রাখে শত ঝারি। 
তুষ্তাকল গণে জল করিবারে পান 
এই পুণ্যে পুরিবারে মানস কল্যাণ। 
সেই স্বানে শীঘে আসি মিলিবাবে পতি 
প্রহুপদে মাগে এই মনের আরতি। 


বক্ষনায় 2 ভাঙ্গএ সালের তরু গজালির গণ | 


নৈতিক দাযিত্ব ও কতব্য £ 
যে সকল বলহীন অনাখ ভুবন 
তাহাব অন্যাঘ যদি কবে দুষ্ট জন। 
সাহাব্য না হয যি দেখি বিদ্যমান 
মহাপাপ হয় তাৰ শাস্ত্রে বিধান! 
"**উপকারী জনেব না কৈলে উপকাৰ 
ভুবনে বিফল ছাব জীবন তাহাব। 


ফল! গেঈ বৃন্দাবণ মাঝে নানা ফল অনুপাম 

আগ্রিব আউুব সেব কিশমিশ বাদাম । 

অমৃত খোরমা ইন্ষ পেপিতা কমলা 

আনাব আখনোট খিবশী চম্পাকলা | 

গোলাব জামুন আব আনাবস ফল 

শীফল” খরমূজা আতা নাবিকেশ। 
এবং শ্যামতাবা, শরিফা, গুধা, আম, কামবাঙ্গা, পাবিবা, বড়ল, কদলী » 
কনক, সাকরকন্দ, তোর | 


ফল £ নানা পুষ্প দেখিতে সন্দন 
জই জাতী চাম্প৷ নাগেশুব 
গোলতাবা দাউদী সেওতী 
শতবর্গ লবঙ্গ মালতী 
গুলে লালা নাম চম্পা বেলী 


গন্ধরাজ জঁই' সন্ধ্যা মালি 
ওড়দানা কস্তরী গোলাব 


অপরূপ পুষ্প মাহাতাব 
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রাজনীতি £ 
বিদেশী ভীতি 
পৃষ্পেি-লিখন £ 


নাগেশ কুসুহ্বর কুল 
রায়হান শিরিশ চস্বুল 
পারিজাত কদশ্ম কেতকী 
সবুজ আকন্দ সর্যম্ী 
আব্যাস ফেরক্ষ পম্প লবঙ্গ 
দেখি জতি পুলকিত অঙ্গ 
মাল খক্চ মকমল 
দেখিতে পরম কতহল 
জাহাঙ্গি হাজাবা বস্থল 
গোল মিন্দপী কদন্ধ নসুল 
অপরাজিতা জবা ও শিক্ষাহাৰ 
বঙ্গ বালি মগ্তিটি কঢনাব 
নীলকণ্ঠ মাধবী গোলফ্ুবি 
কৃববি ডালিম্ব দোপহবি 
অপরূপ কনক মগ্বী 

পবম শোভিত মুক্তণ্চরি 
ফলাগাম্ী সৃত মনোহবা 
অপরূপ কসম ভাফবা 
অংশুক কিংশুক মন্নাহব 
ভূমিচম্পা চনক্দ্রকেতু আৰ 


4৫টি 


পলাশ বলিমা শোভাকাব : 


নপতির নিষেধ এখা বিদেশীব বাসা। 
ক্ষারে গাথএ পুম্পতা অদ্থুত লক্ষণ 
বিনা ডোরে গাঁখে হার নৃপতি নন্দন । 
মালিনী গাখএ পূঘ্প একই প্রকাব 
সহমগ্বেক বণে পূষপ গাথএ কমার । 
পু্পব আখরে পত্র এলখে যুববাজ 


পল্ষী সন্বন্ধে জ্ঞান 2 


বসম্ত সমন বিনা কোকিল তাপিত 
তোমা বিনা তেহেন উদাস মোব চিত । 


৩৫১ 


নিদাঘ গঞ্চিকত কোড়া যেন মনস্তাপ 
তোমা বিনা মনে মোর তেহেন সম্ভাপ । 
শরৎ সময় বিনা যেন হুমাপক্ষী 

তোমা অদর্শনে আমি তেন মনদ:কী। 
িশিরেব বীতি বিনা বেছেন ডাহুক 
তোমা বিনা তেহেন বিদরে মোর বক। 
হেমন্ত সময বিনা বেহেন তিতির 
তোমা বিনা তেন মনন দহে নিবস্তর | 


দারু-টোনা 5 কমাবে পত্র নহে টোনা মন্বাণী 
যাবা মবু মন্ত্র হবে কুমাবীব প্রাণি । 
ডাকিনী যোগিনী জ্ঞান মনেতে তোমার । 


নাবীব আভরণ ও পোষাক 2 
কববী বান্ধিল শ্রিবে অপরূপ 
নানা প্রম্প বিবাজিত অতি মনোহর 
নাসিকাতে গজমোতি শোভএ বেশর। 
কর্ণে শ্রোভে ফলমণি কবেত কষ্কণ 
বাহু যুগে বাজবন্ধ ভুবন যোহন। 
কটিতে কিক্কিণী শোভা মদন ঝাঙ্কার 
চবণে নূপৃৰ শ্োভে অতি মনোহর । 
পবিধানে দিব্যিবস্্র যেন পাটাদ্বব 
ললাটে সিন্দুন বিন্দু নননে অগ্রন 
হৃদেতে বান্ধিল যুগ সুবর্ণ চামিক 
কাচলি তুলিবা দিল হৃদেব উপব। 


নারীর বিদ্যাচর্চা 2 নানা পাঠে নাঁভবালা অতীব পণ্ডিত। 
সংস্কৃত ভাষে যত শাহের বিধান 
কৃ্মাবী কহেন্ত বাক্য শ্াস্রবিববণ । 


বিদ্যার মাহাত্ম্য! শান্েত পগ্ডিত বেবা জাতিকলহীন 
সভাঁমধ্যে সে সবেব প্রশংসা প্রধান । 
কুলশীল জাতি যেবা মুর্খ মটজন 
সে সকল নব হতে উত্তম গোধন। 


০১৫২, 


স্বামী শাসন £ 


এবাক্য শুনিলে পতি রাখে কিবা কাটে 
না জানি নিবন্ধ মোর কি আছে ললাটে। 


কাব্যিকএতিহ্য ১ ইউসুফ বরপেতে মি জোলেখা যুবতী 


'আভিজ্ঞান 2 


পরতি-মাহাজি/ 
পাতিব্ত্য 2 


বজিল আজিজ শন্্ী বিবাহিতা পতি । 


যেহেন চন্দ্রানী বিভা কবিল বামনে 
কাপুরুষ ছিল বেন দূজঘ বামন 

চক্রানী লভিল বেন লোবেন্দ্র নৃপতি । 
যদি সে অবোগ্য হস্তে ঘটএ বতন 
অযোগ্য জনেৰ বুখা বহ্র প্রতি আশ 
যাহারে শোভব বত্র বাব তান পাশ। 
বযতেক চরিত্র তোম। পদ্বিনী কন্যাব 
বদ্যপি পূবেব সূর্ব পাণ্চমে উদব 
তথাপি প।দানী কন্যা অসতী না হব। 


দেবেব ঈশুব কিবা হএ নহশুব 

নালব সতীব মনে পতি সমসব। 

অন্ধ বা বোপীত কিবা ভিন্চৃক ভিখারী 
না ছাডে আপন পতি যেবা সভী নাবী । 


বাজকীয আড়ম্বব 2 


সন্মানার্থ প্রদক্ষিণ 
প্রণাম 


যাহাব সঙ্গতি চলে চতুবক্গ দল 

ঘোটকেব পদ ভউহব মহী টলমল | 

কোটি কোটি অশ্ব চলে লক্ষ লক্ষ গজ 

নব দণ্ড চত্র শত শত চলে উড়ে ববজ । 
বাব সঙ্গে বাদ্য বাজে সমর হিল্ে'ল 
হাজাবে হাজানবে ডঙ্কা কাড়। দাকটোল 
লক্ষ লক্ষ বণ শ্িঙ্গা ভেউন কখাল 

এতে শ্রতে উচু বান সঙ্গতি বাজাব | 


গলেতে বসন বান্ধি মহাবাজ সুতা 
দগুবতে চন্দ্রমুখী কৃমাৰ চরণে 


৩৫৩) 


সহস্গ প্রণাম তৈল আনন্দিত মনে । 

কমার অগ্পেত রামা পরম ভক্তে 

প্রদশ্মিণ কৈল সহলসেক দ'ওবতে। 
বরের গুণ পরীক্ষা 5 


আছএ পরীক্ষা ছয অতি বিলক্ষণ 
ারে এক মহাকান্ঠ পর্বত আকার 
রাখিয়াছে সহস্মেক মনেৰ কঠাৰ 
প্রতিন্ঞা যে কবিযাছে ভনক আমার । 
এক কোপে সেই কাষ্ঠে কাড়ে যেই কমার 
রাখিযাছে আব শস্য সহসেক মণ 
ছি্িকিবক শপ্য সব ভাড়িযা ভুবন । 
একত্র করিবে যেই নুূপতি নন্দন 
মাপাই দিবারে যদি পারে সেইজন | 
সহ মণেব অন কবিবে রন্ধন 
একসব সেই অন্য কবিবে ভোজন । 
মহা এক অন্ন আছে উনাত্ত লক্ষণ 
নিকটে মন্ষ্য, গেলে তিক্ষে ততক্ষণ । 
সে অশ্ু বান্ধিমা নিজ হস্তে আপনার 
আরোহিতে পাবে বেই নৃপতি কমার । 
সঙ্কট না গুণি আবোহিযা তুবঙ্গমে 
দাপট করএ বেবা বিজলাব সমে। 
গাভী এক রাখিযাছেে পর্বত আকাব 
নিঃসরে যথেক দৃ্ধ সংখ্যা শাহি তাব। 
আছুক দোহন দৃপ্ধ সে গাভী সাক্ষাৎ 
হেন শক্তি নাহি কাব উকবে দিতে হাত 
যদি সে প্রবৃন্ত হয গাভী দূহিবার 
শুকন না বাব দগ্ধ বহে অনিবার। 
সূর্ভী দৃহিবা দগ্ধ বিদিতে রাজাব 
খাইবারে পাবে বেই নৃপতি কুমাৰ । 
আর বাক্য কহি প্রভু অধিক বিবপ 
সহস্ব গজের দীর্ঘ আছে এক কপ 


০৫৪ 


গন্ধর্ব বিবাহ 5 


নীতি 2 


খোযাজ খিজিব £ 


হিন্দুপুবাণ £ 


অনূঢ়! যুবতী 2 


নীতিকথা 2 


অধাত সহস্ব গজ কপ বিচক্ষণ 

এহি কপ ভরি যেবা দিতে পারে ধন। 

এহি চয় কর্ম যেবা কবিবারে পাবে 

সেই বব স্থানে মোর বিবাহ দিবাবে। 

প্রতিজ্ঞা কবিবাছে নৃপ গুণবান। 

করহ গন্ধর্ব বিভ! হ'বব অন্ন 

গোপত প্রকানে মোকে লও প্রাণেশৰ | 
পবিবা আপনা কোস পর্দে আপনাৰ 
এহাতে কলঙ্ক কেবা ঘোষিবে তোমার | 
গুপ্তকর্ম কলক্ষণ অবৈর্ব বিবর্ম। 

সাহস চাডিলে হব পুকুষ বিবর্ম। 

ধৈর্য পনিহলি কর্ম কৈলে বর্দনাশ। 
সেকান্দন ইলিবাস আমি (খোবাজ) তিন ভাই 
আমা তিন জশ মাঝে ভিগ্নর ভেদ নাহী। 
খোরাজ খিজিব পীর আইল শীঘ্গতি। 
সয়াল সংপাব মাঝে যথা তথা বাই 

মনে আশ তোমা পদ (খোযাছেন) আরাধিলে পাই 
খোয:!জ ভবস। ভবে ত্ববিতে আপদ । 

প্রভূ সখা পবগাম্ধব তুমি পৃখিশ্বীত। 


হরবনূ, বব্পতি, গকুড় খাণ্ডববন ধনগ্য়, 
দেওপনী যক্ষ বত গন্ধর্ব দানব বিদ্যাধব, 
নিশচব, ইলিঘান 'আদেশএ গঙ্গাভাগিবধী। 
কিচক, বাবণ, বাম, ভীম, মহিঘাসুব, বালি 


বৌবন উনাও বীত বিবাহ হতাশ 

না চাছে প্রতিষ্ঠা মাহি গণে জাতিনাশ। 
আত্ম প্রা কিবা নাহি জানে বাপ মায 
কন্যা বাখিবাবে যুক্ত নহে কদাচন। 


যাব সামনে বলে শাহি জিনি কদাচিত 
বৈবীভাব তাব সঙ্গে না হয উচিত। 


৬৫৫ 


মাংসের ব্যঞ্জন £ উট-গাভী মৈষ মেড়া দ্বা অজ খাসি 
অন্নের সহিত মাংস রান্ধ রাশি রাশি । 
গউজ গষাল ষণ্ডা মগ কবৃতপ 
খরগোস বাজহংস কৃষ্কুট কৈতবৰ 
দধি দগ্ধ ঘৃত ননী নান। উপহাব | 
কদৃষ্টি নজর £ 
কমান বূলিল অন্ত হস্ত সৈন্যগণ 
না ক্বিব তোমাদেন সাক্ষাতে ভোজন । 
তোমাব দৃষ্টে অন্ন কবিলে আহাব 
এহাতে উদব ভঙ্গ হইবে আমাক । 
নপযাত্রা 5 
সসৈন্য চলিল নৃপ দেখিবাবে ধন 
চলিলেক পাত্র মিত্র দৈন্য সেনাপতি 
চতবক্ষ দল চলে সকৌতুক মতি । 
সহপ়োে সহশোে চলে গজ পাটোবাব 
অনন্ত পাতি কোটি কোটি অশ্ববাৰ | 
শতেে শতে ঢাক ঢোল বাজায় তবল 
সাবি সাবি দম বাজে শুনি কৌতুহল । 
ঘন পড়এ কাড়া শব্দ ভবঙ্কব 
নাশবি মববী বাজছে মদক্গ ঝাঝব। 
শি শঙ্খ ভেউন কর্থীল বছুতৰ 
সানাই বিগুল মধু শুনিতে সুথ্থব। 
নানা শব্দে বাদ্য ধবনি কাম কবতাল ৷ 
াজ-টঙী 2 
উদ্যানে নির্ধাএ পুনী দিব্য মনোহব 
নীলা কাসা জমকদ 'নাকিক প্রবাল 
হীবা 2 এবাকতৈে পরী নির্মায় বিশাল । 
গসৃবর্ণেব চাল বেড়া দেখি অনুপম 
হীলামণি মণিক্য দেখিএ ঠামেতাম 
অধিক প্রচও জ্যোতি করে ঝলমল 
হীরা চুনী পানা ইয়াকৃত আব লাল । 


৩৫৬ 


উৎসব, নতকী 2 


রাজাব পবেহই 
বণিকের মর্ধাঁদা 2 


বাদ্যযন্ত্র £ 


স্ফাটিকেব স্তন্ত ঘর মুকৃতায় ভজডিত 
রতনের ঝরোকা সব দোলে চারিপাশে 
অতি দীপ্তমান পুরী অন্ধকাৰ নাশে । 
রজত প্রাচী শোভে কনক বাঙ্গুরা 
জড়িত শোভব চনী মানোহব হীবা 
ঝালকব পরী যেন হাীরাব দর্পণ | 
নাচএ নর্তকীসব হাজাবে হাজাঁন 

বাজএ চৌবাশীবাদ্য উঠ্ভে নান! ধ্বনি। 


কন্যা দানে সন্ভাষিত শাহাব কমাৰ 
সাবুব রমণীগণ্ণ আছে বত ইতি 
আমন্ত্রিকা পুবী মাঝে আন শীঘ্গতি | 
অন্তঃপূবে উৎসবের যে হব উচিত 
নাবীগাণ লই কর্ম কবহ তুরিত। 


কাড়া ডামা ঢোল ঢাক দ্বাবে বাজছে লাখে লাখ 
শিঙ্গা শঙ্খ ভৈউব কর্ণাল 

মৃদঙ্গ কর্তাল কাঁস বীণা বেণু কবিলাস 
সহস্ যষ্বেত বাজে তাল 

দোতাবা ববাব বেণু শুনি পুলকিত তনু 
সানাই শ্িগুন সুললিত। 

সাবলী ডঙম্বকু চঙ্গ শুনি অতি মনোব 
সহ গাবক গাব গীত 

শুতে শতে কান্ধে। বেণু ঝাঝরের রুনঝুনু 
দোসরী মোহরী বহুতর । 


বযতেক শাটুবাগণে বউ করে জনে জনে 
নানান কৌতুক মনোহর 

শতৈ শতে তাফানাবী যেন স্বর্গবিদ]াধরী 
নত্যগীত প্রতিস্থানে স্থান । 


৩৫৭ 


উৎসবের আচার £ মারোয়া, আলাম 2 


গায়ে হলুদ 


৭ 


সুবর্ণ কটোবা ভরি চন্দন ছিটায় চারিপাশ 

আবীরে ভরিয়া বাটি নৃত্য করে ছিটা ছিটি 
নাকীগণে করে হাস্যলাস 

মারোরাব চাবিধাব অতিশ্বব শোভাকার 
অপৰপ করিল আলাম 

জয় জোকাব কবি সুবর্ণেব ঘট ভরি 
নানা সাজ কৈল অনুপাম। 

অতি মন কৌতুহলে বাখিল মারোয়া তলে 
এ ঘট প্রদীপ মনোহব 

সাধুব রশণীগণে মহা আনন্দিত মনে 
নাচেন্ত গাষেন্ত নিবন্তব | 


লাঁলবান্‌ পাটে তুলি সকলেতে হলুস্থলি 
নারীগণ হলদী দিল গায় 

দিব্য দিব্য নারীগণে পরম আনন্দ মনে 
গায় তৈল হরিদ্রা চড়ায় 

কেহ মন কৃতৃহলে হস্তপদ অঙ্গ মলে 
কেহ ঢালে ভূঙ্গারের জল 

কোন কোন সাধু বাল৷ হস্তেতে বরণডাল। 
আগে কন্যা মন কতুহল 

এহি মতে নারীগণে অতি সে আনন্দিত মনে 
সান করাইল লালমতি। 


বহুমূল্য গজমোতি বসন অঞ্চলে গুথি 
কনকী নারী শোভে অতি 

অতি দিব্য মনোহর পরাইল পিত'ঘব 
সিঁথাপ।টি শিরেতে শোভএ 

ঝাবা ত্রিলোকের মূল নাচয় জাদের ফুল 
মদন মোহন জ্যোতির্মব | 

বেসর নাসিকা মাঝ ভূবন মোহন সাজ 


৩৫৮ 


ববগান 


ববসজ্জ। 2 


দেখিতে পরম শোভাকার 

শ্বণেত পিনৃতারা অতিশয় মনোহরা 
গলে শোভে নবলক্ষ হাব 

কেযব কন্কণ কবে দেখি মুনি মন হরে, 
ত্রিলোক মোহিনী বাজসুনা। 

আভবণ শোভে অঙ্গ দেখি মুনি তপ ভঙ্গ 
অঙ্গে ভড়ি কনক মুকৃত৷ 

আঙ্গলে অক্গবী শোভে নুক্মাআদি দেব লোভে 
বাহুতে কনক বাজবন্ধ 

দেখি নানা আভবণ বতেক বমণীগণ 
কন্যা হেবে পবম আনন্দ 

চবণ চম্পক মাঝ শোভে অপবপ সাজ 
নেপুব মোহন বাদ্য ধ্বনি । 

কম্তবী কঙ্জম আদ অগুক চন্দন 

নানা দ্রব্য লেপি অঙ্গে কৰি আবন্তণ 

যান দান করাইল শ্বাহাব নণ্দপন | 


স্বর্ণ সেহবা মাথে শোভিত বিশাল 
পাযেতে পিন্ভিলা বহু মূল্য সকুযাল। 
জরকাসি কাবাই গা অতি মনোহব 
কোমরে কোমষরবন্ধ কনক অন্বর। 
বছমূল্য অপবূপ দিব্য চারু চীর 
দেবাচিনী রুমীবন্ত্র পণিয়া হরির । 
কণ্ঠেত শোভএ অতি দিব্য পুম্পমালা 
অঙ্গেতে শোভএ নবলঙক্ষেব দোশালা । 
সুবর্ণ সেহবা শোভে আমামা উপব 
হিন্দী কমী শাশ্ী চীশী নসবাদী বসন । 
নানা বঞজ পরিধান অতি লাসমব বকপ। 
নানা বাদ/ নিবন্তরু নৃত্য করে নাটয়া জুন্দব 
স্থানে স্থানে তাফাগশে নাচঞএ আখন্দ মনে 
নানান কৌতুক মনোহব 


৮৫৯ 


***্যুবরাজ মহামতি, চড়ে গজ আম্বারীর মাঝ 

পাত্রমিত্র কাহুহলে জোগাল ধরিয়া চলে 

চতুর্দোলে প্রতি জনে জনে 

নিশিখে চলিল বরে বাজি উড়ে থরে থরে 
রজনী দিবস সমসর। 


ফলঃ কাশফল, গন্ধরাজ, বেল মন্দিরা, নারঙ্গী ভূমিচম্পা, বেঙ্ক।, 
[বৃক্ষরাজি সীতাহার] ইত্যাদি অনেক অদ্ভুত নামের ফুল। 


বাজির নাম ঃ মাহতাবি, জলহংস, পানিকাক, কিল, পোলবন্দী, শুশুক 


কন্ভীর, দীপক, 


হাউই, ডেড়াঢম ইত্যাদি । 


বর-কনের মিলন 5 


জুলুয়া : 
গেরুয়াখেল। 


নাস্তা ও খাদ্য 


কপ.র তান্কুল £ 


গুরুভান 5 


অন্তঃপুর মাঝ প্রবেশিলা যুবরাজ 
মিলিলেক কন্যাব সঙ্গতি 

অতি মন কৃতৃহলে সুবর্ণ মারোরা তলে 
দাড়ায় কমার লালমতী | 

পাত্রের রমণীগণে অধিক আনন্দ মনে 
জলুয়া গায়েম্ত মনরে 

অতি মহামনসুখে সয়ফুলমূলুকে 

গেরুয়া খেলএ কন্যা সঙ্গে । 

ফাল্দ॥ মিসরিক কন্দল বাণি শঙ্কর 
প্রভৃতি এসব দ্রব্য মিষ্ট মনোহর । 


কপূর তান্থুল খার অতি মনরঙ্গে। 


তৃতীয় জনক শাস্ত্রে আছএ লিখন 
পিতা গুরু শ্বশুর যে এহি তিনজন । 


সেবিতে বড়র পদ যদি মুণ্ড ক্ষর 
তথাপিহ সেবিবারে অতি যুক্ত হয়। 
বড়র উচিহুষ্ট যুক্ত করিতে ভক্ষণ 
নাহিক ণিকৃট কান্ধে হৈতে আরোহণ । 


৩৬০ 


শিকারযোগ্য প 


পতীর দায়িত্ব £ 


নারীর অক্ষ পুরুষের বিহারের স্বল 
পুরুষ ভ্রমর হয় নারী সে কমল। 
অলিহীন পুষ্প আমি বিরহে তাপিত। 
পক্ষী ১ 

ব্যাঘ, মহিষ, গণ্ডার, পউজ, কঙ্গর শিয়া গোস, 
খরগোস, গোরঘার, বিহঙ্গম, রাজহংস, ময়র 
ছবাস, কোঁলঙ্গ, গগন তেড়, যৌঙ্গল, খগেশ৷ 
খযরাল, গলগট পতকা, আঞন, মোগরী 
ছবারী, কোড়া, ডাহুক, হাঙর । 


চঞ্চল দুর্বাদী নারী পুরুষের বিষ। 

যে নারী রাখিতে নাবে পতি কৌতুহলে 
সে নারী দহিবে প্রভু নবক অনলে। 
***নিজনারী মুখ হেবি যদি হাসে পতি 
না হাসিলে শাস্তে সেই নাবী অধঃগতি। 
পতির দেখিল যদি মুখ বিকশিত 

যেনা করে নিজ বদন হসিত। 
পরকালে নরকেতে অগিৰ দহন । 
পতিব বিরস মুখ দেখিযা নযনে 

না জন্যে অধিক শোক যে নারীর মনে। 
পরকালে অনুর্দিন নবক গহ্ববে 

ডুবিয়া রহিতব নাবী অনল উদরে। 


বরকে €ষাতুকদান 2 ঘোড়া, হাতী, মণি, মুক্তা, উট, গাভী, 


নীতিকথা 2 


ুদ্ধান্্র: 


মহিষ, দাস দ!সী, রজত, কাঞ্চন, নৌকা, 
রথ, [এসঙ্গে পথের জন্য বহনযোগ্য] পালক্ক 
চলনঘর, সুবর্ণ টুঙ্গী, বসন, ভলঙ্কার । 


$ 


লোভেতে কালের খাসা ভান তত্বপাব। 
পরধন পরনারী হবে যেই ছাব 
শাস্তেতে প্রভুর শত্র সেই দূবাচার। 


খড়গ, শিলা, গদ।, গু । 


সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ-_-২৩ 


৩৬১ 


কুটনী দৃতী £ 


সতীত্বের বর্ম ₹ 


সপস্ীবিদ্বেষ 2 


তিথি-নক্ষত্র £ 
বিনয় শিষ্টাচার 2 


দূতী হই যদি নিজ ধর্ম কর নাশ 
হারাইবে দোহ কূল হইবে নিরাশ । 
পৃথিবীতে দৃতীনারী বড় অপরাধী 
পর-ধর্ম নাশে আপে হই মিথ্যাবাদী । 
বচনে চতুর দূতী জিনিয়া-পণ্তিত 

না রুচে দৃতীর বাক্য সতীর বিদিত। 
যোদ্ধাগণ প্রতি যেন দিব্য তনব্রাণ 
সতীনারী প্রতি তেন ক্ষমা ধের্য জ্ঞান। 
নারীগণ প্রতি পতিসেবা পুণ্য অতি 
স্বামী বিনা নারী প্রতি আর নাই গতি। 


সতিনী সহিতে বাদ নহে কদাচিত 
নিজ পতি মর্মে সেহ হাসে প্রতিনিত॥ 
***সে সকল নারী সত্য ইন্ত্িসের দাসী । 


মাহেন্দ্র ক্ষণেতে তোমা জনা ক্ষিতি মাঝ । 


কৃমারকে পুনি পনি প্রণমিয়া নৃপমণি 
কহে গলে বান্ধিয়া বসন। 

যগল করিযা কর নিবেদএ নৃপবর 
সয়ফ্ল মনুক চরণে । 

-"গিলেত “বসন বান্ধি কুমার সুমতি 
পিতা পদে পড়ি কহে মধুর ভারতী । 


কধূ ও শৃশুর-শাশুড়ীর মর্যাদা £ 


সহস্র দূৃহিতা নহে বধূর সমান 

পরের ঘরের দীপ দূহিতা সকল 
বধূমূলে নিজ গৃহ প্রচণ্ড উজ্ভুল । 
বৃদ্ধকালে পুত্রবধ করএ পালন 

মৃত্যু হেলে পুত্র বধূ পরম যতনে 

গুরু কতা করে কায়-চিন্ত-মনে । 
***দুধেত শর্করা যেন পুত। সঙ্গে বধূ 
উপজিলে পৌব্র যেন তাতে পড়ে মধু। 


৬৬২ 


শ্রাশড়ী 


পতি সে নারীর দেব ধর্ম যত ইতি 
পতি বিনা নারী প্রতি অন্য শাহি গতি। 
শাশুড়ী বিমুখে পতি সমন্ভাষে অকাজ 
মক্কাঘর পৃষ্ঠে রাখি যেহেন নামাজ । 
যতেক দেবএ পতি কায় চিত্ত মনে 
শ(শুড়ী সেবিতে যুক্ত তার চত্ুগুণে। 


জীআচার * গর্ভকালে 5 


নবজাতক 5 


নামকরণ 2 


একই দিবসে দূই আঁচরিল জান 
দণ্ড দিন পক্ষ মাসে ক্রমে ক্রমে হয় 
এক দূই তিন চারি পাঁচ চ্ষ মাস 
মহাদান কৈল শ্বাহা পৃণ্যেৰ আবতি 
ষষ্ঠমাসে দান কৈল মনের বাঞ্চাতে 
সপ্তমাসে সপ্তফল করাইল ভোজন 
অই্ুমাসে অছু অঙ্গে লেপিল চন্দন। 
নবম মাসেতে রাজ। নিয়োজিল ব।ই 
দশমাস দশ দিন হইল পৃবণ 

শুভ লগে জমাবারে শিশু প্রসবন। 


সুবর্ণ ক্ষরেত ধাই নাভি ছেদ কৈল 

ক্ষোর কর্ম ছেদ কর্ম সব নির্বাহিল। 
এহিমতে পঞ্চদিন যদি নির্বাহিল 

কোরান পুরাণ দেখি নাম বিচারিল। 

গণক বাহক্ধণ আর্দি ০সৌভাগ্য সকল 
দোহন নক্ষত্র পাইল অধিক নির্মল । 
-**আলেম সকলে মিলিল চাহিল কোরান 
একে দূয়ে তিন বারে পাইল জিন আযান। 
জেবলমুলুক থুইল ছাওযালেব নাম। 
তিনবার চাহিল ফলে মসহাফ খুলিষা 
পাইলেক তিন হবফ শুন মন দিবা । 
কাফ, মিম, লাম এই তিন হর সাব 
কামিল মুন্ুক নাম রাখিল কৃমাব | 


৬৩) 


যোষীগণ ভাগ্য গণনা করল £ 


জলচর মত্প্য 5 


এত শুনি সকৌতুকে তুষি যোধিগণে 
ষ্ঠী দিনে নামমাত্র যদি নির্বাহিল 
সহরিষে মহারাজ বছ দান কৈল। 
বিংশ এক দিন হবে জুমাহ বাসর 
উত্সবের হৈল লগ শুন নরেশুর। 


মকর কম্তীরে গিযা চোট ভরি খাও 
কাতলা রোহিত বোয়াল জলচরগণ 
বাটা, মিব্‌গা আদি যত না যায় গণন। 


দেওপরীরাজ্য- গোগ্লস্তাঞএরাম, কোহকাফ, রোকাম, শাকিস্থান । 


রূপকথার ব্যক্তিনাম--সবফুন মুলুক, শাহপরী, বদিউজ্জামান, মেহের জামাল 
লালমতি, রোকবানু, জেবলমুলুক, কামিলমুলুক, সামারোখ, রৌশন জামাল 


মিশরী জামাল, 


শাহবাস, সবজাপরী, লালপরী, আসমাপরী, শাহরুখ 


এমরান, শাহ-সুফিরান, চন্দ্রভান, কায়রাপরী | 


শহর : 


রাজবাড়ী £ 


একঅব্দ নবমাস নগরের চাক 
স্থানে স্বানে সরোবর উষ্চ মরদ্যান 
বড় বড নদীনালা বড় বড় পোল 
বড় বড় বৃক্ষ রহে বড় বড় ঘর 
পাকা ইমারত শ্লা বজ সমপব। 


বড় বড় গুহসব নাণিক্য গঠন 
মুকতাব স্তম্ভ সব মাণিক্োব চাল 
মনে।হব দিব্য টার্গি অধিক উজ্জুল 
মাণিক্য দেউটি জ্বলে করে ঝলমল 
সমস্ত মগব হব একই বরণ। 


ময়দানবের মত শোকমাশ। £ 


লোকমান গঠিযাছে নানা রঙ্গারঙ্গী 
মৃুকত৷ প্রবাল খীরা উজ্ভুল প্রাচীন। 


হু. জেবলমুলুক-শামারো থ 
সৈষদ মুহম্মদ আকবর বিরচিত (খ্রীষ্টাব্দ ১৬৭৩) 


সৈষদ মোহাম্মদ আকবরের সম্ভবত কৃমিল্লা জেলা জন্মা। মাত্র ষোল 
বর বযসে কবি এ কাব্য রচনা করে অনন্যতা প্রদর্শন করেছেন। 
'কলাঅবন্দ বয়সেত রচিল কাহিনী ।' বচনা (১৬৭৩ মনে রচিত) কালও 
আব্জদে উল্লেখ কবা হযেছে-লিখন সমাপ্ত হইল কাকে ডিম্ব দিল 
আরব অনাছের ( আরবতুউনাস্বীর ) মধ্যে ভাস্কর ভাসিল' এ থেকে 
১০৮৪ হি? তথা ১৬৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ মেলে। 


১. ঘঅলঞ্তারের বণনা ঃ (কনে সজ্জা ) 
সুবর্ণশোভিত চম্পাফুল। 


শোভিছে কর্ণের পাতি, পৃহপথোপা নানাজাতি, 
কনকেব ঝখকা বহুল || 

কর্ণে শোভে কর্ণফুল, হাতে শোভে ছাকি বৈলা, 
তার, বাহু, বেশব শ্বোভন || 

সিব খাড়,যা পাএ অগুক চন্দন গাএ, 
ভ্রমব গুগ্তবে চাবি ধাব। 

কোমবে কিস্কিণী বান্ধা, হৃদবে মাণিক্য ান্ধা 
গলে শোভে গজমোতি হাব || 

যখেক নৃপতি বাল।, সাজাযেন্ত বতিকলা, 
গলে শোভে মণিবত্ব হাব। 

সুবর্ণেব নত নাকে, মণি বত্ব শোতে চাকে, 
নান। পুষ্প শোভএ অপাব || 

কেশেত পাটের খোপা, গজ মুক্তা থোপা থোপা, 
নানা মতে কেশ বিলাসন। 

কটিতে কিন্কিণী দোলে, পাএত পাঞ্জব বোলে, 


চলনেতে করে ঝুন ঝুন॥ 


৩ 


৬৫ 


নারীর নাচ-গান জলস! : 


আইস সোহাগিনী সই, মন রঙ্গে গীত গাই, 
সেহেরা শোভিত শিরে লাল। 

ঝলকে বাদল তার, ঠামে ঠামে মুক্তাহার, 
হৃদএ কাচুলী ঝলমল । 

কচ মধ্যে শোভে পাটা, ঝলকে বিজলী ছটা 

কোর্তা কাবাই অঙ্গে, বুটা শোভে নানা রঙ্গে, 
আতর গোলাপ চন্দন। 

কন্যাকে পরাই সাড়ী মুকৃতা কাঞ্চন জড়ি 
চুডা বান্ধে জাদেব থোপন || 

পিন্দাই ভূষণ বেশ, তুলিযা বান্ধিল কেশ, 
যেন চড়া বান্ধিল কানাই 

কি কব চুড়াব সাজ, দিষা পুষ্প গন্ধরাজ, 


জার গন্ধে গুপ্ররে ভ্রমাই || 


বাদ্যযন্জ : 
সুর ডঙ্কা বাজে স্তব্ধ হইল চারিভিত। 
সুস্বরেত ভূমিকম্প হৈল আচর্ষিত।। 
দেতারা, সেতারা বাজে মুদ্গ, কীসব || 
রামশিক্গা, নহবত বাজে হাজারে হাজার || 
ঢাক, ঢোল,, কাড়া, শিঙ্গা, কাংস, করতাল। 
দোসবি মোহবি বাজে ভেউর কর্ণাল। 


জ জেবল মুলুক-শামারোথ 
রাফিউদ্দীন বিরচিত 


ইনি কমিল্লা জেলার কৰি। সম্ভবত সতেরো শতকেই তীর আবির্ভাব 
ঘটে। এ জেলার সৈয়দ মুহম্মদ আকবরও একই বিষয়ে উপাখ্যান রচনা 


করেছেন। 
আশবরক। 


বর-বরণ : 


মারোষা : 


রফিউদ্দিনের জন্ম নারানঞা। গ্রামে। তার পিতার নাম 


সাজে জত সোহাগিনি, বরিতে কমারমণি 
পরিধানে নানা অলঙ্কার । 

বসনে কুসুম রঙ্গ, সুগন্ধি চন্দন সঙ্গ, 
হেলি টলি করন্ত বিহার || 

সমূুখে প্রদীপ থুইয়া, ধান্য দূর্বা সাজাইয়া 
বরিলেন্ত চামবি রাজন। 


ক্মারী বরিতে আনি, আগে দিল সোহাগিনী, 
মারোযার পাশেত আনিয়া | 


ঘুতের দিঅটি ধরি জতেক জুবতী নাবী 
ধান্য দূর্বা দিল তুট হৈআ ॥ 

চারিগাছ রাম কলা, পৃণ্য ঘট বসাইলা৷, 
রাজ। রতি তাতে বসাইল। 

সহলা মঙ্গলা বলি, ঘোমটা বসন ভুলি, 
চন্দ্র সম মুখ দেখাইল | 

গাড়আ লইআ হাতে, মাবেন্ত দোহান মাথে 
আনন্দেত পুলকিত মন। 

সখিগণ দর্বা দিআ, রবি-শশী মিলাইআ 
অন্তর হৈল সীগণ | 


৩৬৭ 


অভ্ভাথণন!। £ 


বরণ : 
ঘরে ছ্বারে আইসে জদি' চামরি ঈণৃর। 
ধান্য দূর্বা ঘট দিঅ! নিল অস্তপুর || 


ষাজ্রার শুভ-নিদশ'ন £ 


ভূত-দৃষ্টি : 


এবাকি তুরুকি নানা আর কত তাজি। 
গজ অশ্ব আরোহিন। চলিলেক সাজি || 
কৃন্ত দই জল ভৰি পন্থ দই পাশে। 
আমন ডাল দি'যা তাতে রাখিছে হরিষে || 
সমুখে ধবল গাভী বাচচা দূৰ খাএ। 
দক্ষিণে ভুজঙ্গ চলে বামে শিবা ধাএ || 
দধির কলসী লইয়া গোপের রমণী । 
হরষিতে মহাবাজ শুভযাত্র। জানি ॥। 


ভূত প্রেত দৃষ্টি নাই শিশর উপর। 
কেহ বোলে দেও দৃষ্টি কমার উপর । 
কেহ বোলে হাওয়া বাতাস লাগিল কমারে || 


গাণক জ্যোতিষ £ 


সহত্র সহস্র জ্যোষী আসিরা মিলিল। 

শত জন বাছি রাখি সবে বিদাএ দিল | 

বজনী প্রভাতে জেযোধী গণিতে লাগিল । 

জয় জয় বলি খড়ি ভূমিতে পাতিল 

দৈবকে পাতিল খড়ি, অশকিয়া মেদিনী জড়ি, 
লগ পাইল প্রথম জুম্মাবার | 


আশপথ-অঙীকার 


এ বলিআঅ৷ কুমার শ্রামার হস্ত ধরি। 
সত্য কৈল দূই জন ধর্ম সাক্ষী করি ।॥। 
সামারোখ হস্ত দিল কুমারের মাথে। 
সামারোখ মাথ। দিল কুমারের হাতে || 


৬৬৮ 


যাহার কারণে তুমি আসিয়াঙ্ছ এথা | 

মোরে জদি হও বাম খাও মোর মাথা || 

পদাতি হইল বীর পিতা প্রণামিতে। 

দেখিআ চরণ ধরি পড়িল ভূমিতে || 
কদমবুসি, পদধূলি : 

শ্বশুর শ্বাশুড়ী দেখি কন্যা তিনজন । 

মনোরঙ্ে ভক্তি ভাবে বন্দিল চরণ || 
আঅমসপ্রাশন £ 

পঞ্চমাসে করাইল ক্ষীর অন্ন পান। 


প্রণয়োপাধ্যানা্ি অন্যান্য গ্রন্থে সমাজ ও 
সংস্ক তিন্র কূপ [১৮ শতক] 


ক. গুলে বকাউলি 
নওয়াজিস বিরচিত (১৮ শতক) 


ইনিও আঠারো শতাকর কবি । নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া 
থানার অন্তত “সুখ ছড়ি' গাযে তীার। “গুলে বকাউলি' ছাড়াও “জোরওয়াব 
সিংহপ্র শস্তি' গীতাবলী, “পাঠান প্রশংসা প্রভৃতি রচনা বয়েছে। 


শৃভাশুভ : 
পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা পূণিমাত। 
শনিতে না কর কার্য তিথি সে গুণিত।। 
এই পঞ্চতিথি মধ্যে এমত বোলয়। 
কৃষি বিদ্যা আরন্তিলে ফল সিদ্ধি নয॥ 
বিবাহ করিলে ভার্যা বিধবা হইব । 


যাত্রা কৈল্যে সেই জমে সিদ্ধি না হইব || 


ডানে সর্প বামে শ্রিবা যুবতী সোন্দব। 
ধেন্‌ বৎস পয়ঃ পির বৃষ গজ হর। 
পূর্ণ ঘট পৃৎ্পমালা পতাকা উড়য়॥ 
দক্ষিণে উজ্জল বর্ণ রজত কাঞ্চন । 
দ্বিজ-নপ গণকারি সম্মুখে শেতন || 
সদ্য মাংস দধি সুধা শুক ধান্য ঘৃত। 
যাত্রাকালে এসব দেখিলে আনন্দিত। 
অন্াভূমির মাহাত্ম্য সম্পর্কে £ 
উত্তম জানিবা নিজ জন্মভূমি দেশ। 
স্বজাতির মাঝে গতি হরিষ বিশেষ | 


৩৭০ 


মঞ্থ্ের মাহাত্বয £ 
শুদ্ধমন্ত্র হইলে সর্বত্রে হয় কার্য। 
শুদ্ধ পাত্র হইলে রাজ রাখে নিজ রাজ্য । 
মন্ত্র এক পরতেক পপ লভ্য হয়।। 
গুরু মুখে মন্ত্র লক্ষ্যে ঈশ্বর দেখয । 
মন্ত্রে স্বর্গ মন্বে নর্ক মন্ত্রে কার্য সাব । 
জানি এতিন মদ্ব সংসাব মাবাব || 
হেন মন্ত্রশুদ্ধি কাব গন্ধর্ব হইবা 
রাখিলেক পাত্র শুক পিঞ্রবে টালিরা | 
__-নওয়াজীস খান 


এথেক ভাখিষা মনে তাবিজ বানাইল। 
তাবিজে তরিযা কমার গলেত বাখিল || 
নিশিথে নিকালি কাব কেলি বস কনি। 
দিবসেত রাখে কৃমাৰব তাবিজেত ভরি | 
এ বলিয়া কুমারীএ তাবিভ লিখিবা । 
কমারের গলে তাবিজ দিলেক বান্ধিয়া || 
সেই গুণে কমাব এক কুমারী বে হইল || 
সুবর্ণেব পিগ্ররা ভবি টাঙ্গিয়া বাখিল || 
মুহম্মদ আলী 


২ তবে কন্যা ভাবে মনে বৃদ্ধি বিমধিয়া। 
তিলিসমাত মন্ত্র এক পন্রেত [লখিযা || 
লেপটিয়া পাত্র গণে বান্ধিল তখন 
ঙক বর্ণ হইল পাত্র মন্ত্রক কাবণ || 
হেন মন্ত্রশুদ্ধি করি গন্ধর্ব হইযা। 
রাখিলেক পাত্র শুক পিঞ্জরে টাঙ্জিয়া || 
দিবসে মন্ভাবে ওক বর্ণ হয। 
রাত্রেত মনুষ্য হই হরিষে ভুষ্রয় || 
--নওয়াজীস খান 


৩৭১ 


মহাগুণী পরী এক কবচ লিখিল। 
বহরমে গলে দিয়া শুক বানাইল || 
সুবর্ণ পিঁজরার মাঝে সে শুক বঞ্এ। 
কখন কখন আনি হদেতে রাখএ || 
এইমতে দিবা মধ্যে বানাইরা শুক। 
রাত্রি হৈলে নানা কেলি ভুগ্তএ কৌতুক । 


_মৃহন্মদ? মুকীম 


আজি সত্য হৈল যেই গণকে কহিল। 
জ্যোতিথ গণন বাক্য হাতে হাতে হেল ।। 


সপ্ত শত বহিত্র কইল পূর্ণ ধনে। 
গিরি সঙ্গ একশত হস্তী লৈল সনে। 
পঞ্চশত এবাকী লইল অশ্ববর 

স্বর্ণ বস্ত্র দ্রব্য অক লৈল বহুতব || 
সুবর্ণ মুক্তা লাল জড়িত রতন ॥ 
কগুল খাওরি সূর্মা অলঙ্কার জ্যোতি । 
মলমল মসলন্দ বস্ত্র লান সাশ। 


আপ্যায়ন £ 


কপূর, তান্থুল দিযা সম্তোম কবিল || 


প্রাথনা ও মুসলিম পুরাণ £ 


আয় প্রভু মুই অনাথেরে কর পাব। 

জলেতে নূহরে যেন করিলা উদ্ধার || 

কপ হস্তে ইছপেরে যেন নিস্তারিলা | 
মীনোদর হোস্তে যে ইউনূচ তরাইছ। 
মুছাকে কবিলা আজ্ঞা সমুদ্রে ত্বরিতে। 
ইস! প্রতি নিস্তারিলা মাতৃ গর্ত হস্তে || 
আইউবকে ব্যাধি হস্তে কৈল্যা সুস্থদান। 
ইব্রাহীম অগ্নি মধ্যে কেল্যা পুষ্পোদ্যান || 


৩৭ 


খাদে 2 


উপমা 


যেন মোহাম্মদ রসুূলকে জানি মিত। 
হর্দ হস্তে উদ্ধারিল। সিদ্দিক সহিত।। 
করজোড়ে নওয়াজিসে কহে প্রভু স্বান। 
আদি অস্তে সেবক্ষেবে করিবা কল্যাণ । 
ঘৃত সুধা শর্কবাদি বথামত রীভ। 

আটা পিঙ্ন তৈল মিষ্ট ফুল যদি পাই । 
সকল একত্র করি ভোজনেত খাই ॥। 
খোয়াভ প্রদীপ যেন সমুদ্রে ভাসায় || 
বৈষ্ব চরিত্র দেখি কছিতে লাগিল || 
বোলে হেন রীত তেন হইল তোমার || 


উদ্যান রচনা 2 


নিমিতে প্রাচীৰব উদ্যান বন মাতাইতে। 
হেন কর বকাওলী উদ্যান স্ববপ। 
গোলাপ ঝবণা যেন আতরের কৃপ।॥। 
আনাইল বহমুল্য লাল বদখ্সান। 
এমনি আকীক মুক্তা মণি মরকত আর । 
জবরজঙ্গ এযাকৃত জ্যোতি আনিবার || 
আব যত জ্যোতিমস্ত শিলা আনাইল | 
সুবর্ণ মলম্বা হেতু পু পুঞ্জে থুইল। 


জন্যোত্সব 2 দান 


আভি শুভদ্িন পুত্র হইছে তোমাব। 
আমি সব দাবিদ্র্য খণ্ডাও একবাব || 


সত্য শ।শ্র শিখিবারে হেতু গুক শিষ্য । 
সত্য ঘটে না থাকিলে না বলি মনুষ্য || 


দেশাচার 


সে দেশে নিযম এই বিভা হয় যদি। 
জামাতাকে রাখে কন্যা গর্ভের অবধি || 
নিজ দেশে যদি কন্যা হয় গর্ভবতী । 
তবে যাইতে আজ্ঞা করে জামাতার প্রতি । 


৬১৭২৩ 


 প্রেমভাবে নর কিবা নিরঞ্জন বশ। 
প্রেমহীন লোকের দোহানে অপযশ ॥| 
প্রেমভাবে সংসার স্জিল নিরগ্নে। 
প্রেমেতে মহিমা পাইল অলি নবীগণে || 


খাদা ৪ মিশ্রি কন্দ ঘত দুগ্ধ সুধা শর্করা দাধি। 
মারোষ। 


মণি মুক্ত সারি সারি গ্রন্থি চারিভিত। 
অগণিত সামিয়ানা অষ্টদশ স্থান। 
জড়িত পৃণিত জ্যোতি সবিতা সমান || 
আবলুসের স্তন্ত স্বর্ণ বক্সের শুভিত। 
রূপবতী পুষ্ঠে যেন চিকৃর লম্বিত। 
বীমা সব জ্যোতিমন্ত জ্যোত শিলা হাস্তে | 
য্দ্বযাত্রা £ 
ছণ্তিণ বরণ লোক করিয়া সঙ্গাতি। 
যুদ্ধমূলে সসৈন্যে চলিল নরপতি || 
শুদ্ধ বস্ত্র শুদ্ধ অন্তর ডান সৈন্যগণ। 
বাম সৈন্য লৌহময় জড়িত পেরণ।। 
প্রখ্যাত প্রতিক £ 
লাইলী পাইল জ্যোতি, মজনু আকল গতি, 
শিরি -হজ্তে ফরহাদ উদাস ।। 
দমনেত নৃপমন অতি প্রেম মোহিতন, 
ভাবি চাহ এসব প্রকাশ || 


বণিকহ কহিলেক মোর পিতা মহা সাধু ছিল। 
বাণিজ্যেত চতুর্দিকে পৃথিবী ফিরিল।। 

হামণদ্দ 8 দৈবগতি বহিব্রেত হার্মাদ উঠিযা । 
লোক বধি ধন সব লৈ গেল লুটিবা || 


বর-সজ্জা 2 ্ 
হরিরাদি কিনিকন, মসজর সুবনন, 
সকলে সাজায় কমাববে । 
পৈরাইল অলঙ্কার, গলে মণিমুক্তাহার 


স্বণপুষ্প দিল শির 'পরে। 


৩৭৪ 


কল্যা-অ। 


হন্তে নবরত্বম দিল, বাজবন্ধ চড়াইল, 
কোটি মণিমুক্ত। সপ্ত লহর। 

কবাঙ্গলে রত্বাঙ্গুরী দপণ হস্তেত করি, 
স্বণ পাংখা লইয়া গোচর || 


নিত কন্দ দহ 'ঘৃত। তগুল সঙ্গমিশ্িত, 
সুধাবস সুগন্ধি পূরণ । 

দধি দগ্ধ শে ঘৃত, মিশ্ি কন্দ স্ধামৃত, 
বাতাস! মণ্ডেব বহুছন্দ। 

নানাবৰপে পাকোরান, নানান মধর নান। 
প্রচাবিতে আমোদ সুগন্ধ || 


স্বামীব দোসর প্রভু মান্য করে নারী । 
পুকষে জানিব জ্রী প্রেমেব ঈশ্বরী | 


স্্ীকল লজ্জাতাণ্ড জানিবা জগতে। 
লজ্জা ভাগ্ডি জাত নই নহে যেন মতে ।। 


এ সকলে কন্যাকে আসান করাইল । 
গোলাব আতর যে সুগন্ধি গায় দিল || 
কোলে তুই লই গেল জুবর্ণের ঘরে || 


কন্যা-সজ্জ্বা ০ 


কন্যাকে সাজায় বক্র অলঙ্কার দিয় || 
প্রথমে কোড়াই কেশ দিষা চতুর্পম। 
বান্ধিল পাটের জাদে খোপা মনোরম || 
তাহাতে মুকৃতা ছড়া করিল শোভন । 
চক্ফ্রিমা উদিত তেন বিদারিয়া ঘন ।। 
সিঁখিপাতি মধ্যেত সিন্দুর বিরাজিত। 
যেন প্রকাশিত হৈল প্রভাত আদিত্য || 
রত্বের টিকলি বিন্দু ললাটেত শোভা । 
বালাচন্দ্রে পাইল কিবা পর্ণচন্দ্র প্রভা || 
রতনে মুকৃতা জাল উপবে ঢাকিল। 
যেহেন নক্ষত্র বৃষ্টি মেঘেত প্রকাশিল || 


৩৭৫ 


কপালে তিলক পিল সনেত্ বরণ । 
হরেত সুধঙ্ে গ্রহি যন ন্ত্রিলোচন || 
একস্বানে চক্র তারা সবিতা সুরঙ্গে ৷ 
ব্যহবাক্ষধী তকল্য কিবা বিদ্যতের সঙ্গে ।। 
নাসিকায় বশর দিল রত্ব €শ্বাভাকর । 
হরি শিরচক্র যন অক্ুণ প্রচার ।| 


যুগল শ্রবণে দিল রত্তের কুওল । 
অলকা। ফণীর মখে মাণিক্য উজ্ভ্ুল । 
বাহুমধ্যে চড়াইল রত্র বাজবন্ধ | 

সুবণের তার যুগ ০শাভিত সুছন্দ | 
করেত ক্ষণ নবরত্বে শোভা করে । 
অক্ষলে অঙ্গরী রত অতি তজ্তাতি বরে ।। 
গলে €শ্বোভা করিল সবর্ণ তৈ-লহরে । 
কন্ভমালা গাক্ষামোত্তি মণি বহতর ॥ 
তকামরে কিক্কিণী নবরত্বে সগুলহরী । 
বাজরি শোভিত কটি চতুর দিগ ভরি ।। 
পায়েত ঘক্গর দিল চলিতৈ বাজন। 

সবর্ণ €মাকব দিল জড়িত রতন ।। 
আকঙ্লে নালিকা সাজে সুবর্ণ গঠিত । 
সবঅঙ্গ অলম্কার অধিক শোভিত || 
তাতে বনু ম্ল্য পাটাম্বর পরাইল । 

কটি অলঙ্কার তুলি তার পরে দিল । 
গালেত কাঞ্চলি দিল সুবণ জড়িত । 
আকল ০ঘাঘট দিল শ্িরেত শোভিত || 
তাহাতে তোরণ শোতে অশ্নল্য বসল । 
হরিতারদি মসবস্ত্ কিবা কিংকন || 
কিরমিজ বত্্র অতি মুল্য ধরে। 
হরিষে কন্যারে পরাইল সআদরে || 
আজ্ঞা পাই মাওলানায় নিকাহা পরাইল | 
শাদী ০মাবারক বলি সকলে ফকিল ।। 


২১০৯৬ 


দশটি চরিত্রদৌষ 2 
কপণতা উচচবাক্য উচচ অহঙ্কার । 
নাবড়ানি পরম হানি কবাদ ০বভার । 
আত্ব উচচ পর নীচ অপকারী মনে । 
পবদ্রব্য দৃষ্টি করে ৫স সকল গণে। 
এ দশ চবিব্র জনা অশুদ্ধের গতি। 


বপ্স-কনের ঘাত্রালগ্র £ 
তবে কন্যা লই যাব্র। কবিতে কমার । 
শুভ বখ তিথি লগ করিল সুসাব । 
"যাগ আর চন্দ্রিমা নক্ষত্র শভালয় 
সকল বাহন তেজি সিংহেব সমব। 
নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্ত! পূর্ণা সঞ্চবিত 
ক্ষিতি লগ্ন সমস্ত বুঝিযা হিতাহিত। 
বাব তেল! তেজি শুভ পাইবা সকল 
যোগী নিজ কীর ০্ষেপ দিক সুমক্ল। 


যাজ্সার শুভাশ্ভ £ 
এবে কহিবারে €বল। বঝ যেই মতে । 
সই ক্ষণে কর্দাপি না যাও কার্ষ গতে। 
অরকেতি তপন দণ্ড পবে এক যাম। 
বার বেলা বুঝিবা না কর কোন কাম ।। 


সোমে চারি দও পবে চারি দণ্ড নষ্ট। 
ত্নত্র প্রহবের পাছে চারি ঘড়ি কু || 


কজে বিংশে দও পরে নষ্ট চার ঘড়ি। 
দিন সে চারি দণ্ডেকার্ষে না নিসবি। 
বৃুধে যাম পরে চারি দও মন্দ হয। 
যোগ যাম পরে চতুর্দও ভাল নয || 


গুক্ড নেত্র প্রহরেত ন্ট অষ দ'ও। 
শওক্রে যাম পরে যাম কার্ষেত পাষণ্ড || 


সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ-_২৪ 
৩৭৭ 


শনি আধে চারি মধ্যাহ্েত চারি ঘড়ি। 
দিন শেষে চারি দ'ও কার্য পরিহরি । 
বারবেল। বুঝিয় চলিব বৃুধগণ । 

এতে কহি নন্দা ভদ্রা আদি লগ সার । 
বুধজনে চলিব বৃঝিয়া শুভ তার ।। 
প্রদীপ ষন্তএ একাদশী নন্দা নাম । 

অক বাম পার যর্দি না করিব কাম ।। 
দ্বিতীয় ছ্বাদশ্ী সপ্ত ভদ্রা বলি যারে: 
কভু কর্ম না কবি সোম শুক্রবারে ॥। 
ব্রিতিয়া ব্রযোদশী আট তিথি জযা যার। 
শুভ কার্য না কব পাইলে বুধবার ।। 
চতুখী নবমী চতুর্শ্বী বিক্ত তিথি । 
গুকুবারে কার্য ৫হত্তু লা বাহবা মতি ।। 
পঞ্চমী দশ্বসী অনাবস্যা পূশিষাতে । 
শ্বনিতে ন। কর কার্য তিখি €স পর্ণ তে || 


এই পক্ষ তিথি মধ্যে এমত কবোলয় । 
কৃষি বিদ্যা আরন্তিলে ফল সিদ্ধি নয়। 
€স-সমে সঙ্গমে গভ হইবেক পাত । 
বাণশিজ্যেতে মূলে নষ্ট হইব তাহাতি || 
বিবাহ করিলে ভারা বিধব। হইবে। 

যাব্র। কৈল্যে সেই জমে সিদ্ধি না পাইবে ।॥ 
যেমতে পাইব সিদ্ধি কহি শুন সার। 

হয় কি না হয় তাকে করিয় বিচার || 
€সামে শুক্রে তিথি নন্দ কার্য কর ভাবি । 
বুষধে ভদ্র শনি রিক্ত জয়া কজ। রবি ।। 
গরু পণ তিথি যর্দি কার্ধগতে হয় । 

এ সবেতি শুভ সিদ্ধি জানিঅ নিশ্চয় 
বিচারিয়া পঞ্চ তিথি চলিব সজনে । 
জ্যোতিষ ডাকিয়। কহে নোয়াজিসে হীনে। 
এবে কহি শুভ ক্ষেণ যোগী যেবা হয়। 
কোন কোন দিবসেত পৌছে সম হয় ।। 


৬১৭৮ 


শুক্রে প্রহর পরে অই ঘড়ি আছে। 
সোম শনি অঃ ঘড়ি প্রহরেক পাছে। 
গুরু রবি আড়াই প্রহর পরে অই । 
আদ্যে বার ঘড়ি পরে অ্ু শেহ্ছ। 
অষ্টু ঘড়ি মঙ্গলে চতুর্থ ঘড়ি পরে। 
শুভক্ষণ সপ্তর্দিন কার্য অনুসারে || 
এবে কহি সন্ত নান্তি বেমন উচিত। 
ওভক্ষণ হর জান যেই মত বীত।। 
ভোৌমে শুনি রাব্রি আদ্যে পাইলেক চারি! 
ববি বাত্তরি এ দই প্রহবে অঞ্ু ঘড়ি। 
সোম শুক্র বুধ নিশি প্রহর প*্চাতে। 
বসু বসু ঘড়ি শুভ আছয় তাহ।তে ।। 
গুক রাত্রি ছ্বাদশ ঘড়িৰব পরবে আট । 
এই শুভ হেরি সবে চশলিবেক বাট || 
শুভক্ষণে রাত্রি দিন যোগেব সমএ। 
পর্ব শস্ত্র মতে হীন নোযাজি€স গা ॥| 
যোনী চাল £ 
এবে কহি শুন সবে যোগিনীর চাল । 
বে বুঝিষা বহে বাট হব তাব ভাল ।। 
চন্দ্র গ্রহ মষ্ঠ দশ চতুবিংশ দিনে । 
যোগিনী নিবাস নিত্য বুঝ অগ্রিকোণে || 
নেত্র কদর অ্টদশ হয বিংশ দিলনে। 
চন্দ্রের এখেক দিনে যোগিনী দক্ষিনে || 
যোগ দিগ পঞ্চবিংশ্ অহ সন্রদশে। 
যোগিনী নৈখাতে বইসে এখেক দিবসে ।। 
বেদ সর্য উনবিংশ সপ্তবিংশ জান। 
যোছিনী বৈমব শিতা পশ্চিমেব সান || 
বাণ এযোদশখ বিংশ এখেক দিবসে । 
যোগিনী আপনে যাই বাব বেও বৈলসে।। 
বস্তু পঞ্চদশ নেত্র বিংশ ব্রিশ দিনে। 
উন্তবেত উন্তবএ যোগিনী আপন ।। 


০১৭৯ 


খত চন্দ্র বিংশ অষ্ুট বিংশ দিন এথ। 
যোগিনী আপনে গিয়া রহে ঈশানেত।। 


সমুদ্র ভুবন যোগ বিংশ্ব উনব্রিশে। 
যোগিনী চক্রের এথ দিনে পর্বে বেসে ।। 


কহে নোযাজিসে হীনে যোগিনীর চাল । 
সেই দিনে সেই দিগে বুঝি চলে ভাল ।। 


পান্থ হস্থা নক্ষত্র পঞ্চাক্গ সিদ্ধি বর । 
ডানে সর্প বামে শিবা যুবতী পোন্দর || 
ধেনু বস প্রসবিলে বৃষ গজ হয়। 
পূর্ণ ঘট পুষ্পমালা পতাকা উদয় ॥ 


দক্ষিণে উজ্ভুল বর্ণ রজত কাঞ্চন । 
ভ্বিজ নুপ গণকার্দি সমুখে শোভন || 


মদ্য মাংস দধি স্থধা সক ধান্য ঘৃত। 
যাত্রাকালে এসব দেখিলে আনন্দিত || 


পীত-বাদ্য-্নাট 2 
নিত্য সভা পূরণ করি নেই ইন্দ্ররাজ | 
£শখিত নাট বাদ্য বাজএ সেই সভা মাঝ ।। 
মহারূপী ক্রন্যাকুল নাটিকা সদায় । 
অপবূপ নাট ছেরি সভা মোহ পায়।। 


হাস্যরস বাজরস বাদ্য বাজে নিত। 
পতি শব্দ শুলি স্তব্ধ সুস্বর সুগীত।। 
দেোতাবা েতাবা কাড়া কাস কবতাল। 
ঝাঞ্চরী মন্দিবা বাঁশী তৈরব কর্ণাল || 
আব বহু বাদ্য আদি মুদঙ্গের সান। 


বাজাইতে লাগিল সম্পূর্ণ পঞ্চতাল । 
নাচিতে কমারী অঙ্গ লহরী বিশাল || 
সম্পূর্ণ কবিল শাট শূন্যে করি কর। 
উড়এ পতান্ক। যেন বিদ্যুৎ লহর !| 


৩৮০9 


অলঙ্কার 2 


চিকর জলধ জিনি সিন্দুর তপন । 
কস্তুরী সৌরভ তাহে করিছে মাঁজন।। 
বেলন পাটের জাদ চিকৃরে বান্ধিছে। 
তাহাতে মুক্তা ছড়া খোপায় বেডিছে || 
ভাল নালচক্' পরে টিকলী শ্বোভিত। 
মেহেন্দী স্জাগে নখে তেন চন্দ্র সুব। 
তাহাতে নালিকা গোলক ঘুঙব নৃপুব || 
কটিতে কিক্কিণী শ্রোডে বাজএ সঘন। 
তে-লহলী মণিনভ্ঞ। তাহাতে শোভন || 
অষ্টি অঙ্গে অলঙ্কাব কবে শোভাকাব 
হনিদ্রাদি বক্ত্রকুল পৈবে অনিবাব | 


'আভিগত আচার 2 


মন্্র-ত১ণ £ 


তবে কি উল্টা হন ভাতিৰ সম'জ | 
মুসলমান শুদ্র সঙ্গে হইবাবে কাজ | 
বহু শিঘনা এড়িবাছে শ্রাঙ্তী বসন । 
উদসী ককিব বস্ত্র লইছে এখন । 
হেন সাজি কন্যা চলে জগত মাছিত। 
ভলিখা চলিছে নন ইছ্ুপ বিদিত || 
শুদ্বা মন্ত্র হইলে শব্ত্র হন কাব । 

মন এক পবন্ভিক পাপলভ্য হব । 
গল মুখে মন্ত্র লশ্ক্যে ঈশ্খব ক্বেব | 
মন্ত্রে স্বগ মন্ত্রে নরক মন্দে কার্য সাব । 
জানি9 এ তিন মন্ত্র সংসার মাঝাব || 


(সেজন্য ও সঃব্যবহার £ 


ভালমণ্দ বিচান বাখএ যে সক্ল। 
মিখ্যা বাদে লোক সঙ্গে না কবে কন্দল || 
ছেট বড় সঙ্গে বাক্য মধ্বে কহিব। 


৬৮ ১ 


আপ্ত পর সব সঙ্গে আদর রাখিব । 

কিবা মাতা কিবা পিতা গুরুলোকরে মানিব | 
অহঙ্কার দুূরবর্চন কাকে না কহিব। 

হীন লোফ দেখি কভু না কব বড়াই । 

তাৰ সম মহাপাপ আদি অন্তে নাই || 

যে সকলে পূৃশ্য কবে পাপ পরিহবি। 

সে সকল ধন্য বন্য ন্রিভুবন ভবি || 

দানে দাতা ধন্য ধন্য সংসাব পূরণ । 

দান সম ধণ্ন নাহি এ তিন ভুবন ।। 


খ. গা্দা-মালিকা সন্ধাদ 
শেখ সাদী বিবচি | মৎ-সম্পাদিতি ] 


ত্রিপুরারাঘ' বত্রযাণিক্যের আমলে (১০৯২--১১২২ ত্রিপূরাব্দে বা 
১৬৮২--১৭১২ খীস্টাব্দে) কবি শেখ সার্দী তার গ্রন্থ বচন। করেন। 
গ্রন্থে যুবরাজ চম্পক রারেব উল্লেখ রবেছে। সম্ভবত শেখ সাদী চম্পক 
রায়ের কমচারীও টিলেন। গ্রন্থে বচনাকালও রয়েছে । 
পড়িয়া বুঝিবা সব শাস্ত্র উদ্বেশ 
একাদশ বিংশ দূই পৃস্তক বিশেষ | 
১১২২ প্রিপূরাব্দে বা ১৭১২ খাীস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত। এটিও 
অনুবাদমলক বলে কবি দাঁবি কবেন 
ফাবসী বাঙলা কবি কবিল, রচন। 
গীক পণ্তিতদেবও আগেব কাল থেকেই প্রশ্োন্তরের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা ও 
জ্ঞান আহরণের রীতি চালু বরেছে। ফলে সে কালের গ্রন্থে গুক-শিষ্যেব 
কিংবা জিজ্ঞাস ও জ্ঞানীর প্রশৌোত্তবেব মাধ্যমেই এহিক ও পাবত্রিক সব 
রকমেব বিষয় ও শান আলোচিত হত। আঠারো শতক অবধি আমাদেব 
বাওন। ভাষঘায়ও উক্ত প্রাচীন বীতিব অনুসবণে শাস্্রকথা ও তত্তৃচিন্তা। 
প্রশোত্তরে লিপিবদ্ধ হযেছে । 
মুসার সওয়াল, আবদুল্লাহর সওয়াল, মালিকাব হাজার সওয়াল, গদা- 
মালিকা সঞ্থাদ, সিবাজ কলুব, হবগৌবী সঞ্ধাদ, তালিব নাম প্রভৃতি উক্ত 
রীতিতে লিখিত বাঙলা গ্রস্থ। এই বৈশিষ্ট্য গুকত্ব দিয়ে এগুলোকে 
“সওষাল সাহিত্য' নাষে চিহ্নিত ও অভিহিত করা অসঙ্গত নয় । 
একের অভিজ্ঞতাই অপবেব কাছে জ্ঞান। কাজেই অভিজ্ঞতায় লভ্য 
ড্ঞানেৰ বিকাশ ও বিস্তান চিরকালই মস্থব। তাছাড়া অভিজ্ঞতার পৌন;- 
পৃনিকতায় জন্মাম পূণ 3 নিঙুল জ্ঞান। সব ক্ষেত্রে তেমন পৌনঃপুনিক 
অভিজ্ঞতার সবোগ ঘটেনা। তাই আর্দি কালে মানুষেব নানা বিষয়ক 
অনেক জ্ঞানই চিল ভ্রান্ত। নৈল্ঞ'নিক পবীক্ষার থোগ্যতা তখনো অজিত 
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হয় নি। ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যতো প্রশ মনে জেগেছে, তার 
বৃদ্ধি ও কল্পন৷ প্রসূত উত্তর সন্ধান করেই তার্দের সন্তষ্ট থাকতে হয়েছে। 
এমনি মনোময় ধারণ।-ভিত্তিক শাস্ত্র, জ্ঞান, তত্ব ও তথ্য নিয়েই গড়ে 
উঠেছে মানুষের জীবন-ভাবনা ও জগৎচেতনা। 


বৈষুণিক প্রযোজন ছাড়। অন্য প্রযোডনেব প্রতি সাধারণ মানুষ সাধারণত 
উদাসীন। তাই জ্ঞান, বিদ্য। ও ভাব-চিন্তাব ক্ষেত্রে মানুষ পরবুদ্ধিজীবী ও 
পরচিন্তান্পারী। তাছাড়।, আজণ্ লালিত বিশ্বাস-সংস্কাব ঘরোয়া ও সামা- 
জিক সমর্থনে দঢ প্রত্যযেব স্তবে উন্নীত হযে ধর্ম শান্রীয বিশ্বাসে পরিণতি 
পায। এ কারণেই আজকেব দিনেও মানুষ বিদ্যালন্ধ জ্ঞানকে অবহেলা 
কবে এবং শাস্ত্রোক্ত সত্যকে বরণ কবে নিশ্চিন্ত হয। স্তবাং মানব সভ্যতার 
শৈশব-বাল্যেব সে-সব ধ্যান-পাবণা, জগৎ্চিন্তা ও জীবন-ভাবনা স্াজো 
পরচিন্তান্পারী উদাসীন মানুষেন চেতনা নিষন্ত্রণ কবে। 


জগৎ ও জীবন সম্পকিত নে-দপ বহসঃ-জিজ্ঞাসা মান্মকে চিবক'ল 
আকুল কবেছে, সেগুলোব শাস্ীব, কান্তনিক ও নীতি জ্ঞান প্রসূতি উন্তব 
দানের চেষ্টা আছে অওযাল ফহিত্যে' । যেহেতু জগৎ ও জীবনেব উৎস 
ও আধাব হচ্ছেন সুষ্ঠ! আল্লাহ, সেহেতু জ্ঞানও আল্লাহ্‌-প্রোক্ত | রসুলেব 
মাধ্যমে সে-জ্ঞান প্রচাবিত-প্রচলিত হর মর্ত্যে। তাই মুপলিম জীবনে হযবত 
আদম থেকে হযনত মুহম্মদ অববি নবী পবশ্পরায জ্ঞান পবিপূর্নতা লাভ কবে। 


মৃহন্মদ আকিলেব মুসানামা, নসকক্রাহ খোন্দকাবেব মুসাৰ সওযাল, আব্দুল 
কবিম খোন্দকানেব হাজাব মগাবেন, বজ্জক-ন্দন 'আক্দল হাকিমেব সাহা- 
বুদ্দীন নামা, শেখ চান্দের তালিব নান!, হন-গৌবী সধাদ ও শ্রাছদৌলাপীব, 
মৃহন্মণ খানেৰ সত্য-কলিবিবাদ সপ্ধাদ, আলি বজাব গিবাজক্লুব, এতিম 
আলমের আবদূল্নাহব হাজাব সওযাল, শেখ সাদাব গদামালিকা সবাদ, সেব- 
বাজের মালিকাব হাজাব সওযান বা ফকৃব নামা, সৈবদ নুকন্দীনেব মুসার 
সওয়াল, আদম ফকিবেব জোহবার সওযার, মুহম্মণ খাতেরের অওযাল ও 
জওয়াব প্রভতিতে মুখ্যত শাক্্রীঘ জ্ঞানদ'নেৰ চেষ্টা আছে। সেজ্ঞান কখনো 
শবীযতী, কখনো বা মাবফতী কিন্ত সবক্ষেত্রে ত৷ ধর্মশান্ত্ান্গ নয়, লৌকিক 
বিশ্বাস ও শ্রতি-স্াৃতি ভিন্তিক । লেখকদের অপম্পূর্ণ শিক্ষ।, অধ্যাত্বতত্ত 
আগ্রহ, পীর-নির্ভবতা ও দেশগত লৌকিক সংস্কাবেব প্রভাবই এ বিকৃতির 
মুখ্য কারণ । তাচ্চাড়। মুমীনেৰ কাছে কোরআন সব জ্ঞানের ও চিরন্তন 


৩৮৪ 


তত্র উৎস ও আধার | এ বিশেষ তাৎপর্ষেই হয়তো লেখকেরা সব বিষয়েই 
প্রায় নিবিচারে কোরআনের, রসুলের ও আল্লাহ্‌র দোহাই ও বরাত দিয়েছেন । 
প্রায় ক্ষেত্রেই না জেনে দিয়েছেন, চনে দিয়েছেন ক্কচিৎ। কাজেই তাদের 
পরিবেশিত সত্য ও শাস্ত্র, তথ্য ও তন্তু তাঁদেব অব্যাত্বচিস্তা, তাদের লব্ধ 
জ্ঞান, তাদের অজিত ধারণাও তীদেৰ কল্পনা "9 জীবন-ভাবনার প্রসূন । 
সাধারণ সত্য কিংবা বাস্তব ভখ্যেব সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক পরোক্ষ কিংবা 
অনির্ীত। শাস্ত্র কান ফাঁকে ফীকে অন্য জ্ঞানদানেব চেষ্টাও আছে। 
কিছু ভৌগোলিক, কিছু পৌবাণিক, কিছু প্রাকৃতিক জ্ঞ'নদানেব আয়োজন 
বেমন রয়েছে, ধাধা, হেমালীর ব্যবস্থাও “তমনি বিবল নর । বিদ্যা ও বুদ্ধি 
পবীক্ষার জন্য অখবা বহসাচিত্ত। উদ্রিন্ত কনবাব ভান্যই হবতো এগুলে। 
(দূযা হযেছে । এদিক দিবে ধাবা, হেঁবালীৰব উপবোগিতা 'অবশ্য স্বীকার্য | 


মধ্যব্গেব এই পব গন্থেন লেখকবা সাক-শিক্ষকেব ভূমিকা নিষ্ঠাব সঙ্গে 
পালন কবেছেন। এন্ঘ্টিতে এদেব সওযাল-সাহিত্যকে লোকশিক্ষ! 
গ্রন্থমালা নামে চিছিত কবা 'অপঙ্গত নব । সেকালে কথকতাব মাধ্যমে 
তখলা শ্ুতিশ্ামতিৰ মাধ্যমেই নিবক্ষন মানমঘু জগৎ ও জীবন, ধর্ম ও 
সমাজ, লীতি ও আদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করত | "আব এভাবে লব্ধ জ্ঞান- 
বৃদ্ধির আলোকে মানুষ পাবিবাবিক, সামাজিক, বৈমধিক, নৈতিক ও 
ধর্গীব দাযিত্ব ও কর্তব্য পালনে বদ্বান হত। নেদিক দিরে এ সাহিত্যের 
গুরুত্ব অপরিমের | কেননা এতে মানেন মনুষ্যত্েৰ বিকাশ না ঘটলেও, 
সনাজ-শৃঙ্খল। বক্ষিত হবেছে, একটি স্থল নীভি.বাধ ও ধর্মচেতনা মানুষেৰ 
পতন-পথ রুদ্ধ বেখেছিল | 
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কবি শেখ সাদী বচিত 'গদ।-সালিকা সধ্ধাদ -ও সওযাল সাহিত্য । 
অন্যান্য সওযাল সাহিতো মগ ও জাল্লাহ্‌,আলি ও বসুল মহন্মদ, হর ও গোৌবী, 
আবদল্লাহ ও বসল, শিষ্য ও পীর প্রহৃতিন কথেংপকখনেৰ মাধ্যমে গুকৃতব 
বিষব আলোচিত হযেছে । পাঠঠকেব ও শ্বোতাৰ কৌতুছন জাগাবাৰ উদ্দেশ্যে 
শেখ সাদী ও কবি মেববাজ স্বযস্বব-কামী বিদঘী রাজ্ঞী বা বাজকন্যা কর্তৃক 
বিদ্যাবৃদ্ধিব ক্ষেত্রে ভাবী ববেব যোগ্যতা পবীক্ষাচ্ছলে প্রশোন্তৰ পবিবেশন 
কবেছেন। কবির উদ্দেশ্য সফল হবেছিল। তার প্রমাণ কবি শেখ সাদীব ও 
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কবি সেরবাজের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আজো সূলভ। বোঝা যাচ্ছে রোমাণ্প- 
সন্ধানী পাঠক-শ্বাতা পরম আগ্হে, উক্ত দুটো পঁথি পড়েছেন ও শুনেছেন। 
রোমাণ্সের মোড়কে নীরস ধর্মকথা শুনানোর এই সদিচছা একালের মিষ্টি 
ওম্বের কথা স্মবণ কবিষে দেব । 


এখানে প্রশোত্তরের কিছু বর্ণনা দিটিচ্ঠ | শাগ্কথায় দলিল হিসেবে 
নিঃসঙ্কোচে কোবআনের আয়াতের দোহাই দেযা! হয়েছে, যদিও কোরআনে 
তা ক্চিৎ মিলবে । দশন্দুনিযাৰ নানা কথাও প্রশোত্তরে বিধৃত। আক 
প্রহেলিকাও বিবল নয়? 


প্রশ 5 
কোথা হস্তে আসিয়াছ কহ তুমি সার? 
কোন্‌ স্থানে থাক তুমি কহ ৫মার ঠাই? 
উত্তর : 
পিতার ওরস আব মাতৃগর্ভ হতে। 
নানাস্থানে থাকি আমি স্থান স্থিতি নাই । 
প্রশ ঃ 
কি খাও এবং কি পান কব ? 
উত্তর 


খাই খাবেরের গম এবং “গুলা পিই অবিরত: । 
আল্লাহর উদ্তব, বস্‌ল স্থষ্টি ও জগৎ-পন্তনেৰ দীর্ঘ বর্ণনার পরে-_ 


প্রশ : 
তবে পুছে কখা হস্তে স্ব্-নবক সৃক্রুন? 
উত্তর 2 
আল্লাহব গজব দুরে দোজখ হইছে 
কোহতুরেব দৃষ্টে ভেহেস্ত নিমিছে। 
অন্যত্র, (আলাহ্‌্র গৌবব দৃষ্টে ভেহেম্ত নিমিছে।) 
পরশ £ 


তবে পুছে রবি-শশী কা-হতে জন্মিল? 
বীর্ষের উৎপত্তি বোল কিরপে হইল? 
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উত্তর 2 
প্রভুর ধ্যান হইতে তারা (রবি-শশী) উপজিল। 
নুরের যে অঙ্গ হতে (বীষ) ফকিরে কহিল। 


তারপর, দিন-রজনী সুমের -কমের প্রভৃতির স্থষ্টি-তত্বু বণিত । 


পরশ £ 
আব আতস খাক বাত কিরূপে হইছে? 
উত্তব 2 
নূরের অঙ্গেব ঘর্মে প্রভূএ সৃজিছে। 


বিজিক ও পৌোলত 5 
পূর্বদিক হন্তে জান রিজিক আইসএ। 


পশ্চিমদিক হন্তে দৌলত জানিও নিশ্চএ। 


দেহেব হাড়ের ও রগেব সংখ্যা 2 
চাঁদা বোলে তিনশত ঘাটখান জান। 
তিনশত ঘাট বরগ' জানিও নিশ্চএ | 


মালিকা এবাব প্রহেলিকাৰব আশ্বযে প্রশা কবল এ 
তবে আব এক কখা পুছে মালিকাএ 
এক বৃক্ষেব বার ডাল আছএ নিশ্চএ। 
এক এক ডালে ধবে ত্রিশ ত্রিশ পাত 
বেশ কম নাহি জান সমসব তাত। 
সে পত্রের এক পৃষ্ঠে সফেদ আকাব 
এক পৃষ্ঠে 'হহা' রঙ্গ শুন কহি সার। 
এক এক পত্র মধ্যে পঞ্চ পঞ্চ ফল। 

উত্তৰ হচেছ £ 

বৃক্ষ হল ব২পব, ডাল হল মাস, 
পাতা হল দিন পাতাব সাদা-কাল 

বও হল দি'বা-নাত্রি এবং পঞ্চ কল 

হচেছ দিনশেৰব পাচ ওযাক্তেব নামাজ । 


কোন কোন নকী বাদশাহও ছিলেন ? 


৮৭ 


ইউসুফ, সোলেমান, জুলকর্ণ ও মৃহম্মদ--এই চার জন। 
গাও 

চিবজীবী কারা ? 
উত্তর £ 


ঈসা আব ইলিরাস, আলি আজগব (ইদ্রিস) 
খিজির পযগাম্বব এই জান চাব। 


এ'দেব মধ্যে ঈসা ও ইদ্রিস যথাক্রমে আকাশে ও স্বর্গে বাস করেন, 
এবং খিজিব জলে এবং ইনিযাস স্থনে বিচবণশীল | 


পেচক দানা-পানি খাম না, তাৰ কাবণ: গুন্দম ভক্ষণ কবেই আদম 
স্বর্গ ত্রষ্ঠ হন এবং নহনবী প্রাবনে কই পেয়েছিলেন । পেচক 'আপনাব বক্ত 
'আপে ভক্ষিএ সদাএ' বেচে খাকে। 


শবীবে বিভিন্ন বাশ্িব সংস্থিতি সন্বন্ধেও করান আয়াত পড়ি 
ফকির কহিল । _--যেমন, 

অজদ আসমানে জান সিংহবাশি বএ 

কন্যাবাশি পর্দানেত ফকিবে বোলএ। 

মেঘ জানাতে ধাকে ব্ষ পদমূলে 

মিথুন পদা মূলে বছে কছিল সকলে। 


আঁবাব শরীবে চাঁদ, সূর্ব, নক্ষত্র, পবন প্রভৃতিন অবস্থান তত্বও বণিত হযেছে £ 


চন্দ্র উলিবাছে জান দীলেন অন্তব 
নক্ষত্র বহিছে জন কলিভ। উপব | 
অকুশ উদিত জান কোমব মধ্য 
মগজ হন্তে উলিনা বপন্তেৰ বাব 
মানুসেল নাভিমুলে বহন্ত সদাব। 
অদ্বৈততত্ব : আল্লাহ্‌ এই স্থষ্টিৰপে সবত্র পবিব্যাপ্ত কাজেই 
শশীবপ ধবি তবে করএ পপব। 


ববিরপে তাপ দয়া টৌদিগে ব্যাপিত 
শীতলরূপে বহিয়াছে জনেন সহিত। 


অচ 


তেজরূপে রহিয়াছে অনল মাঝারে 
শীতল স্গন্ধিৰপে পবন সঞ্চার । 


অলিরূপ ধরি চরে পৃম্পের মাঝাব 

মোহাম্মদ নবী জান নিজ অবতার । 

আকাশ প্রথখিবী মধ্যে যথ শুন্যাকার 

নানাবৰপে কেলি কবে হৈযা অবতাব । 
প্রশু£ 

হিন্দবানী কিরূপে হৈল কহ শুনি? 


পূরাণ-কোবান দুই শাস্্র যে স্যাভল 
হিন্দু-সুপলমান দুই পরিচিহ্ছ কৈল। 
পর্বে পৃবাণ শস্্ আছিলেক শুদ্ধ 
অখনে ইব্সিসে পাইযা কবিছে অশুদ্ধ । 


হিন্দুর উদ্ভব অনাদি থেকে । অনাদিব সন্তান, পিশাচ, দেও, পরী প্রভৃতি 
এবং অনাদি মুখ-নিঃস্তত হচ্ছেন ব্ুহ্ষা | তাঁব- চাবিমুখ চতুরভূুজ পবম 
সুন্দৰ ইব্সিসেব খপ্পবে পড়ে হিন্দুবা নানা মিথ্যাচার বরণ কবে পথ ত্র 
হযেছে। 


শ'বে মে'রাজ কালে নবী মুহম্মদ আল্ল'হুকে প্রত্যক্ষ কবেছিলেন, 
আল্লাহৰ অবযব £ 
পূবাণ পূকুষ অতি নবীন সুবত। 
মনুষ্য শবীর নছে নাহি বূপ রেখা 
নয়ান গোচবে নবী দেখিল প্রত্যেক। 
দুইদিকে উত্তাল কৃত্তন জলাকাব 
নির্লক্ষ্য নিরপ অতি পরম স্রন্দর | 
পরশ, 
এ সপ্ত জমিন বৈছে কাহাব উপব ? 


মৎস্যেব উপবে ক্ষিতি বহে মহাভার 
জলমধ্যে সেই মৎস্য ভাসএ অপাব! 


৩৮৯ 


মৎস্যের শিরের 'পরে গোশৃঙ্গ আকার 
গোশ্ঙ্গ উপরে রহে হুকৃমে আল্লাহ্‌র । 


গর্ভেৰ শিশুৰ উত্তব ও দেহ গাঁঠন তত্ব সবিস্তাবে বণিত রয়েছে। 
'আল্লাহর হুক্‌মে মিকাইল ফিবিস্ত। বৃষ্টি বর্ণ করেন। মিকাইল-- 


এক এক স্বানে তবে ধূমু আকার 
মণে মণে পানি মাপি দেবন্ত সবার । 


পা 
নব 


জলের গুরুজ ঝাম! কান্ধেত কবিযা 
সকল ফিবিস্তা মিলি ফিবএ ভ্রমিয়া 
একেক গুরুজ মারে একেক যে স্থানে 
সেই সে গুরুজ সব ঠাঠা বিজলির 
গুরুজের ঘাতে হএ সহঙ্গেক চিব। 
তবেত শাণিত হএ মেঘের সাজন 
বরিখএ জলধারা করিরা গজন। 


দনিয়া পন্তন কাহাত, কাহাত নিমজ্জন ? 


গদ। কহে খোয়াজের হতে উতৎপন 
আখেরে খোয়াজের হাতে হৈব নিমজ্জন! 


সপ্ত আপমান হৈছে এ সপ্ত জামন 
ক হতে প্রচার হেছে কহত স্থজন ? 


গদা কহে মোহাম্মদ হতে ঘবকথ। 
প্রচার হৈছে আকাশ-ভুবনব কথা | 


রুহ ও আস্তা পঁচ প্রকার £ হায় ওযালী, রহমাবী,গোবহাণী, স্থলতানী ও হাবিলি। 
উস্তাদ মাহাতআ্্য £ উন্ত্রাদ অন্ধেব আক্ষি শুন নবগণ । 


প্রশ £ 
আল্লাহ্‌র শেব, নবীর শের বোলএ কাহারে ? 


৩৯০ 


আল্লাহর শের জান আলিম-খলিফ।, 
বস্ুলের শের জান মোহাম্মণ হানিফা | 


নামাজ- রোজা।--এল্ম হচেছ যথাক্রমে স্তন্ত, বেড়! ও চাল £ 
নামাভ্ত দীনেব ঠুনি বোলএ ফকিবে। 
বোজা দীনের টাটি জানিও নিশ্চএ 
এলেম দীনেন ছানি ফকিবে বে কর। 


পরশ £ দুনিযাতে মানষ ছোট, ধনী-নির্বন হয কেন? অল্পায়ুই বা হয় কেন? 
উত্তরঃ আল্লাহ মানুষের রুহ বা আস্থা স্যটি কবে স্তপাকাব করে মজ্দ' 
বখেছেন। সেগুলো 'তপজপ কবে নিত্য: এবং 'অবিবত ভাবে প্রভূ একমন 
চিত্ত । এবং এই তপস্যাব পুণ্যানুসাবেই অর্থাৎ 

যেবা যত তপ কৈল তার তত পদ 

দনিরাত আসি পাএ এ স্তথখ সম্পদ | 


সকল বালক মরএ পৃথিম্বিত 

সে সকল মনুষ্য নহে জানিও নিশ্চিত। 
_তাবা ফিরিস্তা, এবং 

দূনিয়া দেখিতে তারা আসিয়া থাকএ। 

যতদিনের আউ-বাউ লৈয়া আইসএ 

ততদিন বাদে পুনি মউত যে হএ। 


কলিযুগের প্রধান লক্ষণ হচেছ তামাক সেবন £ 

গদা কহে তেই ক্ষণে কলির প্রবেশ 
তামাক পিবারে লোকে কবিব আবেশ । 
অন্ন হতে তামাক জানিব বড় ধন 
তামাকৃতে বৃদ্ধ-বালকের রহিব জীবন। 
লজ্জা হাবাইৰ লোকে তামাকব হতে 
হিতে চলিতে নোকে পিৰব পথে পথে। 
পিতায় তামাক্‌ পিতে পুত্রে করে আশ 
তামাকতু করিবেক ভুবন বিনাশ । 


৩৯১ 


কবি আফজাল আলিও তাঁর “নসিহত নামায়' তামাকের নিন্দা করেছেন 
এবং 'তেরোশ' হিজরী সনের অর্থাৎ আখেরী জামানার লক্ষণ বলেজেনেছেন। 
এছাড়। হুকৃকা৷ পুরাণ (সাহিত্য বিশারদ ) এবং তামাক্‌ পূরাণ (ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও “পুরাতনী'__-নলিনী নাথ দাশগুপ্ত) গ্রস্থ রচিত হয়েছে দেখতে 
পাই। 


কলিযুগের অন্যান্য লক্ষণ £ 


ক. 
লোকে মিছাকথা কইব দিনে চারিশত বার 
বে-ইমান হৈব লোক সংসার মাঝার | 
খ 
নারী পুরুষের মধ্যে ভেদ না থাকিব 
পূকষে নারীর কথা ধবিয়া চলিব। 
পুরুষের কথা কভু নাবী না ধবিব। 
গ. 
বাপে পূতে দ্বন্দ কবিব প্রতিদিন-_ 
ঘ. 
সোযামীর সহিতে নারীর না বৈব পিরীত। ইত্যাদি-_ 
ঙ. 
অকুলীন কলীন হৈব কলীন হৈব হীন 
চোর উজ্ভুল হেব সাধু হৈব মলিন। ইত্যাদি । 
চ. 


বিঘত্প্রমাণ জান নর সব হৈব। 
কেয়ামতের সময় £ 
চল্লিশ দিবস জান আখেরেব সমএ 
ববিখিব মুষলধারা জানিও নিশ্চএ। 
তারপর হাসরে ভেহেস্তের ছরেরা এগিয়ে এসে পুণ্যবানদের অভ্যর্থনা কবে 


নেবে) 
কেহ নাঁবা যন্ত্রবাদ); বাজাইব আনন্দে 


মঙ্গল গাহিব কেহ মিলিব সানন্দে! 
আলিমের মর্যাদা 2 

আলিম দেখিয়। যেবা সালাম না করএ 

ভিহিস্ত না পাইব সে আখের সমএ। 


৩৯২, 


আলিমের সনে যেবা করএ বড়াই 
সত্য সত্য হইব তার দোজখেতে ঠাই । 


নরক যন্ত্রণা, পাপীর শাস্তি ও ভিহিস্তেব বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে । আল্লাহ্‌র 
ছকুম যে রদ হবে না-পরিবর্তন হবে শা তাব প্রতীকী ইঙ্গিত হবে ঃ 
ততক্ষণে এক অজা আল্লা-আজ্ঞাঞ আনি 
সেইক্ষণে ফিবিস্তাএ কবিবা কোরবানী । 
গদ। মালিকার বিষের সময় £ 
নানা বাদ্য বনি আছিল বাজিতে 
মেঘের গজন সম ভম লাগে চিতে। 


বাদ্যও বিচিত্র £ ঢাক-ঢোল, নাকাড়া, দমামা, বিউগুল, সানাই, কমল ভেউর, 
রামশিঙ্গ।, ড্বুর, ঝাঞ্চারী, মৃদঙ্গ, তাশ্থুরা, মুরলী, কবিলাস, দোতাবা, মোর- 
চক্গ, মন্দিরা, সারিন্দা প্রভৃতি। এসজ্ষে-- 

চলিতে চলিতে কেহ গাএ নানা গীত 

বাজজিকর নাট্যা যাএ সকলে মিলিয়া। 


গজারোহণে গদা বিয়ে করতে ঠেল, মহা ধুমধামে মহোৎসব হল । 
যথারীতি মারোযা তৈরি হল, জুলুয়া দেয়া হল এবং বর-কনে গেরোযাও 
*খলুল । মধুর দাম্পত্য এ ভাবেই হল শুরু। 


সমাজ ও সংস্কৃতির বপ--২৫ 


শ. গোপীচার্দের সন্গ্যাস 
শুঁকব মাহমুদ বিরচিত 
১৭০৫ খীস্টাব্দে রচিত 


কবি আবদুস শুকুর মাহমুদ বাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ার 

ছয় মাইল উত্তর-পূরে স্বিত 'সিন্দুর কম্তুম' গাঁষের অধিবাসী ছিলেন। তীর 
পিতার নাম শেখ আনোয়ার ফকির। কবি ১১১২ বঙ্গাব্দে তথা ১৭০৫ 
খ্রীষ্টাব্দে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ কাব্যে যোগতত্তের সঙ্গে অনেক 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পাবণিক আচার-আচরণের এবং রীতি-পদ্ধতির কথাও 
রয়েছে 
ঘষীপূজ। ছএদিনে করাইল ছাইলার ঘষ্ঠীর বার। 
ও কোষ্ী পঙ্ডিত লেখিল কোণঠ্ী করিয়া বিচার | 

পণ্ডিত পাঠক যত মহন্ত গোসাঞ্ছি৷। 

পুরাণ বিচারিয়া লেখে কোষ্ঠীর প্রমাঞ্জি। 
নামকরণ অনুষ্ঠান £ 

ধন মাল গাভী দান অতি দান অর। 

একত্রিশ দিবসে করে বালকের নামকরণ | 

জ্রাতি কৃটু্থ যত আর পুরোহিত। 

নিমন্ত্রণ করিল মুনি সকলের পুরিত | 
অন্নপ্রাশন £ 

পঞ্চমাসের বালক হইল যখন। 

মানিকচন্দ্র করে পুত্রের অন্নপ্রাশন || 


বাল্য বিবাহ £ 
যখন হইল বালক দ্বাদশ বংসর। 
বিবাহ করাতে চিন্তা করে রাজ্যেশুর | 
উত্তর বঙ্গে বিবাহে 
পাতিল ডুবানো৷ অনুষ্ঠান £ 
শুভলগ্ন করিয়া পাতিল ডুবাইল || 
হরিদেব করিল এথা মঙ্গলাচরণ ॥ 


৩৯৪ 


বিয়ের বাজনা 
ঢাক ঢে'ল বাজে আর ধাঙস। নাকাড়া | 
দক্ষিণী তোড়খাই বাজে কাড়। টিকারা | 
বণশ্িকা ভিৈউব বাজে হইব। এক সঙ্গ । 
মুকুল সহবে হইল বিভার বাদ্যের রঙ্গ || 
শোন মণ বাজে নাবদী মন্দিবা । 
মোহন মুরারী বাজে সারিন্দা তোতাবা || 
ববাব পিনাক বাজে মুচক্গ তন্থুরা । 
বাশী মনোহর বাজে মোওয়ারি ঝুঙ্চরা । 


বিষেব সজ্জা 2 
চারি দিকে চারি সারি কদলী রুূপিল।। 
আলিপন রেখ দিল দেখতে শ্বোভিত। 
নৃত্য কবে নর্তকী গাইনে গাএ পাত || 


বরন ০ 
সৃপন্ধ চন্দন দিবা আ্রান কবাইল || 
বাজবক্স অলঞ্কাব অঙ্গে পবাইল । 
স্বর্ণ দে'লাএ বাজ।ক তুলব লইল ॥। 
€যীতুক 2 


যৌতুকে করিল দন রজত কাঞ্চন | 

শেত নেত বত দিন আর জামা তোড়া । 
চডিযা বেড়াইতে দিল তাজি নামে ঘোড়া || 
জল পখেব দিল মান্য নৌকা জলকর। 
যাহাব উপবে আছে সুবর্ণেন ঘব || 


গুকু আপ্যায়ন 2 
গলাএ বসন দিবা চরণ বন্দিল।। 
বসিতে আনিঞা দিল যোগের আসন । 
ভিঙ্গারের পানি দিয়া ধোয়াল চরণ || 
চবণেতে জল দটিষা আসনে বসিল। 
চবণ বন্দিবা মুনি সাক্ষাতে বসিল। 


০৫ 


যোপগীর বেশ 


কপাটি পরিয়া সিদ্ধা কমর বাদ্ধিল। 
রুদ্রাক্ষের মাল। তবে গলাতে তুলি দিল ।। 
কপালে পরিল রক্ত চন্দনের ফৌটা 
কর্ণেতে কগ্ডল দিল গলে যোগ পাটা || 


বাম বজিত যৌগিক সাধনা £ 


সী লইয়া (যেবা] করে সংসারে বসতি । 

অমর হইতে পারে কিতার শকতি || 

রাজ্য করে গুপীচন্দ্র লইয়া চাবি নারী। 
কিমত প্রকারে তাহাক জ্ঞান দিতে পারি।। 
নারী পুবী ছাড়ি বদি হএ দেশাম্তর | 

সেবক কবিয়া তখন করিব অমর || 

ঠাঁল। ক্ষেতা পবাইব দ্বাদশ দিব হাতে । 
মস্তক মুড়াইয়া দীড়াইবে রাজপথে || 
মুখেত ভস্য মাখি যুগী হইয়া যাএ। 
তখনি করিব সেবক কহিলাম নিশ্চএ || 


পুরুষ বিনাশক রতি ও নারী £ 


বর্ণ-বিছ্েষ £ 


হাটের নারী ঘাটের নারী নারী প্রতি ঘরে! 
যত পুরুষ দেখ সবে নারীর বেরণ করে ।। 
সহস্ম ৫ফাোটা বরজে হএ রতি মহারস। 

সে ধন ফরাইলে পুরুষ হএ. নারীর বশ ॥। 
সিংহেব আকার নারী ব্যাথের মত চাএ। 
হাড় মাংস শরীরে থুইয়া মহারস টানি লএ।। 
পূরুধ ধন লেব। নারী বেপার করে। 
লোভেতে থাকি পূরুষ সব বেগার খাটি মরে | 


যেই মাত্র শুনিল গুপী হাড়িপার নাম । 
কর্নণে হাতি দিরা রাজ! বলে রাম রাম || 
হশড়িপাব কথ। শুনি কান্দিতে লাগিল । 
মুখের তান্ুল রাজ। তখনে ফেলিল || 


৩৯৬ 


গুপীচন্দ্র বলে মাএ গেল জাতি কূল। 
হাড়ির সেবক হব আর নাহি মুল ।। 

মালী তেলী আছে কত কায়স্থ কৃমার। 
বেদ্য গোওয়াল আছে মাও নাপিত কামার || 
বা্ধণ সুজন আছে সবার প্রধান । 

এসব থাকিতে আমি লবে হাড়ির জ্ঞান || 


যোগীর খাদ্য £ 


পুকষেব 


দহতত্তু 2 


আতপ চাউলেব অন্ন থালেতে ভবিনু। 
বাব ববকাব শুকৃতা৷ নিম তাতে মিশাইন্‌ || 


সিদ্ধা মহন্ত যোগী পান নাহি বাএ। 
পানণেব বদলে তাবা হরিতকী ঢাবাএ || 


শোভন £ 


এহিত সংসাবেব মধ্যে আছে যত লোক । 
একান পুকষ হইবাছে নারীব সেবক || 
জন্িলে মবণ আছে সব শানে কএর। 
আর হইব আ্ীব সেবক মবণেব ভএ।। 
তোমার পিতা বলে আমি প্রাণে বদি মবি। 
তবুত স্রীর সেবক হইতে নাহি পারি || 


শুন বাছা! গুপীচন্দ্র যোগের কাহিনী । 


বাইন শুদ্ধ হইলে ০শৌকা না লইবে পানি ।। 
খাকেব খঁটি “নৌকার টাটী আবের গড়া | 
পবনে গুণ টানে নৌকা আতসের মোড়া || 
অসারেরে সার কবি তেন রহিলি ভুলি । 
মবিলে খাইবে মাংস শকুন শগালী || 

কাক কাগ্ডারী নাএব শকুন ভাগ্ডারী । 

শগালে বলেন আমি নাএব অধিকারী || 
দইখানি চৌউর নাএর বৈঠা দুইখানি । 

ভমবা সাক্ষাতে বৈসে আছে নৌকার দেয়ালি- | 


০৯৭ 


পাচ পণ্ডিত লৈয়৷ মনুরাই বৈসে হৃদয়ে । 
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবা পরিচয় || 
কাণ্ডারী থাকিতে কেন যাঁঞএ অন্যঘাটে । 
বাছিযা লাগাও *-নীকা নিরঞ্রনেব ঘাটে । 


পাশাখেল। 5 
চারি রানী খেলে পাশা হরধষিত হৈয়া । 


তেশ বিন্যাস £ 
চিরুনি লইযা করে ধরিযা মাথাব 'পবে 
চিবে কেশ করিয়া যতন। 


গাথিলেক মাথার €েণী যেন হইল নাগের ফণী || 
মণ্তুর বান্ধিলেক খোঁপা 

তাতে কদন্ধ ফুল আগব কম্তববী তুল 
জার দিল মাণিকের ঝাঁপা । 


বাহে তার 'পরে বাজবন্ধ। 

বাজ পরিল যাত তাহা আর কব কত 
তাহাতে দিব্য পুষ্প মকরন্দ || 

নগবি পউছি সাজে শঙ্খ কঙ্কণ বাজে 
অঙ্গুলে পরিল অঙ্গুরী 


পরিল লক্ষের সাড়ী বসন্ত কলুত্ব বেড়ি। 
যেন দেখি চন্দ্রের পৃতিলি 


চুলটি উছটি যত বাক পাতা মল কত 
পাএ পরে সুবর্ণ পাশলী || 


প্রসাধন সামগণী £ 
আগব চন্দন চূযা মুকতা কন্তরী। 
সুবেশ করিয! [ অঙ্গে ]পরে চারি নারী || 
আতর গে'লাপে অঙ্গ করিল ভূষিত! 


৩৯৮ 


'অটু অলঙ্কার £ 
অষ্ট অলঙ্কার নহে যে ণেটারী ভরিব। 


ভগুডযোগী £ 
তোমার বাপের যুগী সদাএ জাএ শুঁড়ি পাড়া || 
মদ খায়া নিন পাড়ে শুঁড়ির দামড়া | 
মদ' খায় মত্ত হএ নাহি জানে জ্ঞান। 
নাহি তবে গুকর পদ না[হি॥করেব্যান।। 


ছদ্যোগী £ 
আ্রী সঙ্গে কবি যদি হইবে সন্াসী। 
সর্বলোক কহিবে আমাক ভণ্ড তপস্বী || 
নারী সঙ্ষে করি যে জন যুগী হবা যাএ। 
মাগুয়া যুগী কবি তাকে সর্ব লোকে কএ।। 


পান-শুপারী 2 
অখও সরস গুবা বিড়া বান্ধা পান | 


অন্ন ব্যগুন 
একভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্চন রান্ধষিল তুবিতে 1 
পর্থাশ ব্যগুন বান্ধে নানান প্রকার । 


শন্যরাজে আনিষা সিদ্ধিব ঝুলি দিল ।। 
সোওয়া ষণ সিদ্ধিব গুডা লইল বাম হাতে। 
সোওয়া মণ ধৃতুরার বীচি মিশ্বাইল তাতে ।। 
সোওয়া মণ কৃটিলার বীচি একত্র করিযা । 
মুখেতে তুলিয়া দি'ল শিবের নাম শিয়া ।। 


যোগ সাধনায় দীক্ষা ও €যোগী বেশ £ 
পুত্রকে যুগী করে এথা মঞ্চেনামতী রাই । 
নাপিত আনিঞ্া রাক্তা [র]মস্তক মোড়াইল 
গলে ক্ষেতা দিয়া ষদখে ভূষণ চডাইল || 


জি 


৩১৯৯৯ 


বগলে বগলী দিল সিংহনাদ গলে 

রক্ত চন্দনের ৫্ফাটা পরাইল কপালে || 
চকমকি পাথর দিল বটুয়া আধারী। 

ঘোর মখলি দিল বসের খাপুরী || 

গলেতে পরিতে দিল রুদ্রাক্ষের মালা ৷ 
কটিতে পরিতে দিল বাধঘাস্বর ছালা || 
কঞ্চ চক্রি সন দি'ল দ্বাদশ দিল হাতে। 
গুরু সেবিতে রাজা যাএ মাএব সাথে। 


ঝুড়ির ভিতরে দিল কড়ি একশ বৃড়ি। 
বসের থলি পুরিবা দিল সিদ্ধি খাওয়ার গুড়ি || 


নৃত্য £ তাল ঝুনঝুনি খোল মদঙ্গ শুনি 
কবে কত কত কাল। 
শতেক নাচনে নৃত্য সর্বজনে 
পদেৰ সাথে সাথে তাল ॥| 
পাএব তেপূবৰ ঝর ঝুযুব 


চলিতে সনাদ শুনি। 


গাঞ্জেন গাছিনী ছত্রিশের রাগিণী 
ছববাগ লইযা পবে।। 


কড়ি ও নাড়, £ 
মূর্দির “দোকানে ছিল কড়ি একশ বুড়ি । 
সিদ্ধির নকুল খাইল কামেশবরের বড়ি || 
কামেশবরের নাড, খাইযা আনন্দিত হইল । 


«বেশ্যার সজ্জা 2 
পাইয়া রাজাক ৫বশ্যা হরধমিত মন। 
নানান অলঙ্কারে বেশ্য। করিল আভরণ |। 
রত্বের পেটারী বেশ্যা খসাইয়া আনিল । 
যথাতে যেহি সাজে বেশ্যা পরিতে লাগিল || 
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হম্তে করি নিল ০বশ্যা সুবর্ণের চিরুনি! 
মম্তকের ০কশ চিরি গাঁথিল বিয়ানী || 
গন্জ পুম্প ততল বেশ্যা পরিল মাথ।তে ॥ 
সৃবর্ণের জাদ ০্বশ্যা পরিল খোপাতে || 
কাম সিন্দুরের €ত্ফাটা পবিল কপালে । 
দিননাথ উদ্দিত ০ষন প্রভাতের কালে ।। 
০গীনর বরণ ৫বশ্যাব দীপ্ত করে তন্‌। 
কপালের সিন্দুব তেন প্রভাতেব ভাল্‌ || 
জড় তডোডেব মনকুধ্য পরে তিলনকর তফটা | 
সিন্দুবিব। মেঘে ০বনা বিজ'লীব ছিটা || 
শাঞ্ানে কাজল পুন তমাঘষেব মুন বাল । 
ল-:ক্ষব ০বশুব €বশ্যা পবিল নলাসিকাত । 
মন্ত্র পড়িবা তৈল মাধিল বদলে । 

লাখিব ঠতমকে জ্ঞান হবে যুবক জতে ।। 
অধব €শোভিত কর্ম কপূর তান্থুসে। 

দশল ভ্রম ব ০€ষন বপসিল কমলে ।। 

পান খাইষ। ০বশা মবন মুললী। 

বৃদ্কেব উপানবে €বন চম্পরকেবন কলি ।। 
চিকন মাঞজ। দিল €কশি বাএ হালে গাও । 
পুকুষঘেব মন হরে শালি মুখ বাও ।। 
করপালেব ৫সঁতিপাটি হীবাষ জডিত। 
কিবধিতিত হাসিতেত ০ষন তাবা বিকশিত || 


শালেতে পবিল ০বশনা শতেশরী হার । 
সুবর্ণেব প্রদীপ ঘন আলে অন্ককাব । 

বাহু মৃণাল €বন লম্ষ চাম্পাৰব কলি । 
অঙ্গলে অক্রবী পরে বাহে পরবে কলি ।। 


কবেত কঙ্কণ ০ষন নিশানাঘেৰ ০শ্বাভা । 
হর্দএ কনক স্তন অতি মনলোভা 11 
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অপূর্ব কাঁচলী পরে বুকের উপরে । 
দেখি দূই স্তন যুবকের মন হরে ।। 

কমরে পরিল বেশ্যা লক্ষ মূল্যের শাড়ী । 
রসিক জনের মন বেশ্যা ৫নএ হরি ।। 
কর্ণেতে পরিল ৫বশ্যা হীরাধর কড়ি । 
আখি ঠারে মুচকি নারি মন্মাথএ কাড়ি। 
বাকপাতা মল পাএ স্বর্ণের পাসলি। 

যুবক পাইলে ৫বশ্যা মন করে চুরি ।। 
গম্ধব চন্দনে অঙ্গ করিল ভূষিত। 

মধু লোভে অলি ধাএ দেখিলে কিজ্িত। 


আসন ও আসর 2 
পাট বস্ত্র আনিয়া €বশ্যা রাজার তরে দিল ।। 
শীতল মন্দির ঘর হিঙ্ষুলের রঙ্গ । 
তাহাতে বিছায়া দিল সুবর্ণ পালক্ষ ৷ 
পালক্ষ বিছায়া ০বশ্যা না কবে আলিস। 
আশে পাশে গিদ দিল শিষরে বালিশ || 
স্বর্ণেব বাটাতে দিল তাশ্বুল ভরিযা । 
স্বাসিত জল থুইল ভিঙ্গাব ভরিয়া 11 
উপরে টানিয়া দি'ন ফুলেব চান্দয়া | 


দাসের কাজ ও খাদ্য 2 
পানি আনে কান্ঠ কাঠে গৃহে দেএ ছড়া । 
ভক্ষণ করিতে পা একপোয়া চিড়া || 


তত্তব-জিজ্ঞাসা 2 [ তুল: চর্যাপদ ] 
বাসাতে ছাঁও নাই সদাএ উড়ে পড়ে। 
নগরেত মনুষ্য নাহি বসতি চালে চালে ।। 
পৃকরেতে পানি নাহি পাহাড় কেন ৫চাবে। 
অন্ধলে দোকান এ খরিদ করে কালে ।। 
চড়ায় নূপৃর বাজে কাঁকালে বাশ্পী বাএ। 
মকর কগুল তিলক আজ্ঞাঁএ তার পাএ।। 
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ক্ষণরোদ মকর মণি কাছে কাছে তদালে। 
এহি বড় অপূর্ব চক্দ্রেক রাহ গিলে ।। 
কি করিতে পারে শ্ীনগরের কোতয়ালে || 
মকসের পশর হইল শকন রাখালে 11 
তরিল ইন্দূরে নাও বিড়াল কাগ্ডাকী || 
শভতিয়া আছে ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহবকী || 


বলদ প্রসব হইল গাই হইল বাজা । 
বাছুরেক পদোৌহাএ তাহার দিন তিন সাজ! |1 
ছার পানি কুটি টুথ্িত করিযা বাএ। 

শুয়া পক্ষি বসিবা বিড়াল ধরিবা খাএ |! 


শগাল হইযা সিংহেব সঙ্গে যুঝে। 
কোটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বৃঝে। 
তবুত কোন লোক না বুঝে সন্ধান। 
ডুবিল সোনাব €শীকা ভাসিবা গেল জান ।। 


ঘ. নসিয়ত নামা 
আফজল আলি বিরচিত (আঠাবো শতক) [মৎ্-সম্পাদিত]) 


অ।ফজল আলি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া অঞ্চলের কবি। স্ববর্মীয় 
সমাজহিতৈমণার প্রেবণ। বশে তিনি শাহ রুস্তম নামের এক দববেশের 
তত্বেপদেশ স্বপন্দর্শনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। বল। বাহুল্য, সমকালীন 
শবীযৎ-বিরোধী লে।কাচাব ও লে।ক চবিত্রেব নিন্দাই তার এ গ্স্থের বিষযবস্ত | 
তব বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অপগকেচে কাল্পনিক শান ও স্বপ্র তৈরি 
কবেচেন। লোকহিত কিংবা সমাজ সংস্কাবের সদৃদেশ্যেও যে মানুষ মিখ্যার 
আশ গ্রহণ কবে এ গ্রন্থ তাৰ এক বাস্তব দৃষ্টান্ত । 


কলি যুগে মানুষ £ 
বাব সদীতে জন্িতেব সদী পাইছে 
যে সকন লোকে দৌ-আসনা হইয়াছে । 
তেব সদীতে জন্ম যে সকল হইব 
খানে দজ্জালেব নায়েব সে সকল হেব । 


গয়বী ফকিব £ 
গযেবেব ভেদ যত আল্লায জানন্ত 
আল্লাৰ সদশ হই গায়েবী কহেন্ত। 
গযেবী ফকিব যেব৷ তাবিফ করএ 
দোজখেত সে সকল তাডিব নিশ্চএ। 
কলিবুগে গযবী ফকিব বহু হেব 
বাম পাশে ইব্রিসের পর্দাফাড়া যাইব । 


ভাগাগণন৷ [ফালানামা ও গণনা ] £ 
কাহার যদি সে হইল ব্যারাম গাএ 
আল্লা ছাড়ি খোন্দকার খলিফা কাছে যাএ। 


898 


ডালি * 


ফালনামা চাহি বোলে আসর' হইছে 
মধিনী মোহিনী কিবা দেবতা পাইছে। 
নতু বোলে পরীর আছর হইয়াছে 
হেনমত কহি যর্দি ডালি তুলি দিছে। 
কোরানে কাফের তারে বে'লএ সর্বথ। | 
দেও পরী ডালি দিছে যথ মুসলমান 
থাকিব দোজখে দৃঃখ পাইব নানামত। 


তামাক সেবনের নিন্দা 2 


তামাকর পায়রবী করএ পঞ্চজন 

তামাক যে ক্ষেতি করে, যেবা মাখি দিছে 
যে জনে ভরিল হুকৃকা, যেবা অগি দিছে। 
আর যে সকল ভহ্ষে এই পঞ্চজন 
হিসাবেত ছ্েহা' বর্ণ হইব বদন। 

এক নলে মুখ দিয়া সকলে ভক্ষএ্র 

শৃওরে জামাতা বন্ধু এক নলেখাএ। 


ভও ফকির £ 


অ-চনিত্র দেখি বেশ এই জামানাব 
বহু বহু লোক ফকিরের বেশ লইয়া 
রাজ্য বাজ্য ভ্রমিবেক ফকিব বূলিয়া | 
হস্তে বাকা ছড়ি লই গাল দিছে হেলি 
শিরে কাল। পাক খণ্ডি বগলে লএ তুলি 
হস্তে ছড়ি গলে তজবী শরিরে দীর্ঘ চুল 
বেশ দেখিযা যেন লাগে ফকির মকবুল । 
রাত্রি হেলে তবে এক বাড়ীত যাইব 
ফকির জানিয়া লোকে তবে জাগা দিব। 
নিশি ভাগ হৈল যর্দি সেই পাপমতি 
যে গুহীৰব ঘরে সিদ দিব শ্বীথ্বগতি। 
তবে তার যথেক সম্পদ নিব হরি। 


পরিহার্য পঞ্চজন 2 


সরাবী যে ভারঙ্গি, জাঙ্গি, ঢঙ্গি, বেনামাজী 
এই পঞ্চজন সঙ্গে প্রীতি না করিবা বুঝি । 


৪8০৫ 


উ. ফকির গরীবুল্লাহু 
দোভাষী শাযেব 


১৭৬০-৮০ খ্ীস্টাব্দের মধ্যে তিনি গোনাভান, জঙ্গ-নামা, ইউসফ 
জোলেখা, 'সত্যপীর পাঁচালী প্রভৃতি বচন করেন। হুগলী জেলায় 
তার জন্ম । 
অলঙ্কার £ 

গলায় সোনার হার কাঙ্গনের শোভা তার 
আগুপিছু শোভা করে ঝাপা। 

হেন নথ নাক মাঝে গজমতি তাহে সাজে 
ছেড়ে শোভা কনকের চাপা || 

কপালে মানিক পি গীথিয়া বান্ধেন চুটি 
যেন শ্বোভা আকাশের তারা । 

তিলক কপাল 'পরে চন্দ্র যেন শোভা করে 
বক্ষ বান্ধে সোনারপার ডোড়া || 

পায়েতে নূপুর দিশ অঞ্ধাব উঞ্জা. হল 
বেশ যেন জিনিযা পৃতলি। 


হেনকালে সহর হইতে আইল এক ব্ড়ী।। 
জোলেখার আগে আইল হাসিয়া হাসিয়া । 
পরিয়া পাটের শাড়ী পান গুয়া খাইয়া | 
তাড়বালা৷ বাজবন্দ হৃদয় কাচুলি। 
হাতেতে কার চুড়ি চুড়ি পায়েত পাশলি || 


নাচ-গান ০ 
জোলেখা ছকুম দিল করিতে লগন। 


নাচগীত আনন্দিত বেহার ছামনা || 
আজিজ জোলেখ। দেন হইল দেখা শুনা। 
নাচগীত আনন্দিত বিহার ছামানা || 
নানা রঙ্গে নাচে দূদলের মাঝ । 
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হোলি 2 


কামানে পলিতা দেয় বন্ধুকের আওয়াজ || 
লঙ্করে লঙ্করে খেলে করিয়া পায়তারা | 
দোতব! সারঙ্গী বাজে ঢোলক মন্দিরা || 
ময়ুরের কাছে নাচে ময়ুবী ঘুরিয়া || 
গায়েন যে গীত গায় ডুবকি বাজায় । 
আজিজের হাতে দাই সঁপে জোলেখায। 


(ইউসুফ জোলেখা) 


ডাড়যা নাট্রা লোক মেলুক আসিয়া । 
জরদ গোল।পী নঙ পিচকাবী করিরা || 
দিবেক সবার গায় বে আসিবে হেথা । 
এমাম করেন বেহা কেবা এই কথা || 


বিবাহোতৎসব £ 


অলঙ্কার 


মাইয়। দেঁখিল বান্ধি বাজে সাদীযালা । 
ঠাই ঠাই নাব গীত পাকে থানাপিনা || 
বাইজীগণ, নাচে, গীত গায় রাগে রাগে। 
রঙের পিচকারী ছাড়ে গ্রাযে এসে লাগে ।। 
ভাড়য়া রোমজানি কত করে নানা বাজি। 
পৃছিতে কহিল এমামেব সাদী আজি || 


সেই যর্দ দিবে মোরে অষ্ট অলঙ্ক।র || 
তারবাল। বাজ্বন্ধ গলায় হাসুলি। 
সিঁতেপাটি চন্দ্রহার পায়েত পাসজুলি || 
কানে কানবাল। দিবে গলায় দিবে হার। 
হাতে চুড়ি পৌছি আর পাজের সোনার || 


( সোনাভান ) 


দেলে বড় হয়ে খশী তামাম ছেহেলি আসি 
দেলে খার করেন সেঙ্গার || 
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নথ ও সেক্গারে সাদ কোঠনে সোনার চাদ 
গলে দিল গজমতি হার 

নাকেতে সোনার নথ মতির জড়িত কত 
রতশনি করে ঝলমল । 

কানেতে কনকপাতি হীরালাল তার সাথি 
ঝলমল গগন উজ্জুল।। 

হাতেতে কাচের চুড়ি বাওটি কামের বেড়ি 
কাঙ্গনণে কনক তার শোভে। 

পিঠ পরে পিঠ ঝাপা মাথার সোনার চাপা 
ম্নিমন ভুলে যাষ শোভে | 


(ইউসৃক জেলেখা) 


আগুপিছু শোভা করে ঝাপা। 
হেন নাথ নাক মাঝে গজমতিতাহে সাজে 


ছেরে শোভা কনকের চাপা || 
কপালে মানিক পটি গাথিয়া বান্দেন চুটি 


যেন শোভা আকাশের তারা । 

তিলক কপাল পরে চান্দ যেন শোভা কবে 
বার বান্দে সোনা রূপার ডোরা || 

পায়েত নুপূর দিল অন্ধার উজাল৷ হইল 
বেশ যেন জিনিয়া পুতলি। 

ছিরি তার ওঠে ডাল আন্ধারেতে হইল আলো 
বিজলি সমান ঝিলিমিলি || 


(আমির হামজা) 
নয়নে কাজল দিল কপালে সিন্দুব । 
জেলেখার বেশ বে চমকে চিকুর || 
তার ঝাপা ঝজ্বন্দ হৃদয়ে কাঁচুলি 
গলে গজমতি হার করে ঝিলিমিলি || 
(ইউসুফ জেলেখা) 
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বুড়ী বলে বাজারেতে কড়িপয়সা নিয়া সাথে 
যাব বাবা শোন মোছাকফির || 

হানিফা কহেন বুড়ী লিঘা যাও কত কড়ি 
ওনে বলে কডি তিন পণ। 


[সোনাভান] 
অথব৷ 
যুজুরি করিযা আনে কড়ি তিনপণ | 
পুছিবে কি হৈল কড়ি কি কব তখন || 
(সোনাভান) 
তাহার ভিতরে বিবি আপূনি বাইযা । 
ইউসূফ জেলেখা চিত্র কবেন বসিয়া || 
হিঙ্গুলে হরিতাল দিল হাতেতে তুলিয়া । 
একে একে চিত্র করে ভাবিযা ভাবিয়া | 
(ইউসুফ জেলেখা) 


সওয়া মণ আনে আটা সওয়া মণ চিনি 
সওয়া মণ আনে দধি আর যে বিরণী || 
পাকা কলা আটা আর্দি তাহাতে ডালিয়া । 
ভরিলে বাসন সব হালুয়া করিয়া || 

এক হাজাব পান আর যে শুপারি। 
আগর চন্দন চুযা গোলাব কন্ত্বরি | 


( সত্যপীরেব পৃথি) 


সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ--২৬ 
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চ. বিবাহ মজল (গেরোয়া খেলা ) 
আইনুদ্দীন [ মৎ-সম্পাদিত | 


আদিম কৌম সমাজে মাত বা ক্ষেত্র প্রাধান্যেব অবসানে গড়ে ওঠে 
পিতৃ বা বীজ প্রধান সমাজ | ক্ষেত্র ও বীজ প্রতীক অবশ্যই কৃষি-জীবনের 
অভিজ্ঞতা! থেকে গৃহীত। বিবাহরীতি প্রবর্তনের ফলেই যে ম্যাট্ট্রিয়াকে্ল 
তথা মাতু প্রধান সমাজের বিলুপ্তি ঘটেছে এমন অনুমান অপঙ্গত নয়। কেননা, 
বিবাহ এক বিশেষ সমাজ চিন্তার প্রসূন। এই চিন্তার সহজে উন্মেষ 
হয় নি। এও এক বিশেষ মানবিক বোধ-বুদ্ধি ও কুচি-সংস্কৃতির অবদান । 


জীব নিবিশ্রেষে না হোক, অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষুধা ছ্বিবিধ: ওদরিক 
ও মানসিক । ওঁদরিক ক্ষুধা খাদ্যে নিবৃত্তি পায়, দেহের রক্ষণ ও পুষ্টির 
জন্যে তা প্রয়োজন। আর মানসিক ক্ষধা রক্তের এক প্রকার চাহিদা 
মাত্র। এর নাম কাম। এটি সৃষ্টিসম্তভব, তাই অমোঘ । 
আদিম মানষ যতদিন প্রাণী বিশেষ ছিল, ততদি'্জ কাম ছিল নির্ভেজাল 
দৈহিক। তার মানবিক বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ ঘটার সাথে সাথে তার চোখে 
রঙ ধরে-__তার মধ্যে রূপতৃষ্জা জাগে । এর পর কেবন বপিরীত লিঙ্গের 
মানুষ হলেই তার চলে না, সাথে আকর্ষণীয় রূপ এবং যৌবনও চাই। 
শক্তিমান পূরুষ রূপসী ও যৌবনবতী ধর্মণে হল প্রযাসী। রূপ নিয়ে 
পূরুষে পূরুষে ছন্দ-সংঘাত-সংগ্রাম়ের এভাবেই হয় শুক । তার অনেক পরে 
আসে জমি ও জেবর নিয়ে মারামারি হানাহানির পালা--তা৷ অবশ্য জীবিকা 
বিরল জনবহুল সভ্য সমাজেব ব্যাপার । 
এই প্রাণত্বংসী ছ্বন্ব-কোন্দর-সংঘাত থেকে পারম্পরিক নিরাপত্তার 
অভিপ্রায়ে মান্ষ যে বিবাহ-রীতি চালু করেছে-নি£সংশুয়ে তেমন অনুমান 
কবা অযৌক্তিক নয়। তখনো প্রবতিত ধর্ষের যুগ আসেনি । কাজেই এ 
হচ্ছে এক প্রকার সামাজিক চুক্তি যার নাম দেওয়া যায [১০11০ ০01 18017- 
10061661৩10৩1 কারো সঙ্গে কেউ জটে গেলে, সেই য্গলের জীবন 
নিবিযে বাখা, তাদের উপর থেকে অন্যদেৰ আকর্ষণ ও দাবি প্রত্যাহার 
কবা এবং তাদের পারম্পরিক সন্োগে সামাজিক স্বীকৃতি দান প্রভৃতি সেই 
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নিবাপত্তানীতির অন্তনিহিত শর্ত। কোন্দলে হনন এড়ানোর এই আশ্চর্য 
বৃদ্ধি থেকেই সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, নীতিবোধ ও কল্যাণচিন্তার জনা । 

সবপ্রাণবাদী যাদ্বিশ্রাসী মানুষ সেদিনও নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তির 
দোহাই মেনেছে, শপথ নিয়েছে কোন শক্তিব নাম উচচারণ করে এবং কোন 
টবোও হয়েছে সবজনমান্য । যেহেতু মানুষের কোন বিশ্বাস সংস্কারের 
মৃত্যু নেই এবং যুক্তি-বৃদ্ধি কোন ভীরুতাকেই অতিক্রম করতে পারে না, 
সেহেতু পরবতাঁকালের প্রবতিত ধর্মেব আশ্বয়ে, সৌন্দর্ধপ্রির মনের প্রশযে 
এবং বিকশিত সমাজেব প্রচ্ছায সেই আদিম মিলন লগ্গের নানা আকুতি 
আজো রূপান্তবে ও সৃক্ষাতার বিবতিত তাৎপর্ষে ও নতুন লাবণ্যে আমাদের 
সমাজে দৃশ্যমান হযে সংস্থিত। 

সভ্যতর সমাজে স্বযগ্ব প্রথা সেই আদিম-নীতিব পরিস্রুত বূপায়ণ 
মাত্র। যতই দিন গেছে স্থল সম্তোগ-বাঞ্চা কুচি ও লজ্জার প্রলেপে ও 
পেলবতায় মধুর এবং উন্নততর জীবনবোবে ও সমাজসংস্থার ভিত হিসেবে 
মহৎ হয উঠেছে । এই বৈবাহিক সম্পর্কেব মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে আত্বীয়- 
সমাজ, গোত্রীয চেতনা ও কৌম-জীবন। এই রক্তের বন্ধনে পবিত্রতা ও 
আনুগত্য অরোপিত হয়ে তা এহিক-পারত্রিক জীবনের অন্যতম নিয়ন্ত্রী 
শক্তিরূপে স্বীকৃতি হয়েছে। ফলে দাম্পত্যসূখ, বৈষবিক স্বাচছন্দ্য, ঘরোয়া 
দায়িত্বও কর্তব্য, পাবিবারিক বন্ধন, সন্তান উৎপাদন, বর্ম-সাধনা, সামাজিক 
দায়িত্ব ও অধিকাব প্রভৃতি নানা নীতি ও কৃতি সম্পৃক্ত হয়ে বিবাহপ্রথা 
আজকের জীবনযাত্রীব একান্ত অবলগ্কন হযে উঠেছে। 





জমি ও জরু চিরকালই বীরভোগ্য | বাহুবল, আত্মপ্রত্যয, সাহস ও 
ভোগবাঞ্ছা যার আছে, সে-ই বীর। নারীরাও তেমন বীরেই হয় আকৃষ্ট। 
এককালে বীরেরা নারী হরণ করত, কায়িক শক্তি প্রযোগেই প্রতিষ্ঠা করত 
নিজের অধিকার । তাই আজো বিয়েতে দোর আগলে বরকে বাধা দেয়ার 
রেওযাজে সেই কৃতি ও স্মৃতি আচারিক মর্যাদাব বক্ষিত। উৎসব-পার্বণকালে 
মেল।য় জীবনসাখী বেছে নেয়ার রেওযাজ সুপ্রাচীন । সাধাবণেব স্ববস্বর সভা 
এ মেলাই | জলক্রীড়।, রাখীবন্ধন, মাল্যদন, পাণিগ্রহণ, হোলি প্রভৃতির 
মাধ্যমে যেমন পাব্র-পাত্রী নির্বাচিত হত, তেমনি অবিচেছ্দ্যতাব শপথ 
নেযা হত- চন্দ্র, সূর্ব, বৃক্ষ, ফন, পশু, পাখি প্রভৃতি সাক্ষী রেখে । আবার 
রজ্ভু কর্তন করে, যৃতৎ্পাত্র ভেঙ্গে, কিংবা গাঠচড়া বেবে এই ৰঞ্ধনেৰ 
অমোঘতার ও স্থাযিত্বেব প্রতীকী অনুষ্ঠঠনও সম্পন্ন কবা হত। আবার দার্দায,, 
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স্থায়ী প্রীতি, প্রতুল খাদ্য, অমিত প্রজনন, অয্লান যৌবন, অবারিত বৃদ্ধি, 
বাঞ্াপৃতি প্রভৃতির প্রতীক হয়েছে দূর্বা, ধান, মাছ, আমপাতা, কলাগাছ, 
পর্ণকন্ত প্রভৃতি। শুভকামনায় নিরাপত্তার প্রয়োজনে এবং আনন্দের আবো- 
জনে মানুষ প্রতীক ও অনুষ্ঠানের সংখ্যা অনেক অনেক বাড়িয়েছে। 


বিবাহোৎসবে এ আগ্রহের মূল কারণ হযত মনস্তাত্তবিক। শৃঙ্গার রসে 
বঞ্চিত ও কৃতার্থ সবাই সমভাবে উৎসাহী । এ ক্ষেত্রে তৃপ্তি-অতৃপ্তি দূ-ই 
সমভাবে বেদনামধুব এবং চিব নতুন ও সার্বক্ষণিক । তাই বিষে মাত্রই 
কেবল বর-কনের পক্ষে নয, পরিচিত-পরিজন সবাৰ পক্ষেই আনন্দেব। 
সেজন্যে সম্পদগত সামর্ধ্যান্সারে বিবাহোপলক্ষে আনন্দে আযোজন বিবাহ 
প্রথারই সমকালীন । তাবই ফলে বিবাহোৎসৰ আচার ও অনুষ্ঠানেব সংখ্যা- 
ধিক্যে, বিভিন্ন তাষ ও বৈচিত্র্যে সামাজিক মহোত্সবের রূপ পেষেছে। নাচ 
গান-পান-ভোজন ছাড়াও এর আচারিক ও আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিপদ্ধাতি 
ধর্ম ও বিশ্বাসের অন্তভুক্তি হরে অপরিহার্য সামাজিক দায়িত্বে ও কর্তব্য 
উন্নীত হয়েছে । তাই বিবাহের পূর্বে ও পরে দীর্ঘদিন ধরে এ উৎসব চলত। 
আজকাল আবার নানা কারণে বিবাহোৎসব খজ ও স্বল্লস্থায়ী হয়ে গেছে। 


আলোচ্য পদবন্ধ' গুলোতে দু'শ বছর আগেকার বিবাহোৎ্সবের একটি 
অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। মুসলিম ঘরেই তা জনপ্রিয় ছিল। শ্াহনজর 
কালে অর্থাৎ বর-কনের মিলন লগে এই সব ক্রীড়ার মাধ্যমে অপরিচয়ের 
শরম ও সঙ্কোচ পরিহার করা সহজ হত । সখা-সখী ও ঠাট্টার সম্পর্কের 
আত্মীয় পরিজনের উপস্থিন্তি ও হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে বাসরের মবুমিলনের 
প্রস্তুতিপর্ব এভাবে হত অতিবাহিত 


বর-কনের শুভ সাক্ষাতের জন্যে তৈরি হত সুসজ্জিত মঞ্চ 1 উপরে 
থাকত চাদৌয়া । এই মঞ্চগুহের নাম মারোয়া। আর ত্র শুভ সাক্ষাৎ ব৷ 
শ্বাহনজরের নাম জুলুয়া । এই সময়ে বর কনেকে অভিনন্দিত কবে 
যে গান সমবেত কণ্ঠে গীত হত তার নাম জোলুয়া গীতি । 

বর-কনে সখা-সখীর উপস্থিতিতে তখন পুষ্পস্তবক পরম্পরের প্রতি 
নিক্ষেপ করে | গেবোয়। মানে ফুলের স্তবক | (তুল ফলের গেরোয়া সঘনে 
লুফএ-_বৈষ্ণবপদ) পুষ্প লোফালুফিতে অবশ্য হার-জিৎ ছিল, এ অনেকটা 
এযুগের ভিলিবল' খেলার মতো | এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের রাস ও হোলির 
প্রতাবও ছিল । তারপর বর-কনে উভয়ে খেলত পাশা | তাতেও বরের 
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যোগ্যতা যাচাইয়ের সুযোগ হত। তাছাড়৷ বর ঠকানে ধাধা-হে যালি এবং 
বরকে জব্দ করার নানা ফন্দি-ফিকিরের ব্যবস্থাও থাকত। 


আব্দুল করিম সাহিত্যবিশাবদ (১৮৬৯-১৯৫৩ খ্রীঃ) তার এক প্রবন্ধে 
আফসোস করে বলেছেন: “পর্বকালে মুসলমানের বিবাহে বর-কন্যার 
মব্যে পাশাখেল। ও গেরোয়া খেলা অনুষ্ঠিত হইত। ***এই সব 
অনুষ্ঠান বড় আমোদজনক ছিলি । আমাব ছোটিকালে পাশা খেলা দেখি- 
যাছি মনে পড়ে কিন্তু গেরোয়া খেলা দেখি নাই। সেকালে এক একটা 
বিবাহে দীর্ঘদিন ধবিযা কত রকমের কত আনন্দ-উৎসব হইত। অধুনা তাহা 
কল্পনার বস্ত হইবাছে। -এখন এ দুইটি খেলার একটাবও প্রচলন নাই । 
দৈত্যেব (ইংবেজেব) আগমনে অধুনা সকল রকম আনন্দ-উৎসব দেশ হইতে 
নির্বাসিত হইয়াছে । কি সুখেব দিন দোত্যেবা আমাদের নষ্ট করিয়াছে! 
এ জীবনে টাকায চ্য আড়ি (৯৬ সেব) ধান্য 'ও তিন আড়ি (৪৮ সের) 
চিল দেখিবাচি আব 'আজ দেখিতিছি “টাকার পাচসের ধান্য (মণ দশ টাকা) 
ও সোবাসেব চাউল |” ['কাফেলা "কাজী নজমুল হক সম্পার্দিত সাপ্তাহিক 
পত্রিকা ১৩৫৮ সনে প্রকাশিত “গেবোযা খেল।” প্রবন্ধ |] 

সংস্কাব-প্রত্যয উন্নীত হলে তা ধম্মীন বিশ্বাস ও আচবণেব অন্তু ক্ত 
হয। এখানেও জাকাত, এবাদত, হজ, কোবানপাগ, ইসলাম প্রচার ও 
স্বগবাগ্তা প্রভৃতি মুসলিমেৰ আবশ্যিক কর্তব্যেব কথ। স্মবণ কবিযে দিয়ে 
পদকাব সহজ সাধনের পন্থা বাতলে দিয়েছেন__বেমন £ 

চাববাৰ সবা ফাতেহা" পড়লেই জাকাত দানের পুণ্য, তিনবার 
সব 'কদব আবৃন্তি কবলে হজের পুণ্য, তিনবাৰ সুবা 'এখনাস আওড়ালে 
কোবানপাঠেব ফল আব তিনবাব কলেমা তিমজিদ' পড়লে কাফেরকে 
ইসলামে দীক্ষিত কবাব সুকৃতি এবং তিনবাব আস্তাগফের' আবৃত্তি করলে 
স্বণেবি অধিকাৰ লাভ কবা বাব । অতএব বব-কনে বাসব-শয্যা গ্রহণের 
পর্বে এসব সৃবা-কলেম। পড়ে যাবে । এবং এই-__ 

'পঞ্চকর্ম না করি যে বিছানেত বাএ 
পূত্র কন্যা যথ জন্মে তথ পাপ হএ। 


মুসলিম দাম্পত্যেক আদর্শ হচ্ছেন আলি ও ফাতেমা | তাই দম্পতিকে 
হিতাকাউক্ষীরা আশীর্বাদ কবে £ 


“আলি ফাতেমার যেহেন আছিল পিরীতি 
তেন মতে রহি যাউক দোহান আকৃতি |? 
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নিকাহ মঙ্গল [বিবাহোৎসব ] 
[ জলুয়াঃ গেরোয়। ও পাশা ] 


| প্রস্তাবনা | 


বিসমিল্লা নাম জান ব্রিভৃবন সার 
যাহাৰব গৌরবে প্রভূ সৃজজিলা সংসাব। 


প্রথমে বন্দেগী করি স্জন যাহাব 
মনিষ্য গন্ধ আদি সূজন তাহাব। 
সংসারে ব্যাপিত সে যে নৈরূপ নৈবেখ 
অনন্ত মহিম। তান কেব৷ কহিবেক । 
এনারী পুকুন দোহ করিয়া সৃজন 
শিজ অংশ বপর্দিয়া কৈলা সলক্ষণ। 
প্রভুন পরম সখা নবী মোহাম্ দ' 
যার হেতু ত্রিজগতে এ সুখ সম্পদ । 
নিকাহ-বিভা রঙ্গে এ মহিমা যার 
এহাতুন অধিক ,সুখ কিবা আছে আব। 
আল্লাব যে কৃপা স্থানে জান নারীগণ 
তেকারণে পতিব সনে করিতে মিলন । 
তবে শুন মুসলমান শান্ষের নিবেদন 
শাজ্সনীতি করিলে সে পাপেতুন আমান । 
একদিন পবগন্বর আপনাব ঘরে 

আলি স্বানে দিল! বিভা বিবি ফাতেমাবে। 
পয়গশ্বরে কহিছন্ত আলিত ব্যবস্থ। 
প্ঞ্চককর্ম করি যাইতে বিছানে সবথা | 
পঞ্চকর্ম না করি যে বিছানেত যাএ 
পুত্র কন্যা যথ জন্য তথ পাপ হএ। 
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প্রথমে করিবা দান সুবর্ণের তঙ্কা শত 
ছ্বিতীএ মক্কাতি যাই রর এবাদত । 
তৃতীএ সমাপ্ত করি পড়িবা কোরান 
চতুর্ে জাহিল সব কর মুসলমান | 

পঞ্চমে ভিহিস্ত রুজ হইবা সদাএ 

এই মতে পঞ্চকর্ম করিবা আদায । 

তবে কহি শুন সবে কে করিতে পাবে 
উপদেশ কহিছন্ত যর্দি পারে করিবারে ॥ 
সুবত ফাতেহা যর্দি পড় বেদ'বাব 

সৃবর্ণেব শত তঙ্কা' দান কৈলা সাব। 

হজ গুজাবিতে যদি চাহ নিশ্চিত 
তিনবার সূরা “কদব' পড়িবা তুবিত। 
কোরান খতম যদি চাহে পড়িবার 

সুরত “এখলাস” শাহা পড় নেত্র” বাব। 
যদি সে কাফির চাহ ম্মীন কবিবার 
কলেম। তিমজিদ* শাহা পড় নেত্র বাব। 
যদি সে ভিহিস্ত রুজু চাহ হইবার 
ভাল মতে “আস্তাগফেব' পড় তিনবার । 
তাৰ পাছে বিছ্ানেত কবিবা গমন 
প্রতি কাঞ্ঞিএ বিসমিল্প ঘে কবিবা স্মরণ ॥ 
শোকবানা নামাজ পড়িব। দূই “বাকাত' 
কন্যাৰব আঞ্চলেব 'পবে প্রভৃব সাক্ষাৎ । 
তবে যি যুবতী-পতি হৈল বঙ্গমতি 
আউজভা-বিসমিলা পড়ি ভূণ্রিবা সবতি। 
প্রথমে চিবুক ধরি দূই উক মাঝ 

কোলে তুদি লৈলে কন্যা জান পৃণ্যকাজ । 


[ গেরোয়া ] জুল,যা গান 
এবে কহি শুন সবে রসিক সুজন 


দামাদ কন্যার প্রতি জলুয়া গাহন। 
গেরোযা খেলহ শাহা আনন্দিত হৈয! 
“শোকরানা' কহ শ্রাহা এই কন্যা পাইয়া । 
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প্রথমে কনক পদে গেরোয়া খেলাও 
এর সম কৌতুকে শ্লাহা পেরোয়া ফিরাও | 


দ্বিতীএ গেরোয়া খেল বঙ্গিম বাস্ধুলি 
যুবতী ফিরাও পুনি নিজ কাম্ত বুলি। 


তৃতীশ্র গেরোয়া শেন মাকযা ০োলাল 
ফুবতী ফিরাএ পুনি তেন লাগে ভাল । 
চতুর্থে গেবোযা তেল কনকের জুতি 
ফিরাইয়া খেল সতী পুরাউক আরতি । 
পরঞ্চমেো ৫গবোবা তেল চম্প। নাগবাজ 
তুরিতে ফিরাও কন্যা কবি ভাল সাজ । 
ষষ্টমে ০তারোযা €খেল মালতী নবয্থি 
ফিরাইয়া ৫খল কন্যা লও নিজপত্ি। 
সপ্তমে €গেবোযষা শেন পম্প-বিবাজিত 
শ্তবর্গ লঙ্গ আদি দাউদী সহিত % 
পঁষেপেব €গেবোয়া শ্বাহা দ্িল। কন্যার হাতে 
হুর হল €₹ষন কন্যা শ্বাহার সাক্ষাতে । 
অইঈমে গেবোযা খেল মন কৃতুহলে 

মণি মুক্ত! রত্ব হার তেজ কন্যার গলে । 
এ শ্ীঅঙ্গরী ,বদি কন্যাবে কব দান 
₹-ল।/কে তন ধন্য ধন্য কল্ুক বাখান। 
শোেরোয়াল দূরে কবি পতি পস্থী মিলিযা 
সববত' তান্বুল' খাও পাটেত বসিয়া ৷ 
আলি-ফাতেমার যেন আছিল পিরীতি 
€তনমত রহি যাউক তদোহান আকৃতি । 
চিবদিন নিবোগী হাক ্দোহজন 
ধনে পূন্রে এ দোহান হাক শ্রধান। 


এ শ্াহা সুন্দরী প্রতি হৈতে অনুর্দিন 
“বায়ের ফাতেহা” পড়ে কহে আইনদ্দিন । 


৪১৬ 


আখের জুলুয়া 
| পাশার রাগ | 


জপ আল্লার নাম তেঘ নকীবব 

তার ৫েষে বন্দি যথ পীর পরগাম্বর | 
পুরুষ যুবতী বদি কেহ না জানএ 
ফোরকান কিতাবে তাবে হারাম লেখএ। 
তৌবাত ইঠ্রিল জার জব্বত ফোরকান 
এ চাবি কিতাব মাঝে ফোবকান প্রধান। 
আর পুণ্য জশাহাবাবে বে কবে গোছল 
গোরেত চেবাগ জলে দেখএ সকল । 


কলিমাব হোস্তে দুঃখ পাইব তিনজন 
একে একে কহি শুন তাৰ বিববণ। 
প্রথমে পাইবৰ দঃখ জনক যাহাব 
তবে দঃখ পাএ পুত্র স্বামী আপনাব | 


তক্তেত বসিবা শাহ! খেল পাশা শাইন 

কেহ হাবাএ তেহ পাএ সুবণ কটোর। 
কন্যাএ হাবি দিলে অষ্ট অলঙ্কাৰ 

দাম।দ হাবলে দিব ততেক তেভার। 

প্রখমে পাশাব ডাল খাহা পড়িবা গেল এক 
দামাদ কন্যাএ খেলে পাশা দেখ পবৰতেক। 
দ্বিতীএ পাশবি ডাল পড়িবা গেল ধুযা 

দামারদ কন্যাএ খেলে পাশা পিঞগুবেব শুনা | 
তুতীএ পাশাব ডাল শাহা পড়িবা গেল তিন 
দামান কন্যাএ খেলে পাশা শবীর মাত্র ভিন। 
চতুর্থে পাশ্বার ডাল পড়িযা গেল চারি 

দামাদ কন্যা খেলে পাশা কবি সারি সারি। 
পঞ্চমে পাশার ডাল পড়িষা গেল পাঁচ 

দামান কন্যাএ খেলে পাশা হস্তের তাঙ্গিল কাচ। 


৪১৭ 


ষ্টমে পাশার ডাল পড়ি গেল ছয় 
তুমিত নিলাজ বন্ধু মোর মনে লয়। 

সপ্তমে পাশার ডাল পড়ি গেল সাত । 
তুমিত নিলাজ বন্ধু ঘন বাড়াও হাত। 
অই্মে পাশার ডাল পড়ি গেল আট 

পাটি বালিস পাইয়া শ্বাহা আব মাগে ঘাট । 
নবমে পাশার ঢাল পড়ি গেল নয় 

দমান কন্যাএ খেলে পাশা হস্ত করি লয়॥ 


ঝড় পড়ে ফটি ফটি বিজলি পড়ে খরি 

চল শাহা ঘরে যাই আল্লা নাম স্মরি। 

দশমে পাশার ডাল পড়িয়া গেল দশ 
দমান-কন্যাএ খেলে পাশা যেন লাগে খোশ । 
“এয়াজদোহুম' পাশায ডাল পডি গেল এরাজদোহা। 
দামান-কন্যাঞএ খেলে পাশা জিনি গেল শাহা। 


পরোয়া খেলা 
বিসমিললাহের রহমানের বহিম । 


প্রথমে প্রণীম কবি প্রভু নিবঞ্চন 
দ্বিতীএ প্রণাম কবি ফিরিস্তাব গণ । 
তৃতীএ প্রণাম কবি রসূল আল্লাব 
নিমিষে স্ৃভিলা প্রভু সযাল সংসাব। 
স্জিয়া সয়াল প্রভু কৈলা আত্মপব 
দ্বিজরাজ ক্িনিযা বদন শাহাব 
পৃষ্পেব গেবোযা মাবে অমৃত সংসাব । 
দামাদে গেবোযা মাবে সর্বলোকে দেখে 
প্রথম ছচেলোযা বৃলি হিসাবেত লেখে! 


ফম্লব যে মাঝে আছে ফুলে প্ভাই 
গেঁবোযা খেলেবে শাহা চাদেশবা জামাই | 
গলাব গুস্থিব হাব পপ পবিচষ 

কৌতুকে মেলিষা মাবে পৃষ্পপবিচস | 
তাহান পষ্পেক গেবোষা পাইষা তুলি লইল মাথে 
ফিবাইযা দেব কন্যা দাযাদেব হাতে । 
প্ষ্পকে পাইযা শাহা তুলি লৈল মাথে 
ফিরাইযা দেব কন্যা দামাছেব হাতে । 
প্ঘপকে পাইবা শাহা আপনাব স্ব 
স্গন্ধি কস্ত গেরোযা দেখত তৌতুক। 
দমাদে গেবোযা মাবে সবলোকে দেখে 
দ্বিতীএ গেবোযা বুলি হিসাবেত লেখে । 


ষৃথি জাতী মালতী হযে কবি সমতুল 
কন্যাকে মেলিযা মাবে যত পুঘপকল । 
দশমাদে ০গেরোষা ষাবে সরলোকে দেখে 
ততীএ গেরোযষা বুলি হিসাবেত লেখে । 


৪১০১ 


যাত্রি! £ 


নবীন পুষ্পের বাএ অলি সুললিত 
গেরোয়া খেলেরে শাহা লোকের বিদিত। 
তপন ভরিয়া তুলে যত পুষ্পবর 
পপ উতক্ষেপে শ্বাহা শিরের উপর | 
সন্তোষি জলুয়া যে করিয়া দিলুম সঙ্গে 
ব্যাকুল কদৰ মেলে কন্যা সব অঙ্গে। 
দমাদে গেরোয়া মারে সর্বলোকে দেখে 
চতুখ গেবোয়া বুলি হিসাবেত লেখে । 


বেল ফস কদৰ আব চম্প। নাগেশ্বৰ 
দামাদে গেকুযা খেলে দেখিতে সুন্দব। 
চারি গাছ রাম কল। আমেব হরতিত 
কফিরাইয়া গেবোযা খেলে পুবাউক আবতি। 
শাহা দামাদ দামাদ বুলিবে তোম্মাবে 
গেরোয। ভূষণ শ্াহা দেউরে কন্যাবে। 
গেরোযা ভূষণ শ্াহা যদি কন্যা পাএ 
অনুরূপ বেশ ধবি শাহাব সঙ্গে যাএ । 
শাহা দামাদ' দামাদ বুলিরে তোমাকে 
হস্তের শ্বীঅঙ্গুবী দেউবে কন্যারে | 
হস্তেব শ্ীঅঙ্গুবী বি কন্যা পাএ 

মাও বাপ চছাড়িরা কন্যা শাহা সঙ্গে বা । 


শাহ দামাদ শাহ দামাদ বুলিবে তোমারে 
তোমার কণ্গেব হাব দেউরে কন্যাবে। 
তোমার শ্বীঅক্গরী শাহ। কন্যাবে কর দান 
লোকে যেন ধন্য ধন্য করএ বাখান। 
তোমার শ্রীঅক্ষবী যদি কন্যাএ পাএ 

ম। বাপ ছ।ডিরা কন্যা শাহার সঙ্গে বাএ । 


ছাড়িলাম মাতাপিতা আর সোদর ভাই 
শ্বাহার সমান দরদবন্দু সংসারেত নাই । 


৪০০ 


কাটাইলে কাটিয়া পানি সেরীত মাপিল 
সেরীত মাপিযা পানি ঘটেত ভরিল । 

ঘটেত ভনিবা পানি মাকুয়া তলে রাখিল 
বিসমিল্লাহ বলিবা পানি শিরেত ঢালিল। 
এহি দোন জলেন জোড়া এমত স্থজন 
প্রভৃন সাক্ষাতে দোন ককুক ববণ। 

দামাদ কন্যা জান না €হব ভিন 

যাহাম কািতহ। পড় কছে আইনদ্িন । 





ছ. তমিম 


গোলাল চতুর্থ ছিলাল (১৮ শতক) 


মৃহম্মদ রাজা বিরচিত 


মুহম্মদ রাজার অপর কাব্যের নাম মিশবীজামাল | মুহন্মদ রাজা দ্বিতীয় 


শেণীর কাহিনীকাব্য রচযিতা 


বাদ্যযন্ত্র £ 


সভ্ভা। « 


আতসবাজী £ 


চে 


ঢাক, ঢোল, কাড়! যত কাপ, করত'ল। 
সানাই, বিগুল বাজে শুনিতে বিশাল || 
দোসরি বাসরি বাজে বাজাএ মোরচঙ্গ | 
দেতারা সাবিন্দ৷ বাজে করি নানারঙ্ষ | 
সারঙ্গ, মোহরি বাজে মুষ্বর করি রাও । 
যুবক যুবতী শুনি উল্লসিত গাও ।। 

বীণা, বেণু, মধর্বাশি, বাজাএ তোগর। 
বিবহিণী কিবা শক্তি রহিবারে ঘর || 

নানা পক্ষী সূব ধ্বনি কবে নানা রব। 
রাজকন্যা ছিল্লীলের বিভার উৎসব ॥ 

নানা শ্বব্দে বাদ্য বাজে শুনি সুল।লত। 
নাচএ নর্তকী সব গাহি সাদি গীত।। 
মুদজ, মন্দিরা বাজে বাজএ তন্ববা। 


খঞ্জরি, ঝাঞয়রি বাজে বাজএ ডগ্ুবা || 
রবাব, ভেউল বাজে বাজে কবিসাল || 


কপালে সিপ্দুব পরে দেবতা লক্ষণ 
নিজ হস্তে নবপতি কমার সাজাএ। 
সুগন্ধি আতর জামা অঙ্গেতে পরাএ ॥ 


মহাদেবী ন্ববান হরিষ অন্তরে । 
শাড়ির অঞ্চন ধরে শরিরের উপরে | 
সুগনি। আতর আব গোলাপ চন্দন| 
সখিগণ অঙ্গ 'পবে কবন্ত লিপন। 


ছাড়ি দিল পরী বাজী ষেন উড়ে পবী 
তিমিরে দিবস করি চলে সবে ঘান। 


৪২২. 


জ. সত্যপীর 
ফরজুল্লাহ বিরচিত ( আনুঃ ১৮ শতক ) 


রাট অঞ্চলের কবি সত্যপীব পাঁচালীকার ফৈলল্লাৰ গায়েন সুলভ এই 
বন্দনায় পীর নারায়ণ “সত্চ'-এব স্বীকৃতিতে জীবন জীবিকাব ক্ষেত্রে ভিন্ন 
ধর্মবিলত্বী শাসক-শাসিতের মধ্যে পাবস্পরিক সহিষ্ণতার ভিন্তিতে সভাবস্থান 
ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে একটা আপসবকা হবেছচিল। পশ্চিম ও 
দক্ষিণবঙ্গে হিন্দ-মসলিম রচিত প্রাব ৫৫/৬০ খানা “সত্যপীর' পাঁচালীর 
অস্তিত্ই আমাদেবক এ ধারণা বদ্ধমল করে। সাম্প্দাসিক চেতনা বা 
জাতিবৈর প্রবল থাকলে এ ধবনেব বছ বন্দনা এবং পীব-নারারণ সত্যের 
মাহাত্ব্যকথা সমাজে সমাদৃত হত না। 


! বন্লা ৷ 
কহেন ফেজুল্ল! কবিওল! পায়ে মতি 
কেতাৰ দেখিয়া ফেজুল্লা করিল সারি 
মুসল্মানে বল আল্লা, হিন্দু বল হরি। 


“সেলাম করিব আগে পীর নিরাঞ্জন 
মহাম্মদ মস্তুফা বন্দে আর পক্জাতন। 
সের আলি ফাতেমা বন্দে একিদ। করিয়া 
হাচেন হোছেন পয়দ। হৈল যাহার লাগিয়া । 
রছুলের চারি ইয়ার বন্দো শত শত 

চারি দহ ইমামের নাম লব কত। 


এববাহিম খলিলের পায়ে করি নিবেদন 
বেটারে কোরবানি দিল দীনের কারণ। 
কোরবানি করিয়া দিল এসমাল করিয়া 
সেই হৈতে নিকে-বিতা হইল দুনিয়া । 
আদ্বিরার হাসিল বন্দো পালোআন দুইজনে 
এসমাইল গরাজি বন্দে গড় মান্দারনে। 
বন্দিব (বদর) জেন্দা পীর কামাএর কনি 
বড়-খান মুবিদ মিঞা করিল আপনি। 
পাড়রার শফি-খাষে করি নিবেদন 
অবশেষে বন্দিব সত্য পীবেব চবণ। 
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সম্বল জাহাঁনে বন্দিব পীর আছে যত 
এক লাখ আশ্বি হাজার পীরের নাম লব কত। 
সম্বল পীরিনী বন্দে বিবিগণ যত 

বিবি ফাতেমার কদমে বন্দিব শত শত । 
হিন্দুর ঠাকরগণে করি প্রণিপাতি 
খানাকূলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ। 
নামেতে বন্দিয়া গাইব ধর্ম-নিরাগ্ঞন 
যাঁর ধবল ঘাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন । 
যমুনার তটে বন্দো রাস-বৃন্দাবন 
কষ্ণ০-বলরাম বন্দে। শ্ীীনন্দের নন্দন । 
নবদ্বীপে ঠাকর বন্দে তচেতন্য গোসাঞ্ঞি 
শুীর উদরে জনা বেঞ্ব গোসাঞ্িও 
কামারহাটির পঞ্তাননে করি নিবেদন । 
দরশরথের পুত্র বন্দো শ্রীরাম লক্ষণ | 
লন্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্গা ভাগীরঘী 
সীতা ঠাক্রাণী বন্দো আর যত সতী। 
দৈবকী রোহিণী বন্দো শচী ঠাকরাণী 
যার গর্ভে গোবাচাদ জন্মিল আপনি । 
শুনহ ভকত লোক হওএ এক চিত 
সত্যপীর সাহেব সভার করে হিত।-" 
তুমি বহ্ধ। তুমি বিঝ্ তুমি নারায়ণ 

শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন। 
ভকত না একের তবে মোকের্দ হইয়া 
আসিয়া দেখহ পীর আসরে বসিয়া | 

ছাড় গাজি মকার স্বান আসনে দেহ মন 
গাইল ফৈজল্যা কবি সত্য পদে মন। 


ঝ. শমশের গাজীনামা 
শেখ মনোহর বিরচিত (১৮ শতকেব শেষপাদ) 


ফেনী-ত্রিপুবা বওখনবাদ পবগণার রাজনৈতিক ইতিহাসমূলক কাব্য 
এটি | আঠারো শতকেব বিদ্রোহী শমশেব গাজীর কৃতি ও কীতি বণিত 
রয়েছে এ কাব্যে। 


শিক্ষাব্যবস্থা £ 
তোনাব খানায় ছাত্র শতেক বাখিয়া 
গাজী পালে সে সকলে অন্নবন্্র দিবা | 
সন্দ্বীপের জন্ধ এক হাফিজ ভাঁনিয। 
কোবান পড়াএ সবে পৃণ্যেব লাগিয়া । 
হিন্দস্তান হেতে এক মৌলবী আনিল 
আববী এলেম ছাব্রগণে শিখাইল। 
য্গদিয়া হৈতে এক গুরুবৰ আনি 
শিখাইল ছাত্রগণে বাজগলাব বাণী। 
ঢাকা হইতে মুন্শী আনি ফাবসী পড়াএ 
হেনমতে নানা ভাষাএ এলেম শিখাএ। 
দিনমধ্যে নিম কবিল হেন মতে 
দশ দশ দণ্ড ধরি দূভাগে পড়িতে । 
ভোব রাত্রি চাবি দু আগাজে প্রহব 
পাঠেব সমবঘ কবি দিল গাজীবব | 


সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ--২৭ 
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এ. তামাকু পুরাণ * 
সিত কর্মকার, শবান্তিদাস ও রামপ্রসাদ বিবচিত [ মৎ-সম্পাদিত ] 


বেওযাজ ছিন না বলেই মবাযুগেব বউলা সাহিত্যে খণ্ড কবিতা 
দূল্ভ। আবাব ব্যঙ্গ-বিদ্রপ-পবিহাসাত্রুক চড়া-বচন চালু থাকলেও এ 
ধবনেৰ খণ্ড কবিতা স্ুদ্লভ। তেমন এক বিবন বচনা আলেচ্য তামাক 
প্বাণ। বচনাটি পবিহাসাতীক, প্রচ্চন্ন বিদ্রপ-বাণও ববেছে এতে । কিন্ত 
বাহ্যত একটা ছদ্য প্রান্ডতীধেব আববণ সর্বত্র বক্ষিত হমেচে। এমনি আব 
একটি রচনা হচেছ আব্দূল কবিম সাহিত্যপিশাবদ আবিষ্কৃত “ভক্কা পৃবাণ।, 
এবং অন্য একটি হচ্ছে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত “তামাক মাহাত্ম্য | 
বিদ্রপ আরো তীব্র হবে উঠে যখন তাম।কব জনা বৃন্তান্তে পৌবাণিক 
মযাদা ও মহিমা আরোপিত হব । দেবগণের অমৃদ্র মহ্ছলকালে বত্র-আদি 
নানা বস্ত্র সঙ্গে “মহাবস্ত' তামাকৰ বিচিও উদ্থিতি হল। স্বযং গদাধর 
বিষ্ণ তা লুকিযে পৃথিবীব উপব ছিটিবে দিলেন। এ শ কবে স্বগ-মর্ত্ের 
পবিসবে দেবানুগ্রহে মানবকল্যাণে তামনাকু ও হক্কাব উদ্ভধব। তাই পুনাণ 
নামটি স্প্রবৃক্ত ও সার্থক | সম্ভবত আদিতে রি 'তাগ্ধাক [তায় কট ?1] 
ছিল | তাই তামাক -ই সর্বত্র ব্যবহৃত হযেছে | একালে আঙবা বলি তামাক । 
শু০৮৪০০০-ও “ও" কাবন্ত। 
এ পৃবাণের প্রবক্তা মুনি শুক এবং শ্বোভা স্ববং রাভা পবীক্ষিৎ। অন্য 
পূরাণের মতো এ পুরাণও £ 
যেবা সেখে যেবা শুনে পঠ্ে বেই জনে 
বিশেষ পবিত্র হএ ইতিন ভুবনে । 
কবি শাস্তিদাসেব কামনা -জনে| জন্যে খাকে বেন তামাকতে মতি ॥? 
কেননা, ভাবতে আসিয়া বেবা তামাক না খাএ 
প্রণ গেলে (যবাব পবে) সেই জন মহাদুখ পাএ। 
আরো ভয়ের কথা, তামাক সেবন অভ্যাস না কবেবে মরে সে 
পশু হৈয়া জনো গিরা শুগালী' উদরে 
ছিকক। হুক ' বলি ডাক ছাড়ে নিরন্তরে । 
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11০০1. 7101৩ কবিতার মতো বলা চলে এটিও একটি 14০০ 
131161005 কবিতা । এখানেই এর অনন্যতা | 


দই 

ভাঁউ-চও্-চবস-গাজা-বস-ধেনো প্রভৃতি নানা নেশার এ দেশেব মানুষ 
আবহমান কান খেকে অভ্যস্ত হলেও, ভা'ছিল একান্্ভাবে ব্যক্তিগত 
উপভোগেব বস্ত । এবং সেগুলে। কখনো তেমন ঘ্বণ্য বা নিন্দনীষ 
চিল না। ববং দেবভোগ্য বলে অনকবণীয টিল। এক বকম সামাজিক 
স্বীকৃতিও চটিল। কিন্ধ তামাক তেমন নেশাকব নব, মনও তেমন 
মাতিষে তোলে না, সিং ছাবাবাৰ তো আঁশঙ্কাই পাকে না।  মব্যঝুগেই 
এই নতুন শুঁধধিৰ এ দেশে আমব।নি। সম্ভবত এও পত্রুণীভদেব 
দন | শোনা বান, বাজ-নাদখাছন মপ্যে শশা জাহাগীবই প্রথম 
তামাক-মবী। এতেই বোবা যাব, ভাষাকে নেশা না খাকলেও 
আড় ছিন. এ ছিল পুবোপূবিই বিলাস-ব্যমন প্রকাশেব অন্যতম বাস্তব 
অবলন্কন। আভিগাত্য, খন ও মানেন বড়াই, পণ।বিকাবেৰ দর্প ও দাপট 
এবং মছাপিসে সামাজিক আডদন প্রকাণেন প্রতীক পে সুদার্ঘ সুন্দন জনি- 
জড়ানে। নল ও কান্মন বৌপাখচিত সগোন কলি 
হক্কায ধূমপান বা সুগন্ধ তামাক গেবন একটি আনঠানিক বীতিব মর্াদ] পাব। 
ফলে অধিকাবী-ভেদ স্বতোই স্বীকৃত হন। তাই অন্যানা নেশা-সেবনেৰ 
ক্ষেত্রে আদব-কাবদাব প্রশ্ব কখনো খওকুতবৰ ছিন্ন না বটে, কিন্তু তামাক 
সেবনেব মতো নির্দোষ বিলাসেন বেলাব সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিৰি. 
নিষেব ও নিষম-শীতি কগোবভাবে মেনে চলা জাবশ্টিক হযে উঠে। 
এতে গুকজন, মানাভনেবই একচোঁটনা পমিভিক ও মভুলিসি অধিকাব। 
সামন্ত-সমাজে মান্যজন মাত্রই প্রভৃকর । আব যাবা মানবে, ভাবা নিকা- 
আত্রীব হলেও দাসকন্প। তাই স্ত্রীও চবণাশ্িতা, সন্তানও সেবক, খাদেম 
প্রণত, খাকসাব। অশনে-বনে-আসনে-বাহনে_জীবনেব সর্বক্ষেত্রে 
সুখে-স্বাচছন্দ্যে গুরু-মান্যজনেন অগ্রাধিকাৰ ও সিংহভাগ । 


শাবুক্ত দামী বৃহৎ ধাতব 


গস্ত।, সহজলভা, সুসেব্য ও শাবীবিক তিন আশক্কাবিহীন হওবায 
তামাক ঘেবন শীগগিবই গণ-অভ্যাযে পবিশতি পেল। বলতে গেলে 
এমন দেশ-্রাত-বর্ণ-বর্ম নিবপেক্ষ গণসেব্য বস্ত বো হয ছিতীযটি 
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নেই'। গণ-ব্যবহারে তামাক ও হুক।, দৃ-ই মূল্য ও মর্যাদা হারিয়ে সাধারণ ও 
সামান্য হয়ে উঠে। তখন তালের গুড়-মাখা তামাক বাঁশ, মৃৎ্পাত্র ও 
নারিকেল খোল কিংবা কেবন কলিকা-আশ্িত হয়ে গণ দাবি মেটাতে 
থাকে । তবু কিন্তু গুরুজন মান্যজনের সামনে মেবনের নৈতিক 
বাধা অপসূত হল না। আজকের বিড়ি-সিগার- সিগাবেটেব যুগেও সে-বাধা 
জগদ্দল হয়েই বয়েছে। আবে অনেক ব্যাপাবের মতো তাৎপর্য হারিযেও 
মধ্য যুগ এক্ষেত্রেও অনড ছে অবিচল মহিমায় বিবাজ করছে । কাজেই 
সামাজিক ক্ষেত্রে প্রকাশো তামাক সেবনের অধিকর-অনধিকাব পাবিবাবিক 
ও পামাজিক মর্ধাদ ও পদ1ধিকাব ভেদেব পবিমাপক। ববস, সম্পর্ক, 
ষোগ)তা ও পনবাভদ্দ এ অধিকাবভেদ সবস্তরেব মামঘেব স্বীকৃতি 
পেযে আসছে । কথাব বলে 'মানলে পর্বতের চুড়া, না মানলে ভাঙা 
নায়ের গুঁড়া", কিংবা “মানে উচ্চ, ন। মানেতো তুচছ ।' আমরা মানি 
বলেই তামাক সগেবনও নলীতি-সংস্কতিন অপরিহার্য অঙ্গ, শিষ্টাচাবে 
মাপকাঠি এবং স্থান-কাল-পাব্রেৰ আপেক্ষিকতা নির্ভব। ঘরে-সংসাবে-সমাজে 
সর্বব্রই অনে বসণে আসনে এই অবিকাবভেদ আজো গুকন্ব পাব । 


তিন 
হুক্কাব উদ্ভবেও বনেছে দেবলীল। ও দৈবদান। 
হুর বানাইতে বৃদ্ধা দিল কমগ্ুন 
ণিবে দিল লিঙ্গ আর বৃতুবার ফুল। 
তাতেই হল খোল-নৈচা-কল্নুকে। তাবপর জাহুবী হলেন জল, কৃষ্ণ 
দিলেন বাঁশী, বাধুকী স্ববং হলেন মল। আর 'রহিল নরিচা বেন ঝ্র্গ 
সমসর |” রূপ ও মুল্যতেদে ভক্কাৰ নাম হল আলবোলা, ফসি, গুড়গুড়ি, 
ডাব৷ প্রভৃতি । 
হুক্কা টানে টানে বাদেযের মতো যে ধ্বনি তোলে, তারও মহিমা-মাহাত্বয 
অশেষ | এক ছক্কার ধ্বনি হরিসংকীর্তন, দুটোর ধ্বণি গঙ্গাক্নানেব পৃণ্য 
বিলায় ; এমনি কবে হঞ্কাব সংখ্যাবৃদ্ধিতে কাশ্ী-বাবাণসী-গযা-প্রয়াগ দর্শনের 
পৃণ্য মেলে। ছযে মেলে অশুমেধ "যজ্ঞের পৃণ্য। আট হুকাৰ ধ্বনিতে স্বগ 
আসে হাতে, আর “নব হুক্কা হেলে বি, প্রত্যক্ষ হন। 
উৎসবে-পার্বণেভাভে সব উপকরণ থাকলেও তামাক রহিত হৈলে 
কার্য না জয়াএ।” তামাকুর প্রধান গুণ বাবেক তাঁমাক্‌ খাইলে শরম শান্তি 


৪২৮ 


হএ। ক্ষুধা-ভুষ্া-তাপের দুঃখও “বারেক তামাক খাইলে সকল পাসরে।' 
তামাকৃর শ্রেষ্ঠ দান--সাম্যভাব। এতো বড়ো সাম্য সংস্থাপক আর কোন 
বস্তু নেই। তামাকখোরের 


শুচি অশুচি নাহি আনান অক্নান 

নার্রি দিবা ভেদ 'নাহি, নাহি কলড্ঞান। 

জগনাখ দ্বাবে নাহি জাতির বিচাব 

একজনে আনএ শতেক জনেৰ আহার । 

হক্কাব জানিঅ ভাই সেই অভিপ্রান 

এক হুঞ্কাব জলেত শরভেিক জনে খাব । 

তামাক যে কেবল জাত-বর্ণ-বর্ষেন ভেদ ঘুচাব, তা নব, লজ্জা-সঙ্কোচ- 
শবম আব সংবম ঘুচিবে দেন £ 


বান্গায ছক পত্র শর সহি 
তাদাকপ লওভ। জান গুলন্ুাশম্োে লাই । 
০৭, ১ টি ২১৫ 01১23: ০882 ্ 
এমন শবম-সহাকাচ-নহনম-ডাঁডা ননেহই গোবিন্দ হাম ভন্ানা ভামাকেৰ 


ভি ০ পপ চিঠি তর (2 সা চাশিিঞ্রা ১ ৮. 
উদ্ভনে 'এহি ভুবন পনিত্র' হবেছে, হবেছে ধন | আব তালাক খাইযা 


» € 


চান 


অ।ঠাবো শতকের টট্টগ্রামবাপী কবি আফভল আলি (আনু ১৭৩৮ 
১৮১১ খ্রীস্টাব্দ) তান নসিবতনামায [| মত্সম্পাদিত ] গাজা তামাকব ধুর 
পানে পাপ ও তামাক্সেবীব পবিণাম বর্ণনা কনেছচেন | এটি সমাজপতি 
ও শাস্ববিদে পাতি-কতোবা | নীতিশিঙ্গামূলক গন্তীব বচনা ! 

মুসলমান হিন্দ জাব যত জাতি আব 
সকলে কবএ ভক্ষণ না কবে বিচাব।-** 
আমাৰ আশেক বু তামাক্ত ছিল। 
স্বপেৰ মাঝাবে আমি বড ভয পাইল। 


৪২৯ 


সংসারেত যে সকলে তামাক পিয়এ 

অন্তরে কালির বর্ণ হইযা আছএ। 

তামাকর পারবি করিযা পঞ্চজন 

মুচি হস্তে কতলন করিব নিরঞ্জন । 

তামাক যে ক্ষেতি কবে, যেবা মাথি দিছে, 
মে জনে ভবিল হুক্কা, যেবা অগ্ি দিছে। 

অ'র যে সকল ভক্ষে-এই পঞ্চজন 

হিসাবেত “চেহা' বর্ণ হইব বদন। 

হেনমত স্বপর দেখি বড় ভয পাইলুম 
তেকাবণে মুঞ্ি পাপী তামাক্‌ ছাড়িলুম । 
আমল করিঘা বুঝ মুমীন সকলে 

রছিন। ঘবেত ধুঁষা নিত্য জালাইলে । 

কালি বরণ কিবা হএ কিনা হুএ 

হেন ভ্ঞানে ভাবি কেনে না চাহ মনএ। 
কিব। ভান কিবা মন্দ নাহি বিঢাবএ 

এক নলে মুখ দিঘা সকলে ভক্ষএ! 

শবে জামাতা বন্ধু এক নলে খাএ 

শেহ মলে মাগ খাএ জান সর্বধাএ | 

জ্ঞানবন্ত মুসলমান ঘে সকল হএ 

তবে কেন ছেন চিজ ভক্ষণ কবএ। 

তামাক বে সবে পিএ রুহ “ছেহা" তাব 
সেদোঘে না পাইব দেখ বসল আল্লাব । 

এ সকল দে'খিরাম খোবাব মাঝাব 

কোবান হাদিসে চাহ কবিবা বিচাব। (পৃঃ ২১) 
আব স্বপ্র দেখিলেম্ত গাজা যে পিযন 

সে সবেব সর্ব অঙ্গ ইব্রিস বাহন। 

সে সবেব সঙ্গতি বে মেলা করিবাৰ 

নিষেধ কবিছে নবী হাদিস মাঝাব। (পৃঃ ২২) 


পাচ 
আরে শতকেব কবি শেখ সাদী তার 'গদা-মালিকা নামের তিস্ত্‌ 
জিজ্ঞাসা গস্থে তামাক সেবনকে কলিকালের লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন 2 


৪৩০ 


গদাএ কহে যেইক্ষণে কলির প্রবেশ 
তামাক পিবারে লোকে করিব আবেশ । 
অন্য হতে জানিব তামাকু বড় ধন 
তামাকতে বৃদ্ধ বালকের রহিব জীবন। 
লঙজ্জা হাবাইব লোকে তামাকব হতে 
হাটিবা বাইতে লোক পিব পথে পথে । 
পিতাব তামাক পিতে পূত্র কবে আশ 
তামাকখ কবিবেক ভূবন বিনাশ । 

তা ছাড়া খাইতে না ভবে পেট মিছা ফাক ফক। 

“লজ্জ। হাবাইব লোকে তামাকুব হতে ।' এটাই সম্ভবত কলি কালে 
মখ্য লক্ষণ | 


ছ্ম 
বিশুভাৰতী থেকে প্রকাশিত ডকঈব পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত পুখি 
পবিচব'-এব ১ম খগ্ডেব ৬৯ পৃষ্ঠান “গাজা ও তামাকৃ'ব একটি গান 
সংকলিত হযেছে । গানটিব বচনিতা দ্বিল (ন্যাড়া) বামানন্দ। 'পৃখি 
সংখ্যা ১২৪ | অখণ্ডিত। পর সংখ্যা ১। আবাব ৯৮৩। লিপি 
আ. ১৫০ বসব আগেন। পল্লী কবিব সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত রচনা কৌতুক- 
বসেব কবিতাৰ ভালো ও পবানো। উদ্াছৰণ বলিযা বচনাটি সবিশ্ষ 
মূল্যবান | পব্গনন মণ্ডল, পৃ ৬৯। 


তামাকু 
মা মৈলে জেন গুড়াক্‌ তামাক্‌ পাই । ***বুযা 
উঠি অতি নিশি ভোবে হুকাটি লইযা কবে 
গোবালি দুযাবে দূঘাবে উক্‌ট্যা বেড়াই ছাই । 
কয্য। জাব তনবেবে মৈল্যে জখন শবদ্ধা কবে 
কুশ পট্যো টেন্যা ফেলা 
কোচব তামাক গুড দিযা  পত্ডি দেয় তাই। 
দ্বিজ বামানন্দে ভনে স্থান দিবা শ্বীচরণে 
জোড়া নলে তামাকু খাইরা স্বর্গে চল্যা জাই। 


৪৬৩১ 


বঞ্চিত-বিড়স্বিত জীবনে, অভাব-বঞ্চনা-পীড়ন ক্রি মনে তামাক 
সেবনের মৃহ্তগুলে। শান্তি-সুখের প্রলেপ বুলায়। আর স্বস্থ ও সুস্থ 
ধনী-মানীকে ব্মপান দেয় জিদ্ধ প্রশান্তি | 


গাজ। 
মনের গৌরবেতে চিবৃলি না রে অরে গাঁজাখোর ।...ধুযা | 
গঁজার পাতা জলে ভাসে দেখি ভাঙ্গি হনে 
আর এক ভাঙ্গি ওবেং জাহাদ এইল মোর। 
ভাঙ্গ। ঘবে সুঞ্া খ'কে গগনেতে তাবা দেখে 
আর এক ভাঙ্গি উঠা বনে বাপাখানা মেব। 
বামানন্দ নাড়াব বনে এক ছিলুম গাঁজা খাইলে চক্ষে হয় ঘোর। 


[পূঃ ৬৯] 


এই নিকুদ্দি্ট বসিকতা নেশার বস্তুর মধ্যে কেবর গাছ। অন্পরেই 
মেলে । বর্দিও গাজা “কাবণ বাবি'ব মতোই পবিত্র ও সাবন-শহাষ | কেননা 
গাজা মহাদেব-সেব্য । তামাকের অর্বাচীন উদ্ভব তাকে দেবভোগ্য হবাব 
সৌভাগ্য শ সন্মান থেকে বঞ্চিত বেখেছে | 

শান্তিদাসের ুক্কাপুরাণ “সনদ্র মখনে ববেগের কেগশা তথন পঞ্চম 
মথনে জনে তামাকৃব বিচি।” এখানে কেবন গদাধব নন, তামাকর বিচি 
'দেবগণে হরিলেক যাৰ বেই কুচি । 


এভাবে তামাক্‌ হইল দেখ পৃখিবীব নাব 
গাজ।-ভাঙ-বৃতুনা তবে হইল অবতান। 
এবং নেশাখোব নেএ। খাঞএ সবাৰ বিদিত 
তাহার বে শিন্দা কনা হএ অন্টিত। 
কেননা নেশাখোরকে বাখানিছে আপনি শঙ্কব 
তাহাকে বে নিন্দা কবে কেবল ববব। 
যদিও অবশ্য “নেশাখোবে নেশা খাইসা হএ হতভ্ঞান 
আপনার স্ত্রীকে দেখে মাএব সমান । 
মাকে গালি পাড়ে আব বাপকে বলে শালা | 
এবং বাপে তামাক খাএ পূত্রে বোলে দেঅ 
আর জামাতা তামাক খাএ চাহেন শশুরে | 
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সিত কর্মকারও হক্কা-তৈরীর বর্ণনা দিয়েছেন, এবং তা” শৃস্তিদাসের 
দেষা বিবরণের মতোই | থা € 
বন্ম। দিন কমগুনু হক্কার কাবণ 
শিবে দিল শিবলিঙ্গ নৈচাব গঠন | 
সঙ্গে ধৃতুনার কুন কবে সমপঁণ 
সেই ফলে কছিক গোটা কবে আবন্ভন |" 
নৈচ। শিবলিক্গ হৈলন বেন শিলাস্ন্ত" 
আপনে ভাবী দেবা হক্কাৰ ভিতব""" 
“ীহবি দিলেন বংশী নল বানাইতে" 
বাসুকী হইল দেখ গট্ান স্বনপ। 


উপশংহাবে কবি বলেন £ 
ভাবতে জশিনা বেবা ভামাকক না খাএ 
অন্বকানে গেই পাপা গত না বাএ। 
প্নালোকে জনা হএ শুগাল উদবে 
“ছক্কা হুক্ী' বলি ডাক চাড়ে উচৈচঃস্ববে | 
অতএব, উভম পনাহুণ তামাক-ছেধী মানমেৰ পনিণাঙ্চেতনা অভিনন। 
তবে তামাক মেবন ন! কলেও আগে প্রত্যাশা কবা বান, বদি তামাক 
পনাণ এই শুনেকোন জনে এবং 'এক মনে শুণিলে মে স্বর্ণপৃবে বাএ।” 
অব্যাপক নলিনীনাথ দাশ তপু এক অখ্যাত কৰি বামপ্রসাদ বচিত তামাক 
মাহাত্ব্য-এব পবিচিতি দিষেছেন | চনণ মংখ্যা ১২০/ নিপিকাল ১২০৮ সন 
তখা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ । অতএব নচনাকাল লা [তকেব শেষপাদ | 
তামাকব জমা বৃভান্তে সামীনা পাথকা আচ্চে। এখানে বীছশিব-জটা 
€থকে শ্ালিত। আব- 
এক হুক। বথা সেহি সালগ্রাম হবে 
দই ভুকা লক্ষ্ীনাবাযণ 
তিন হুকা বেরা দেখে সেহি যায়ে স্বগলোকে 
কি কহিব তাৰ পৃণ্যফল 
চাবি কা যথা বসি সেহি গঙ্গা বাবানসী 
গেহি বৃন্দাবন শীবাচল | 
তামাককে অবন্ঞা করে সীতা, হবিশ্টন্দ্র বাছা, বলিরাছা, বাণ, দূর্যোধন 
প্রভৃতি হৃতসর্বস্ব | 


উদ্ভ তাথশের বিষয়পঞ্জী 


অঙ্গীকান--৩৬৮ 
অট্রালিকা---৩০২ 
অতিথি---১২৩, ২২) 
অভিখি নিবাপ--১১৯ 
অতিথি ববণ--২২7 
অতিথি মকান--৩১৫ 
অদ৯--১৩১৯, ২১৭, ২৬৩ 
অন, নিষতি----৩০৩ 
অৰছুনান----২৬৪,২৭9 
অপবাদ ও 


তি 
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অদ্বৈভতত্ত--১৯১৭ ২০১, ২২৭, ২৯২৮, ৩৮৮ 
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অদ্বৈতবাদ----৩২৬ 

অনশোচন মাবান্ধা--২৪৯ 

অনুঢা নবহা----5৭৫ 
অনপ্রাশন---৩৬৯, ৩৯৪ 
অশ্নব্যগ্রন----৩১১ 

অন্যান্য আচান----৩২ছ 

অপর শিরশী----১৬২ 

অপদেব দটি---5১5১ 

অবতান----২১৭ 

অভিজ্ঞান---৩৫১ 

অভার্থনা---২১৪, ৩৬৭ 

অমাত্য সভাষ নাচগাণ---৩০০ 
অমানম-- ১২৩ 

অলঙ্কাব--১৩৪, ১৩৫, ২১২, ২১৭, ২০৪, 


২৫১, ২৬৭, ২৬৯. ২৭৮, ৩২৮, 
৩২৯, ৩৪৪, ৩৬৫, ৩৮১, ৩৯৮, 
৩৯৯, ৪০৬, 82৭ 
অশ্চালনা বিদ্যা---৩০৮ 
অষ্টনাঘিকা--৩১% 


অস্পৃশ্যতা--১৬৭, ১৭৩ 


আউশ ধান্য---১৭২ 
আচাব----৩৪৭ 

আচাব (বব-কনে)---৩৩৫ 
আচাব স্ংস্কাব---২৬৪ 

আজিজ মিনিব---২১৩ 
আভতপবাজি পোডানে। উতসব--5৩৬ ১২২ 
আতিখেবতা- ২৪২ 
আত্জ্ঞানী--১২২ 
আহঙ্নিভবশীলতা---১৭৩ 
আঁনব-লেহাজ---১৭৪ 

আদর্শ পবিবাব--১২৪ 

আদর্শ সখের জীবন---৩৩২ 
আদিনাথ--৩২৬ 
আন্যপ্রভ---৩২৬ 
আপ্ুবাকা---১০৬, ১০৯ 
আপা্যাবন---২১৯, ২৫ম, ৩৭২ 
আবদল কবিম সাহিত্য বিশাবদ--২৬২, ২৭৭ 
আব্রব্লাহব কপ---২৫৩ 
আমিষখাদ্য---২৩৩ 

আযান মহিমা---১৭৬ 
আবাকান বাজ্য---২৯০ 
আলাউল---২৯9 

আল্লাহব উত্তি---২৪৫ 

আশবাক আতবাক ভেদ--২৪০ 
আশীবাদ--৩৩৩ 

আশুবা (মুতিনির্মাণ)---১৫২ 


আসন---২১৯, 8০২ 
আসব---৪০২ 
আস্বাৰ---২১২, 


৪৩৫ 


আসবাবপত্র--৩২৮, ৩২৯ 
আযুব্দ্ধি---১১৯ 
আয হাস---১২০ 


ইটেব গোহাবী----২৫০ 
ইব্িস----২৩৫ 
ইমামবিজয---২৬২ 
ইবানী এতিহ্য---৩৩৭ 
ইসলামী সংস্কাব--২৪৪ 
ইঈলা--২৮০ 


উচচনিত্তেৰ বেশ-ভষা--২৯৭ 
উজজিব হামিদ খান---২৬৫, ২৭৩ 
উৎসব---৩০৭, ৩৩৫, ৩৫৭ 
উত্সবেব আচাব----৩৫৮ 

উদ্যান নচনা---৩৭৩ 
উপটৌকন----৩৩১ 

উপবীত ধাবণ অনুষ্ঠান---২৩৩, 
উপমা---২১২, ৩৭৩ 
উপহাব---২৭৯১, ৩৩১ 
উল্টাঘাধনা---১৯৮ 


তু ও বমণ--২৮৩ 
ধতৃগ্মাব---১৬৩ 


একাগ্র চিত্ততা---২৪২ 
এযো----২৩২ 


ওস্তাদ--২১১ 


কড়ি ও নাড়--8০০ 


কডি---৪০৯ 

কদমব সি--২২০, ২৩৮, ২৪২, ২৭৬, ৩৬৮ 
কদলীবাজ্যেব এশুধ--২৭৯ 
কনে বিদাব---১৪০, ২১৩, ২৫৩ 
কনে মঙ্জা---৩৫৮১ ৩৭৫ 

কনা বিদাব---৩১৫ 

কণ্যা শম্প্রপান---২৪১ 

কন্যা কপ---২৮৬ 
কন্যাস্রাম---২৮৪৫, ৩৪৪, ৩৭৫ 
কপ-নতান্গল---৩৬০ 
কবন---১৫৮ 

কব হর বাশখ3---১৬০ 

ববিল হান বোপ ও বন।নবাগ---৩৯১ 
দাযরুল ১১5১) ২৬৩ 

ককণ। ও মভিপণ--২৪১ 

পীলাহ ১৪ 

কলিয পেন মান্ষ---898 
বলিকালেন লক্ষণ---১২৭--২৯ 
কঙ্দোৰ ডাঁৰন---৩৪০ 
কস্তবা--২৫৮ 

ক!জী বৌরত--২৯০ 
কাঞ্চলি--২৪০, ২৮০ 
কাকন---১৫৭১,১৫৮ 
কাফেবণিবন----২১৯ 
কাব্যাশঙ্কান---১৩২-7৩৪ 
বাবিিন এতিহ্য---৩৫৩ 
কটনীদ্‌-তী--৩৬১ 

কদ্‌টি নজন---৩৫৬ 
কফনী---২৩৪ 


ককবী আচান---১৬০ 
কমাবীব প্রথম খত---১৫৫ 


৪৩৬ 


কলবর্ম---১১৭ 

কলাচাৰ--১১৭, ১২৪ 
কেখলিন্যাস----১১৮ 
€কশশোভা---7২৭৮ 

কোনেশী যাগন ঠাক ব--২১% 
(কোর্টী---৩১৯৪ 

কৌলিনা-চেতনা (মসলিম সমাজে )--২৩৯ 
ক্ষমান অযোগ্য পাপ--১৪৬ 
ক্ষেমা-_-১১৯৭ 

ক্ষোবকর্ষ--২৭৭ 


খগ্চ 7 বাখান---১১৭? 
খদিজা---২৪৫ 

খাদায----২১৬ ৩৪০, ৩৭৩ ৩৭২ 
খাসাবস্ত---১৩১, ২১১ ৩৭৫ 
খেনা----৩9২ 

খোপা---২১৫ 


খোর থিভি নত 


গাণক---৩৬৮ 

গন্ধ ---২৯১ 

গন্ধর্ব বিবাহ---৩৫৫ 
গভকান--৯১৫ 

গভ পাঁত---7১৮৪ 
গনভী---১২১ 

“গণ? পবিচম---৩১০ 
গমণী ফকিন---898 
গাষে হলদ---৩৫৮ 
গীতন তা-উতসব--৩৫৭, ৩৮০, 8০৬ 
গুক আপ্যাবঘ---৩১৯৫ 


ওক ---১৯৫, ৩০৪৪ 


গুকজন---৩৬০ 
গুকনিন্দা---২৩৮, ২৪৯ 
গুকবাদ---২৭১ 


গুকসাধন---১১৬ 

(গকনা---১৫২১ ১৬৬, ২৬৮, ৩৪২, ৪১৭-- 
৪১৬, ৪১১---২১ 

গোবক্ষবিদব---২৭৭ 

গো-লাদ-_১৪৩ 

গৃছ---১১০, ১৪৪১ ১৪৫, ৩২৮ 

গৃহণ (চন্দ্র-স্য)---১৪৬ 

গুহ-ণ।প্তি----৩৩৬ 


ঘা-জামাইব লজ্জা---৩১৫ 
ঘন লেপশ--১৫৫ 
ঘোমটা-_-১৬) 


চট্টগ্রাম---২৩৬, ২৯০ 
চষ্টগ্ান বন্দস---২৩৬ 
চণ্দাবতাঁ---২১৫ 
চল্লিশ মখ---১৮৩, ১৮৪ 
চাব অপাএ---১২এ 
চান অভাপা---১২৪ 
চাব কর্ম---১১৭ 
চাব পণাবান---১২৬ 
ঢাববস্ত---১১৭ 
চাববেদ--২১৬ 

চাব শত্র---১১৭ 

চাব স্বর্গবাপী--১২৬ 
চাদ---১৪৬ 


৪৩৭ 


চিকিৎনক---৩98 

চিকিতসা----৩৩৬ 

চিত্র (হিঙ্গল ও হবিতাল) অঙ্কন---8০৯ 
চিন্তানক্তি---১১৯ 

চেষ্টা---১১৭ 

চৈভন্যমত--২৩৬ 

চৌগ'না খেলা---৩9৯ 

চৌদ্দ শাস্ত্র---২৯৬ 


ছডিদাৰ---২১৬ 
ছদ[যোগী---৩৯৯ 
ছাতা-_-২৬৯ 


জতগ্ছে---২৭৩ 
জনা[উৎসব---৩৭১৩ 
জন্মভুমি--২৫9 
জনাবহপা---২৮২ 
জন্মান্তব-_২১৪ 
জন্[ন্ত ্বাঁদ----২৬৪ 
জলসা--৩৬৬ 
জনাশ--৩০১ 


জল্বা--১৫২, ১৬৬, ২৪০ ২৫৭, ২৯৬৮, 


৩২৩, ৩৪২, ৩৬০, ৪১৪-১৮ 
জল্যা-গেক না---৩৩৪ 
জাতিভেদ---১৫২ 
জাতিগত আচাব-__৩৮১ 
জাতিতেদে ধৃমপান--১৭9, ১৭১ 
জামগাছ---১৫৩ 
জাযেনউদ্দীন---২৮৮ 
জীবন--২৪৫ 


জীবন ক্ষ---২৪৬ 
জীবে নুদ্ষ--১৯৭ 


জনা--১৮২, 

জ্যোতিষ গশনা--৩০৭ 
জতিশী,ত---২৫9 
শ্'ন--২৪৯ 


বাড 1---২৩৮ 


টঙ্গী---২১২,২১৮ 

টোটকা ওধব---৩৩৬ 
টোটকা চিকিত্সা--৩০৮ 
টোনা----৩১১, ৩৩৬ 


ডালি--৪৫ 
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তন্তকথা ও (ঘালী--২৯৭, 99২, 89৩ 
তকণেব বন্ধভাব।--১২২ 
তামাক---১৭২, 89৫ 
তানাক---৪২৬-৩২ 
তামাকপ্‌পাণ---৪২৬-৩৪ 

তাম্ব ন---২৬৬, ২৯২ 
ভিথিনগা---২৬৭, ৩৩৩, ৩৬২ 

তিন কার্ম---২১৬ 
তোলানাই---২৪9, 
তৈজয-_-৩২্৮ 


২৫৬, ২৮৫ 


৪৩৮ 


তৈজধপব্র---২১২ 
৮ 

দক্ষিণ দেশী নতি ্কীৰ নৈপৃশ--৩০৯ 
দম্পতি--১২২ 

দশট চবিত্রদোঘ---৩৭৭ 
-ববানী সৌলন্য---৩৩৪ 
দগযতক্কব---২৯০) 
দাল---৩৩১ 

দান মাহান্থ/---৩১৭, ৩৪৬ 
দান মদক।---২৭৫ 

দান সামগ্ী---২৯৩ 
দাবিদ্র;---১১৯ 

দক টোনা--২৩৮, ৩৫২, 
দাম্পত্ায---২১৬, ৩৭৫ 


দাস---১৮১ 
দাগেৰ কাজ ও খাদ্য---8০২ 
দাপী---২১২, 


দাপী-পর্তোগ--১৭৫ 

নিনেন শুভ।শুভ---১৮২ 
দ*চিন্ত।---১১১ 
দট্টমিব্র---১২২ 
দম্বাণী---১২৩ 

দ'ভী---৩৬১ 

দে ওতাডন---১১১ 
দেগপবীবাজ্য---৩৬৪ 
দেবধর্ম---২৯৪ 
দেবপূজা---২১৫ 

দেবীব পজ। প্রচাব---২৭৮ 
দেশাচাৰ---৩৭৩ 

দেশী উপমাদিব ব্যবহাব--২৮৮ 
দেশে ঝড় বৃষ্টিব বপ---২৫১ 


দেহতন্ত---২৭০, ২৭১, ৩৯৭ 

দেহন্তন্ত পবিচয--১১৪, ১৯৮, ২২৫, ২২৬ 
দৈবন্র---২৩২ 

দেবনাশী---২২০ 
€দ্বত-অদ্বততভ্ত---১১৯-২০১ 


শোলভ উজীব বাহবাম খান-২৬২, ২৭৩, ২৭৬ 


ধনমাহ"হায---১১৬ 
পন---২১০), ২৯১ 
বন্নাচাব---৩৩৫ 
ব্মশালা---৩১১ 
ণতুনা---২৭৭ 
ব্নপান---১৭০ 
নজনগণক-জ্যো তিষী--৩৩৩ 
নবলাতক---৩৬৩ 
নবনভ---২৩৫ 
নলপতিগী--হ৯৫ 
নননহিমা---২১২ 
নতকী---২১১, ২৬৫ 
লতক্পীন মাছ ও অনঙ্কাবি--২0 
শহয---১৯৬ 
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নামকবশ---৩৬৩, ৩১। 


নাবকীৰ তানিকা---২১৮ 


নাবদ---২৪৪ 
নাবিকেল খেলা---৩৩৪ 
নাবী---২১৬ 


নানীব অলঙ্কাব---৩১৪ 

নাবীব আব্ত---৩২৭ 

নাবীৰ আভনণ ও পোধাক---৩৫২ 
নাবীব নাচগান---৩৬৬ 


৪৩৯ 


নাবীপন্--১৪৬ 

নাবী বিক্রেতা---৩০২ 
নাবীৰ বিদ্যাচ্চী---৩৫২ 
নানীন পবিচছদ---৩০২ 
নালীমজলিশ---২৫৭ 
নাপীব স্বান---৩২৭ 
নাবী শিক্ষা--২৩ট 
নাবালিকাব বিবাহ ও গমনা--৩২০ 
নাস্ত। ও খাদ্য---৩ড৬০ 
নিদ্রা---১১৮ 

নির্বন---১১৮ 
নিমন্্রণলীতি---২৮৫,. ২৯৩ 
নিযতি---২১৪, ৩১৭ 

নিষতি মুত্য---৩৪৭ 
নীতি---৩৫৩, ৩৫৫ 
নীতিকথা---৩৮৫. ৩৬, ৩৬১ 
নীতিবোধ---৩৩৩ 
নীতিশাস্্র---২১৫ 

নছনবীব ন্বাণী---২৭৫ 

নৈতিক চেতনা--৩৪৭* ৩৪৮ 
নৈতিক দাযিত্ব ও “তি7)---৩৫০ 
নৌকা---২৯১, ২১৯ 

নৌকাব বর্ণ না--২৬০ 
নৃতাযা---১৭৩-৭৪, 807 
ন্ত্যগীত উত্সব---২৯৬ 

নৃপ যাত্রা---৩৫৬ 
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পিক্ষী--২১৫ 

পক্ষী সম্বন্ধে শ্ঞান_-৩৫১ 
পঞ্চ-শব্দ : বাদাবহস্য---৩১১ 
পাতিব্তা--৩৪৮, ৩৫৩ 





পত্বীব দাযিত্ব--৩৬১ 
পদচাবণা--১৪৮ 

পনালী জাতীষা নাবী--২৬৬ 
পবকীনা সাধন--১৯৯ 
পবীবাজ্য---৩৬৪ 

পণিহার্য পঞ্চজন--89৫ 
পর্1--১০৬, ৩১৮ 
পর্দাপ্রথা---২৩৮, ৩৪৮ 
পডশী--১৮১, ২৭৫ 
পাখী---৩০১ 
পাঠ্যবিঘঘ---৪ ২৫ 

পাতিল ডানো অন্ষ্ঠান--৩৯৪ 
পাখেব--৩৭২ 

পাদ কা--২৬৯ 

পান মপাবী--২১৫, ৩৯৯ 
পাপ ও পাপী--১২৫, ১২৬ 
পাপ ও পেশা-+-১২৩ 
পাবিতোধিক--২১৩ 
পার্বণ---৩৩৫ 
পাশা--১৬৬, ৩৯৮ 
পাচটি ভান কর্ন ---১২৭ 
পাঁচ প্রকাব নিদ্রা---১২৭ 


পাজি---২৩২ 
পিঙ্গলা_--২৮০ 
পিতা--২১৯ 


পিতৃতর্ি---২৩৮, ২৪২ 
পিগুদান--২৬৯ 
পিষণ--১৮১ 

পীব গাজী--২৭৩, ২৭৭ 
পীব বন্দনা--২২৩, ২২৪ 
পকৃব খনন--১৬৩ 
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পণ্য পেশা-_-১২৩ 

পৃতল নাচ---২১৬ 

পএ--৩৫৭ 

পত্রজন্[---১২১ 
পত্রশেহ---২৬৯ 

পুরুষ--২১৬, ২৬৯ 

পরুঘের শেষ্টত্--৩৯৭ 

পরুষ পূরাণ--২১০ 
পরোহিত--১৫৪ 
পূছেপলিখন---৩৫ ১ 

পজা--২৩২, ৩০৭ 

পোশাক-- ১১৯, ২৫১, ২৬৯ 
পৌন্তলিকতা--২১২ 
পৌকষগব---২৯৬ 

প্রণাম--৩৩২ 

প্রতিবেশী সম্পর্কে বানণা---২৭৫ 
প্রতীক--২৩৫ 

প্রত্যৎগমনে অভ্যর্থনা---৩৩৯ 
প্রথম খ্তৃস্মাব--১৬৩ 

প্রশৃ-উত্তর (বিভিন্ন বিষষক) ৩৮৬-৯৩, 
প্রসাধন--২১৫, ২৯৩, ৩৯৮ 
প্রসাধন ও অলঙ্কাব--১৩৪, ১৩৫ 
প্রসাধন সামগ্ী--২৫১, ২৬৯, ৩৩০ 
প্রস্তি--১৫৫ 

প্রার্থনা--৩৭২ 

প্রাণের মর্ধাদা---২৫০ 
প্রাসাদ---৩০৩ 

প্রাসাদ টঙ্গী--২৯৩ 
প্রেমতত্ত--৩২৬, ৩৭৪ 
প্রেমিক---৩৭৪ 

প্রেমে বিরহীব দশ দশা---৩০৪ 


সমাজ ও সংস্কৃতির কপ--২৮ 


ফাঁস---২১৪, ৩৫০ 

ফাগ ও কর্দম রঙ---৩৩৬ 
ফাগুয়া---২৫৬ 

ফাতেহা---১৫৪, ১৬৯, ১৭০ 
ফাতেহা খানি---২৪১ 

ফাসঁখ ও হিন্দী কাব্যের প্রভাব----৩৪৯ 
ফল---১৩৯, ২১৪, ৩০১, ৩৫০, ৩৬০ 
কলের নাম--২৪৯ 


বকল বক্ষ---২৭৮ 
বঙ্ীয সাহিত্যপরিধদ--২৭৭ 


বব ববণ---১৭৭ 

বধ---৩৬২ 

বন্দন।---২১০, ৪২৩, ৪২৪ 
বণিক---৩৭৪ 

বণিকের মর্যাদা---৩৫৭ 
বব-ঝনের মিলন---৩৬০ 


ববেব যৌতুক---৩৬১ 
ববকনেব শুতদশন---৩১৪ 
ববযাত্রা--৩৫৯, ৩৭৭ 
ববববণ---৩৬৭ 
ববসজ্জা--৩৫৯, ৩৭৪ 
ববস্ান--৩৫৯, ৩৯৫ 
ববণ ডালা--১৬৫ 
ববানগযন--২৬৮ 

ববেব গস্ত ফিবানো--২৫৬ 
ববেব গুণ পবীক্ষা--৩৫ট 
ববের পোষাক---৩৩০ 
ববেব বাহন---২১৩, ২১৭ 


ববেব সাজ---৩২৩ 
বর্ণ বিদ্বেষ---২৪৩, ৩৯৬ 
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বলবদ্ধি---১২০ 

বলি--২৩২ 

বলি প্রথা-_-২৩৭ 

বসন--২১২ 

বস্ত্র-১১১, ১৪৫, ৩২৮, ৩২৯ 
বস্ত্র-অলঙ্কাব--৩৪৯ 

বসব পবিধান---১৭৯-৮০ 
বস্ব-শাডী-_-৩০৩ 

বংশ গৌরব--২৪০, ২৪১ 
বাউস-বৈবাগীব আধিক্য--২৭৫ 
বাকমাহাত্ব্---৩৪০ 

বাজি-_২৫৩, ৩১৪ 

বাদয--২১৩, ২৫৫, ২৬৫, ২৯১, ৩৪৭ 
বান্যযন্ত্--২১৭, ২৬৫, ৩১৩, ৩৩১, ৩৫৭, 


৩৬৬, ৪২২ 
বাবোযাবী টোনবাদ্রাসা--২৩৯ 
বাল্যবিবাহ--৩৯৪ 
বাসর---২১৭ 
বায়-_-১৯৬ 
বাহন-__৩৪৭ 


বিদেশী যোদ্ধ।---৩১৯ 
বিদেশী ভীতি--৩৫১ 
বিদ্যা---১৭৩ 

বিদ্যার্জনে দেশ ভ্রমণ--৩১৮ 
বিদ্যালয়---৪২৫ 
বিদ্যাপরীক্ষা---৩৪১ 

বিদ্যা ও পাঠ্যশাস্ত্র---৩০০ 
বিদ্যার বিচার---৩০৯ 
বিদ্যা মাহাতায--৩৫২ 
বিদ্যাসূন্দব--২৮৫ 


বিনয---৩৬২ 

বিন্দ---১৯৬ 

বিবাহ উৎসবে বিধবা বর্জন--৩১২ 
বিবাহ যঙ্গল--:২১৭, ২৫৫ 
বিবাহানৃষ্ঠান---২৬৭, ২৬৮ 
বিবাহেব আসব সজ্জা--_-২৫৫ 
বিবাহেব বাজনা--১৬৪ 
বিবাহোতসব---২৪১, 89৭ 
বিবাহোৎসব ও নিমন্ত্রণ বীতি--৩১১ 
বিবি হাওমাব বাবমাসী---২৫৭ 
বিতিন্ন দিনে দেহতত্ত ---২৮০ 
বিভিন্ন বিদেশী---২৯৯ 
বিষের বাজনা--৩৯৫ 

বিযষেব সজ্জা---৩৯ 
বিষে---১৭৪ 

বিষেব আচাব---২১৪ 

বিযেব খোতবা---২৫৭ 

বিযেব পযগাম---২৬৮ 
বিষেব বযস-_৩০৩ 
বিলাপ---১৫৬ 

বিষ্ব সান---১৬৪ 

বিষ.ব সংক্রান্তি উৎ্সব---১৫৩ 
বিষ তৈল--২৮৭ 

বিড়দ্বিত সত্য---১২৩ 
বীববুত--২৪৭ 
বদ্ধিমান---১২৩ 

বেদ--২৩০ 

বেনামাজী--১৬৭ 

বেশ্যা--২১৯ 
বেশ্যাবত্তি--_-৩৩৫ 


৪৪২ 


বেশ্যাব সভ্ভা--899 
বৈদ্য কর্তব্য---১২৪ 
বৈবাগীব বেশ---২১৫ 
বৈবাগী সাধক শ্ণী---৩০১ 
বৌদ্ধ অহিংসবাদ---২৩৩ 
ক্ষ ও ফল--৩০১ 
বক্ষনাম_--৩৫০ 

বক্ষেব বপক---৩২১ 
বদ্ধেন তকণী ভাষা---১২২ 
ঝন্দাও---২৯১ 

হাান্ষণেব বেশ--২৭১ 
ব্বাদ্ষণ্যবাদ--৩৩৭ 


ভগযোগী---৩৯৯ 

ভণ্ডফকিব--8০৫ 

ভবিষ্যৎগণনা ও কোষ্ঠী--৩৪৬, ৩৬৪, 898 
ভাবতিক এঁতিহা---২৩৪ 

ভিখাবীব প্রতি লতব্য--১৭ট 

ভিখিনীব ভেক---২৬৯ 

ভূতদ্‌ষ্টি--৩৬৮ 

ভূমিকম্প---১৪৬ 

ভোজ---২৫৪ 

ভৌতিক সংস্কার--৩১৫ 


মক্তল হোসেন-_-২৮৮ 
মঙ্গলগান--২১৭, ১৬1) 
মঙ্গলাচবণ--২২০ 
মণি-পণাদ্রব্য---৩০১ 
মন্ত্রগুণ---৩৮১ 

মনোহন মবমালতী---২৫৯ 
মন্ত্র মাহাতায---৩৭১ 


মকদ্যান--২৬৪ 
মশা-_-১৪৮ 
মত্পয--৩৬৪ 


মহববযেব তাজিবা_-১৬৮ 

মহায দ্রা---১৯৫ 

মহালক্ষ্ণীবুত--১৬২ 

মাটি দেহতত্ত--২৯৪ 

মাতাপিতা--২১১ 

মাতাপিতা ও গুকব শন্মান--২৯৪ 

মাতৃসোেহ--২৪৯ 

মান২-_-৩৫9 

মান্যবিক্রষ--২১৮ 

মা বাপেব অনহাযতা---৩১৬ 

মাবকততত্ত--২৩৭ 

মাবেকত--২৭ 

মাবোবা--১৫২, ১৬৫, ২৪০, ২৫৬, ২৬৮, 
৩২২, ৩৬৭, ৩৭৪ 

মাবোঘা নির্মাণ---৩৩৩ 

মাংসেব ব্যঞ্তরন---৩৫৬ 

মিত্রতা---১২৩ 

মিছখাদয--২১৫ 

মিষা সাধন (কবি)--২৯০ 

মখাগি---২৬৯ 

মুদ্রা---১৯৫, ২১৫ 

মমীনেব কতব্য-__২৪২ 

মুসলিম পৃবাণ---৩৭২ 

মুসলিমদেব পজা---১৬৩ 

মুসলিম নাবীব অলঙ্কাব__-২৬৩ 

মসলিম বিবাহোৎ্সব---২৫৪ 


৯ 


মহম্মদ---২৩৪ 
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মহম্মদ কবীব---২৫৯ 
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বৃহন্বদ খান (কবি)--২৩৯, ২৮৮ 
মহল্মদের সিফত---২৯০ 
মৃতিপ্জা--২৩৮ 

মেহদী-_-৩৩০ 

'মৌসানার পোষাক ও চবিত্র---১৬৭ 
মত স্লান---১৫৮ 

মৃতেব আত্যা-_-১৫৯ 

মুতেব আত্দীযেব ভোজ্য-_-১৫৯ 
মৃতৈব সতকাব-__-২%৫ 

মৃত্যব লক্ষণ--২৪৩ 


যজ্জপজা-_-৩৩৫ 

যক্ষ-উপাসক-_-৩১৭ 

যাত্রাব অতিথি-_-১৭৬ 

যাত্রার শুভাশ্তত-_-৩০৬, ৩৬৮, ৩৭৭ 

যাদ, ও টোনা---২৪৩ 

যদ্ধ, যৃদ্ধান্ত্র--১৩৬-৩৮, ১৪০, ২৪০, 
২৫১, ২৬২, ,২৮৬, ২৯৪, 
৩১৯), ৩২২, ৩৬১ 

য্‌দ্ধবাদ্য-_-৩১৬ 

যদ্ধবিদ্যা-__৩৩২ 

যদ্ধ সঞ্জা--২২০, ৩৭৪ 

যোগ-_-১৯৯, ২৩৭, ২৭০, 

যোগ ও যোগীব প্রভাব--৩২৮ 

যোগতন্ত-_-১১৮, ১৯৪, ২২৫ 

যোগ সাধনা--২১৬, ৩০৪ 

যোগ সিদ্ধ--১২৩ 

যোগিনী-_২৪৪ 

যোগী-_-২৩২, ২৭০, ২৯২, ২৯৪ 

যোগিনীচাল---৩৭৯ 

যোগী ও যোগ সাধনা-_-৩০৪; ৩৯৯ 


যোগীবেশ--২৭৭, ২৯৭, ৩৯৬, ৩৯৭ 
যোগীৰ অন্--২৮২ 

যোগীব গান---২৮২, ২৮৩ 
যোগীব সাধ্য-_-২৮০, ৩৯৬ 

যোন্ীৰ গণনা---৩৬৪ 
যৌতৃক--২৬৪, ২৬৭, ৩৩১ 

যৌতক দান--২৩৮, ৩৯৫ 


বঙ্গবস---২৬৮ 

বন্তখানি দেও__-১৪৩ 
বজ'স্বলা---১৫৫ 

বত্বসেন ও শুক---৩০৭ 
বতি ও নাবী---৩৯৬ 
বখ শজ্জা-_২১৩ 
বণনীতি---২৪৭ 
বণবাদ্য---১৩৯, 
বমণ---১২০ 
বমণবিধি---১৭৭-৭৯ 
বস্‌লবিজব---২৮৫, ২৮৬, ২৮৮ 
বসলেব বাণী --২৪৫ 
বসলেব বাৎসল্য---২৫০ 
বাউজান---২৯৫ 

বাজকীম আডম্বব---৩৫৩ 
বাজকীন নিশান---৩৩৪ 
বাজটঙ্গী---৩৫৬ 

বাজদরশনেব কাযদা--২১৮ 
বাজনীতি---১১২-১৫ 
বাজপকষঘেব বেশ---২৯৪ 


৫৭ 


বাজবেশ্যা--৩৪৭ 
বাজখ ত---২৪৭ 
বাজসত্তা---১৩৯ 


৪888 


বাজবাডী---৩৬৪ 

রাজার আদর্শ---২৯০ 

বাষ-বাবণ---২৪৪ 

বাহাজানি---২১৫ 

বপবতী---১৪০ 

বপকথধাব ব্যক্তিনাম---৩৬৪ 

রোগ---১১১ 

বোগপ্রতিকাব---১২৬, ১৪৪ 
/বোসাঙ্গ--- ২৯০ 


লাযলী মজণ---২৬২, ২৬৩ 
লোকমান---৩৬৪ 
নসোকাচাব---২৪১ 

লোক শিক্ষা--৩৮৫ 

লৌকিক বিশ্বাস---২৪২, ২৭৭ 
(লৌকিক সংস্কাব---১৭৬ 


আঁকি হাস---১২০ 
শপথ---৩৪০, ৩৬৮ 


শবদাহ---২৪৫ 
সবসান---১৫৭ 
শযা---২১৬ 


শহীদ ও য্দ্ধ_--৩১৭ 
শযন--১৮০, ১৮১ 
শহব---৩৬৪ 

শা'বাবিদ খান---২৮৫ 
শামদেশ---২৬৪ 

শামসদিন ইউসূফ শাহ--২৮৮ 
শাশুড়ী---৩৬২, ৩৬৩ 
শাস্তি পদ্ধতি--২৭৯ 
শাক্স---৩৪৬ 


শাডী---২৪০ 

শিকাবযোগ্য পশ্ডপাখী---৩৬১ 
শিক্ষা---৪২৫ 

শিব---২২৬, ২২৯ 

শিব শক্তি---১৯৭ 


শিবিব---২১৩ 
শিবেব সজ্জা।---৩০৭ 
শিবণী---১৬২ 
শিষ্টাচাব---৩৬২ 
শিক্ষা---৩২৬ 
শুক্র---১৯৬ 
শুক্রবহস্য---১৯৭ 
শুভকর্২--১১১ 
শুঁভলগ---২৪১ 


শুভাশুভ---১৮২, ৩৭০ 
শন্যতত্তর--১৯২, ১৯৪, ১৯৭ 
শ্নাসিদ্ধি --১৯৮ 

শেখ ফমজল্লাহ---২৭৭ 
শোকাক,লা---১৪০ 
শঙ্গাব--২৬৪ 

শাদ্ধ-_-২৪১, ২৬৯ 

শশুব শাশুডী--৩৬২ 


সঙ-সজ্জা---২৮৭ 


সঙ্গম---১৮৪ 
সঙ্গম বংতি--২৮৪ 
সঙ্গীত---১৭৩ 


সঙ্গীত শাস্রঁ-_-২০২-২০৮ 
সজ্জা---২১৪, ২১৫, ৪২২. 
সতায--৩৭৩ 


৪8৪৫ 


সতীহব---৩৪৯, ৩৬১ 
সতীত্ববোধ---২৬০ 

সতীত্ব ও স্বামী--৩২০ 
সতীণযনা লোবচন্দ্রানী---২৯০ 
সত্যপীব--২৭৭ 

স্বত্যপীব পাঁচালী--২৭৭ 
সাদে। মঙদাব---২৯৫ 
সপত্বীবিদ্বেষ---৩৬২ 

সমাজে নাকী-_--৩৬১ 
সমাজনীতি---২১৩ 

সমাজ প্রতিবেশ--২৯৫ 
সমাজে মদ---২৭৯ 
সন্তোগ--১৩৫, ১৩৬ 
সন্মানার্থ প্রদক্ষিণ প্রণাম---৩৫৩ 
সবোবব---২৯২ 

সর্বেশখবব বাদ---৩২৬ 
সহসাব-_-১৯৬ 
সহেলা--১৬৫, ২৪০, ২৫৫, ২৬৮, ৩৪২ 
সংস্কাব--৩৩৪ 
সংস্কতি--২১২, ২৯৬, ৩৩২ 
সাধন তস্ত---১৯৯ 

সামদ্রিক ঝডেব চিত্র--২৯৭ 
সাযবাব স্বযন্ধব সভা---২৫২ 
সিদ্ধি তক্ষণ---৩৯৯ 
সিন্দুব--২৩২, ২৪৪ 
সখ--১৮৩, ১৮৪ 
সশাসন--৩৪০ 

সতিকা আচাব---১৬১ 
সৃফীতত্ত--২১১, ২৪৪ 
সৃফীবাদ-_--২৭০ 
সফীমত--২৭০ 


স্ফী সাহিত্য ও তত্ত--১৮৫-৯২ 
সৃযপজা---২৩৭, ২৪৪ 

সৃষ্টি ও সুষ্টাতত্ত,.-_-২০০, ২০১ 
স্‌ষ্টিতন্ত--২৭০ 

স্ষ্টিপত্তন--২৪9 

সোনালী---৩১৭ 

সৈনিক--২১৯ 

সৈনিকেৰ বতিচ্চ---১৬৮ 
সৈন্যদল---৩০০ 

সৈঘদ সলতান--২৩৪, ২৩৭ 
সৌজন্য ও স্ব্যবহাব---৩৮১ 
সৌব সম্পদাব---২৩৩ 
স্ান---৩৫৮ 

সান বাখান---১৪৫ 

স্ানেব উপকবণ---২৫৪, ৩৪৭ 
স্ত্রী আচান--১৫৬, ৩৬৩ 
স্্রীশিক্ষা--৩9৩ 

স্প--১৮১ 

স্বপু বাখান--১৪৬ 

স্বযংবব--২২ 

স্বাসাতয--৩১৮ 

স্বানী---৩১৬ 

স্বামী শাসন---৩৫৩ 


ষট অগ্ি---১১৬ 

ঘষ্ভীপব--৩৯৪ 

ঘা্টাঙ্গে প্রণাম--২৭৬ 

ষোলশত নাবীব এ&ঁতিহ্য---২৭৮ 


হুযবত মহন্মদ মহিমা---২৪৭ 
হবি---২৩০ 


৪৪৬ 


হাজামত---১৪৫ 

হাজাবা--২৪৬ 

হাটেব বর্ণনা---৩০২ 

হানিফাব দিগঠ্িজয-_--২৮৫ 

হামশা ন্পতিব দনীতি_-২৫২ 

হাষাদ দৌবাত্ব---৩০০, ৩৭৪ 

হালচাষ সংসাব--১৬৮, ১৬৯ 

হালপালন--১৫৩ 

হান্যা তৈবী--৪০৯ 

হিন্দ এতিহ্য---২৩৪ 

হিন্দ, কনে শজ্জা---৩১৪ 

হিন্দুকনাা পষর্পণ--৩১৪ 

হিন্দপৃবাণ--১২৯-৩১, ২৩৪, ২৬৪. ২৭৬, 
৩৪৯, ৩৫৫ 

হিন্দ প্বাণে সৃতীত্ব--৩২০ 

হিন্দপ্বাণেব ব্যবহাব---৩৩৯ 


হিন্দ, পবোহিতের প্রভাব---১৭১ 
হিন্দব পার্ব ণিক প্জাচিত্র--২৫১ 
ছিন্দ, ববসজ্জা---৩১৩ 

হিন্দ, বিবাহ---৩১২ 

হিন্দ বিদ্বেষ---৩১৮ 
হিন্দবীব--২৯৭ 

হিন্দ বাজসভা---০০২ 

হিন্দ সমাজ--২৯২ 
হিন্দ্বানী--১৬১ 

হিন্দুযানী উপমা---৩০৬ 
ছিন্দ্যানী দাম্পত্য--২১৬ 
হিন্দযানী সংসাবেব প্রতাব--২৪৩ 
হীনষন্যতা---২৩৩ 

হন্কা ও হুক্কাপবাণ---৪২৬-৩২ 
ছোলী উৎসব--২৩৭; 8০৭ 


৪88৭ 


